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বাংল! সংঘ্ধরণের প্রকাশকের বক্তব্য 


দ্বিতীয় মহাসময়ের মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষ এক বৃহত্বয় বিপদের সম্মুখীন 
হুইয়াছিল। জাপানের নৃতন সাম্রাজালিগ্মা ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ভারতীয় 
নীতি ভারতের স্বাধীনতাকামী জপগণেন হৃদয় বিচ্ষ্ধ করিতে থাকে। ক্ষীয়মান 
সাম্রাঙ্যবাদের স্থবির বাধক্য ভারতীয় জনমাধারণকে স্বাধীন জাতি ছিলাৰে 
জাপানী জংগীবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-প্রদানে বাধা দেয় । ভারতবর্ষের এই 
সংকটকালে ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি 
এতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে। সেই দিনই মধারাত্রে গার্ধীজী ও অভান্ত 
কণগ্রেসী নেতৃবৃদ্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারাস্ত়াল হইতে গাদ্ধীজী ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের মুখোস খুলিয়া! দিয়া ভারত গভর্শমেণ্টের নিকট বন্ধ পত্র লিখেন। 
গভর্ণমেন্ট ও গান্ধীজীর মধো পত্রের মধ্যস্থতায় বাদানুবাদই “গান্ধী গ্র্ণনেপ্ট 
পত্রালাপ” নামে খ্যাত ও আহমেদাবাদের নবজীবন পান্লিশিং হাউস উহা মূল 
ইংরাজী ভাষাতেই ১৯৪৫ সালে গ্রস্থাকারে প্রকাশ করেন। 

নবজীবন পারিশিং হাউসের সত্বাধিকারী নবজীবন ট্রাষ্টের সম্পাদক শ্রীবৃক্ত 
জীবনজী দয়্াভাই দেশাই কিছুকাল পূর্বে আমাদিগকে উহার বাংলা সংস্বয়ণ 
প্রকাশ করিবার অন্থমতি দিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার সছিত জামরা তার সহায়তা 
উপলদ্ধি করিতেছি । বহপূর্বে ই বাংলা সাং্বরণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা! সন্ধে 
লাম্প্রতিক গোলযোগ ও অন্তান্ত বন্েকটা কায়ণে সক্ষম হই নাই। বঠছানে 
ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের নৃত্তন অধ্যায় রচিত হুইর়াছে। আমাদের 
বিশ্বাস, বে-পরিস্থিতি গ্ান্থীজীত্র অস্থিগর্ত লেখনীকে পঞ্জাবলীঙ! লিখনে উহদ্ধ 
করিয়ান্থিল, উত্তরব্যালের ভারতীয় জনসাধারণ তাহা গন্ণ করিষেন। 
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আমি পরিচিতি ও মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া! দেখিয়াছি । বাস্ত-বাগীশ পাঠকের 
পক্ষে পরিচিতিটী উত্তম হইতে পারে, কিন্ত গ্রন্থথানি বাত্ত-বাগীশ পাঞকদের 
উদ্দেশে প্রকাশিত হয় নাই । উহ! চিন্তাঙ্জীল কর্মাদের জন্ত রচিত হইয়াছে, হানা 
ক্বদেশের রাজনীতি এবং বিশ্বের ঘটনাবলীকেও প্রভাবিত করিতে পারেন। 
তাদের নিকট আমার উপদেশ তারা যেন মৃলগ্রন্থটি পাঠ কয়েন। পরিচিতিটী 
পরিচয়-পত্্র হিসাবে এবং স্থতির পক্ষে সহায়কর়ূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। 
আমি চাই পাঠকবুন্দ আমার কথাগুলি পাঠ করিয়া! আমাকে গ্রহণ করুন। বু 
প্রাচীন সত্য ও অহিংসা-সন্ধীরপে আমি ঘাহা! অস্থভহ করিয়াছিলাম তাহাই 
লিখিয়াছি। কিছু গোপন করি নাই, এবং বিনা অলংকারেই লিখিয়া গিয়াছি। 

বন্দীদশা ও পীডোপশমকাল হইতে অকম্মাৎ বখাসময়ের পূর্বে মুজিলাডের 
পরে আমি নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে প্রধান প্রধান কংগ্রেসীনের ও আমার 
কারাদণ্ডের পরবর্তীকালীন ছুই বৎসরের ঘটনাবলী অধ্যয়ন করিয়াছি । আহা 
আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশিত অভিমতগুলি সংশোধন করিবার মত কিছুই এরুতিগোচর 
হয় নাই। 

মুক্তির পরই প্রথমে জীষনঘাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাছ! ঘটিয়াছে তাহা! জানিতে 
পারি। আয় পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আছি যাহা! বলিয়! গিয়াছি তায় তিক সমর্থনই 
দেখিতে পাই । সমগ্র ভারত এক বিরাট কারাগারই ঘটে। আন বড়লাট তার 
অধীনস্থ বুসংখ্যক কারারক্ষী ও প্রহরীদের লইয়া! এই কারাগারের দারিস্বজ্ঞানহীন 
অধ্যক্ষ । কিন্তু ভারতের চষ্লিশ কোটি নরনান্বীই শুধু একমাজ বন্দী নয়ণ পৃথিবীর 
অপরাপয় অংশে অস্তান্ত কারাধ্যক্ষাধীন অনুরূপ বন্বীর দল বিরাজমান । 

সাধারণত কারারক্ষী তার বন্দীর যত নিজেও বন্দীর লামিল হয়। এ বিষয়ে 
মতৈধ নাই। আঘার ধারণায় সে আরে! নিকষ্ট। বিচারের ছিন জাসিলে 
অর্থাং এমন কোনে! বিচারক থাকিলে, জাদাদের খ্বকালীন অনিদ্ের ব্যাগ্াও 


৬ 


ধার অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর না হইলেও অনেক বেছঈী সত্য, সেদিন কারারক্ষীর বিরুদ্ধে 
ও বন্দীদের অনুকূলে রায় প্রকাশিত হইবে । 

বিশ্বে তারতব্যই একমাত্র দেশ, যে জ্ঞাতসারে সত্য ও অহিংসাকে মুক্তির 
একমাত্র উপায়য়পে গ্রহণ করিয়াছে । এই উপায়ে লন্ধ মুক্তি সমগ্র বিশ্বেযও 
মুক্রিত্বরপ হইয়া দীড়াইবে__আমাকর্তৃক অত্যাচারী ও সাম্রাজ্যবাদী বলিয়! 
অভিহিত কারার়ক্ষীরাও এই মুক্তি হইতে বাদ পড়িবে না। ফ্যাসিবাদী, নাৎসি 
বা জাপানীদেয় উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই । ভার! গত হওয়ার সামিল। 

যুদ্ধ বর্তমান বৎসরে কিংব! পরবর্তা বৎসরে শেধ হইবে। ঘিত্রশক্তি জয়লাভ 
করিবেন। ভারত ও অনুরূপ দেশগুলির সহায়তায় জয়লাভ সম্ভব হওয়ায় পরও 
এই দ্নেশগুলি মিত্রশকির পদানত হইয়া থাকিলে ছুঃখ এই যে জয়লাভ তথাকখিত- 
রূপই হইবে । এ বিজয় তাহা হইলে নিশ্চিতভাবে আরো ভয়াবহ এক যুদ্ধের 
ভূমিক| হইয়া গাড়াইবে, যদি আরো! ভয়াবহ হওয়া সম্ভব হয়। 

আমি জানি আমার পক্ষে অহিংস ভারতেয় পক্ষ সমর্থন করিবার প্রয়োজন 
নাই। ভারতের এক পৃষ্ঠে বদি সত্য ও অপর পৃষ্ঠে অহিংস অংকিত থাকে তবে 
তার নিজন্ব এক অনিন্মপণেয়্ মূল্য আছে--তাহা। দ্বয়ংপ্রকাশ। সত্য ও 
অহিংসার প্রতিটী অধ্যায়ে নম্রতার প্রকাশ । যাদের নামে ও যাদের জন্ত 
শোধণকার্ধ চলে, সত্যকার সাহাব্য তাদের সাহায্য অপেক্ষা অনেক কম হইলেও 
এবং যে কোনো স্থান হইতে জানিলেও উছা! তার (সত্য ও অহিংসার) নিকট স্বণ্য 
নয় । ব্রিটিশ ও মিত্রশক্রিবৃন্দ সাহাষ্য করিলে উত্তম। তাহা হইলে দুক্তি আরো 
লী আসিবে । তাদের সাহাধা না পাইলেও যুক্তি স্থুনিশ্চিত। শুধু হয়তো 
ভুর্ভাগাদেয় বনপা আরো! বৃহত্তর হইবে, সময়ও দীর্ঘতর হইবে। কিন্তু স্বাধীনতার 
জন্ত বিশেষত উছা! লত্য ও অহিংসার সাহায্যে অর্ভনেয় কালে যন্ত্রণা ও সহয় 
কিছুই দয়! 

সেবাগ্রাম, এন, কে, গাস্ী 

খ-৩-১ ৯৪৫ 


পরিচিতি 


গতবংলরের মে মাসে মুক্তিলাভের পর রোগোপশম উদ্দেপ্তে ভুত 
অবস্থানের সময় গান্ধীজী তার বন্দীদশায় গভর্ণমেপ্টের সহিত পত্রালাপের 
কয়েকখানি নির্দিষ্ট সংখ্যক নকল বন্ধুদিগের মধ্যে ঘরোয়া ভাবে প্রচায়ের জ্ত গ্রস্তত ' 
করাইয়াছিলেন। উহা ছুই খণ্ডে বিভক্ত ছিল, “১৯৪২-৪৩ সালের গোলযোগে 
কংগ্রেসের দায়িত্ব" নামক গভণমেন্ট প্রকাশিত পুস্তিকার বিরুদ্ধে তার প্রতুযৃত্তরটী 
স্বতন্ত্র থণ্ডে (২য় খণ্ড) লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, এবং অবশিষ্ট পন্থালাপ ১ম খণ্ডে 
অস্ততূক্ত হয়। সাইক্লোষ্টাইল-বন্তে মুদ্রিত প্রায় ২**টা নকল এইভাবে বিতরিত 
হইয়াছিল, এবং উচ্ার সহিত একটা মুখবন্ধীয় পত্রও আঁটিয়! দেওয়া হইয়াছিল, 
লেটা বর্তমান খণ্ডে পুনমুদ্রিত হইয়াছে । অত্যন্ত সতর্কতা! অবলম্বন কর! হইলেও 
এবং সংবাদপত্রাদিতে কোনো! নকল প্রেরিত না হওয়া সত্বেও ছুঃলাহসী লংবাদ- 
প্রতিষ্ঠানগুলি উহার কথা জানিতে পারিয়। কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষের সছিত টানা 
ছেঁচড়ার পয পআলাপের কিয়দংশ সংবাদপত্রে প্রকাশ করে। বোশ্বাইয়ের 
একটী সাহুসী দৈনিক এর সমগ্র ংশই দুই কিস্তিতে প্রকাশ করিয়াছিল। 
সাইক্লো্টাইল যন্ত্রে মুত্রিত ছুই খণ্ডেয় অস্ততূক্ত রাজনৈতিক পত্রগুলিকে 
গভর্দমেপ্ট নিজন্ব প্রকাশন! হিসাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং উহার সহিত 
একটী জোরালো অভিপ্রায়পূর্ণ ও শ্রান্তধারণা-উৎপামক “চুত্বক' জুড়িয়া দিয়াছিলেন । 
এগুলি তারা সংবাদপত্রে, বিশেষ করিঘ্া বিদেশী সংবাদপত্রে পাঠাইয়াছিলেন। 
এর অব্যবহিত পন্মেই আমরা একটী নির্দিই সংস্করণ প্রকাশ করি। তার পর 
হইতেই পূর্ণ সংকরণের জন্ত জনলাধারণের চাহিদ1 বাড়িতে জারস্ত হইয়াছে। 
বর্তমান প্রস্থ উক্ত চাহিদার পরিণতি । 

১ 

পঞ্জা্লী নযটী অংশে বিতক্ত। প্রথমাংশের মধ্যে বিবিধ ধরণের ১ হইতে 

১৬ সংখ্যক পত্র রহিয়াছে । এগুলি হধ্যে কংগ্রেসীদের ব্যাপক গ্রেনাতের 


অনতিপরে ১৯৪২ এয আগষ্টরের গোড়ার দিককার সময়ের বতৃপিক্ষের স্থুর ও 
মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে । সিরিজের প্রথম পত্রটী গান্ধীজী আগা খার প্রাসাদে 
উপনীত হইবার পরের দিনই বোস্বাই গভর্ণমেপ্টকে লিখিয়াছিলেন । ইহাতে 
সত্যাগ্রহীদলকে বোদ্বাই হইতে পুণায় স্থানাস্তরিতকরণের সময় পথিমধ্যে 
একজন সহ-সত্যাগ্রহ্ী বন্দীর সহিত ছ্ব্যবহারের ঘটনা, তার সহিত সর্দারজী ও 
তার কন্তাকে রাখা ও সংবাদপত্র সরবরাহের অনুরোধের উল্লেখ আছে। অপর 
যে বিষয়গুলি লইয়া লেখ! হইয়াছিল তাহ। এইগুলি : অন্ুফোদনীয় পত্রাবলীর 
ধরণ ও উদ্দেশ্ট সম্পর্কে নিষেধাজা এবং মহাদেব দেশাইয়ের মৃত্যুতে তার স্ত্রী ও 
পুজ্ের নিকট গান্ীজী যে শোকজ্ঞাপক বার্তা পাঠাইয়াছিলেন তাহা! বিলি করণে 
ভিন সপ্তাহেরও অধিক বিলম্ব | গতর্ণমেপ্টের জবাবগুলি বিশেষ ধরণের, ২, ৫ ও 
৯ সংখ্যক পত্রে উহা পাওয়া যাইবে। 

১২ সংখ্যক পত্রে একটী বিশেষ শ্বীক্ৃতি মনোযোগ আকর্ষণ করে: 
আহমেদাবাদের জেল] ম্যাজিট্রেটেকে নবজ্ীবন গ্রেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলদ্বনের 
জন্ত অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি নাকী তার নিকট প্রেরিত আদেশগুলির 
স্রান্ত অর্থ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য “১৯৩৩ সাল হইতে হরিজনের সবগুলি 
ফাইলই কার্ধত নষ্ট করিয়া ফেল! হইয়াছিল ।” 

১৯৪২ সালের নভেম্বর মালে চিমুরের ঘটনাবলী সম্পর্কে অধ্যাপক হানশালী 
হখন অনশন করিতেছিলেন, সেই সময় গান্ধীজী বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের নিফটে 
অধ্যাপক্ষের সহিত সোজান্থজি টেলিফোন-সংষোগ রাখার অন্থমতি প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন । উদ্দেস্ত ছিল নীতি দিক দিয়া অধ্যাপকের অনশন অযৌক্তিক 
হইলে তিনি উহা! হইতে তাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন । কিন্তু জন্গুষতি প্রত্যাখ্যাত 
হস্ব। (১২ হইতে ১৬ সংখ্যক গঞ্জ )। 


আহ অংশে রহিয়াছে আগস্ট্রেরে গৌলযোগ ও লান্ধাজীয় ১৯৪৩ ফেজয়ারীয় 
ট্রাপধাস 'অম্পর্কে জর্ড লিনলিখগে! ও ভাগ গত্ণছেন্টের সছিত পঞ্জালাপ। 


1/5 


প্রথম পত্রচী হইল কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাব সম্পর্কে গতর্ণমেন্টের হিজপ্তি ও 
এ বিষয়ে গভর্ণমেন্ট কতৃক অবলক্থিত পরবর্তী কার্ধগুলির জবাব! গ্রেপ্তার হুইবান্স 
পাচদিন পরে গান্ধীজীর লিখিত এই পত্রটার বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় এই যে কংগ্রেন 
যে কোনো অবস্থাতেই হিংসানীতির বিষেচনা করিয়াছিল এই মর্ষে উত্থাপিত 
অভিযোগটাকে অতি প্রবল ভাবে খণ্ডন করা হুইয়াছে। কয়েক সপ্তাহ পরে 
ভারত গভর্ণমেপ্টকে তিনি যে পত্র (১৯ সংখ্যক পত্র) লেখেন, তাহাতে কংগ্রেলের 
অহি"স নীতি জোরের সহিত জানাইয়! দিয়াছিলেন। বড়লাটের নিকট গঞ্জে 
ক"গ্রেস মিত্রশক্তির লক্ষ্যের সহিত ভারতবর্ষের লক্ষ্য এক করিতে এবং জাতীয় 
গভর্ণমেন্ট মুসলীম লীগ কতৃক গঠিত হইলেও স্বীকার করিতে প্রস্তত আছে 
জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল । উপনংহারে ভারত গভর্শমেপ্টের সমগ্র নীতির 
পুনবিষেচনার অনুনয় করা! হইয়াছিল। এই প্রসংগে একটী উল্লেখধোগ্য তথ্য 
এই যে গভর্ণমেপ্ট কংগ্রেসকে হিংসানীতি সমর্থনের অপরাধে জপস্নাধী করিয়া 
তন্বারা নিজেদের দমন-নাতির যৌক্তিকতা! প্রতিপন্ন করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে 
থাকিলেও গান্ধীজীর উপধাসের ফলে বাধ্যতাগ্রন্ত না হওয়া! পর্ধস্ত রা এই 
সকল পত্রাবলী প্রকাশ করেন নাই, বা এগুলি সম্পর্কে কোনো হ্যবস্থাবলহ্বন 
করেন নাই। 

চাবমাসেরও অধিককাল পরে, নবব্ধ-পূর্বদিবসে গান্ধীজী লর্ড লিনলিখগোর 
নিকট একখানি ব্যক্তিগত পত্র লিখিয় পত্রালাপের পুনস্থ চিনা করেন । পত্রাবলীতে 
গাস্ধীজী উল্লেখ করেন ঃ 

[১] গতর্ণমেন্টের অতি ক্রত কার্ধের ফলেই সংকট পূর্বাছ়ে আনীত 
হইয়াছিল, “ভায়ত ছাড়" প্রত্যাবের অনুমোদনের ফলে নয়। ভিনি তো! 
প্রকাস্তেই ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে মীমাংসার পথ আবিার়ের উদ্দেতে 
বড়লাটের় লহিত সাক্ষাতের কাছন! করিতেছেন। হড়লাটের নিকট অন্ত তায় 
পত্র লেখা পর্যন্ত গড়রেন্টেন প্রতীক্ষা করা উদিত ছিল, কারণ আঙজাপন্জাতদাচন। 
বার্থ ন! হইলে আইন অঙ্গানত শুরু করা হইত না। 
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[২] ভারতবর্ধ যাহাতে মিত্রশকিবৃদ্দের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় কার্ষকয়ীভাবে অংশ 
গ্রহণ করিতে পারে তদচুকূল পরিস্থিতির গ্ছচনা করাই “ভারত ছাড়” প্রস্তাবের 
উদ্দেশ্ ছিল। 

[৩] কংগ্রেস পূর্ব হইতেই কোনোরূপ বিপজ্জনক” অথবা অন্য কিছুর 
তোড়জোড় করে নাই। একমাত্র গান্বীজীকেই কংগ্রেসের নামে বিশেষ সম্ভাব্য 
ক্ষেত্রে আইন অমান্ত শুরু করিবার ক্ষমতা দেওয়! হইয়াছিল কিন্ত তিনি তাহ 
করিবার পৃধেই, এমন কী কোনে! নির্দেশ প্রচার করার পূর্বেই গ্রেপ্তার 
হইয়াছিলেন। 

[৪] পূর্বেকার মত স্থদৃঢ় অহিংসা-বিশ্বাসী হওয়ার জন্য তিনি কঠোরভাবে 
সেন্সরীকৃত সংবাদপত্রের রিপোর্ট এবং গভর্ণমেন্টের একতরফ! বিবৃতির উপর 
নির্ভর করিয়৷ কথিত গণ-অহিংসাকার্ধকে নিঙ্গা করিতে পারেন নাই, কারণ 
এ সব রিপোর্ট বা বিবৃতিগুলি অতীতে ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। 

লর্ড লিনলিথগোর পত্রাযায়ী গভর্ণমেণ্টের যুক্তি ছিল £ 

(ক) গান্ধীজী তার নীতি হিংসার পথে চালিত হইবে “জানিয়াও* “উহা 
সহা করিতে প্রস্থত ছিলেন” , যে সব হিংসা কাজ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা যে 
কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফ তারের বহ পূর্বে চিস্তিত এক পরিকল্পনার অংশ এ বিষয়ে 
“বহু প্রমাণ” ছিল; তাই “ভারত ছাড় নীতি গ্রহণের পরবর্তী পরিণামের দায়িত্ব 
কংগ্রেস, বিশেষ করিয়া গান্ধীজী অন্থীকার করিতে পারেন না। 

(খ) গ্রান্ধীদীর সহিত আলাপ-আলোচনার একমাআঅ ভিত্তি হইতে পারে ঃ 

(১) তার পক্ষে আটুই আগঠ্টের প্রস্তাব এবং উচছ্াতে প্রতিফলিত নীতি 
অস্বীকার এবং উহ! হইতে বিচ্ছিন্ন!) 
(২) ভবিষ্তৎ সম্পর্কে সঠিক প্রতিক্রুতি। 

উত্তরে গান্ধীজী জানাইয়াছিজেন “যে, ইংলতীয় বিচারবিধি-অঙ্গুগভাবে” 
টিটি তির দিতি রাহি প্রমাণিত কর) 
গতর্ণমেশৌর কর্তব্য। 
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নিরপেক্ষ বিচার-পরিষদের সম্মুখে আইনান্ছগ বিচায় দাবীর অধিকার তার 
থাকা সত্বেও দাবী প্রশমিত করিতে তিনি রাজীও ছিলেন, কিন্তু অন্তত তাকে 
বড়লাটের সহিত ব্াক্তিগতভাবে সাক্ষাত করিতে দেওয়া উচিত ছিল ব 
গভর্ণমেণ্টের মনোভাব জানেন ও সমোহ দূর করিতে পারেন এমন কাহাকেও 
গান্ধীজীর নিকট প্রেরণ করা উচিত ছিল, বাহাতে তিনি তার তুল বুবিতে 
পারিলে সংশোধন করিতে পারিতেন। পক্ষান্তরে পর্যাপ্তভাবে তিনি কংগ্রেসের 
তরফ হইতে কাজ করেন এমন ইচ্ছা কর! হইলে পরামর্শ ও আবন্তকীয় ব্যবস্থার 
জন্য কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সাশ্কদ্দের মধ্যে তাকে রাখ উচিত ছিল। 

কোনে! অন্থরোধই গভর্ণমেন্ট বিবেচনা! করিতে স্বীকৃত ছন নাই এবং গান্বীঙ্গী 
একুশদিন উপবাসের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন । 

গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত জানিতে পারিয়া গভ্ণমেপ্ট তাঁকে উপবাসের প্উদ্দেস্থা ও 
স্থিতিকালের” জগ্ মুক্তিদানের প্রস্তাব করিলেন। 

গান্ধীজী প্রত্যৃত্তরে জানাইলেন যে উপবাসটা মুক্ত ব্যক্তির উপবাস হিসাবে 
চিন্তিত হয় নাই। মিথ্যা ভানে মুক্ত হইবার কোনো ইচ্ছাই তার নাই। 
বন্দী অথবা অন্তরীণ হিসাবে উপবাস পালন করিতে পারিলেই তিনি খুশি 
থাকিবেন। গান্ধীীর এই পত্রচী তখন গভর্ণমেন্ট প্রকাশ করেন নাই এবং 
তাদের বিজ্ঞপ্তিতে গান্ধীজী যে কোনো উপায়ে মুক্তি লাতের জন্তু উপবাস করিতে 
চান এই কথা বলিয়া তার অবস্থাকে কদর্ধ করিয়া! ভোলা হয়। 

লর্ড লিনলিখগোর নিকট শেষ পত্রে গান্ধীজী “যাকে একদিন বড়লাট তার বন্ধু 
বলিয়া! ভাবিয়াছিলেন” তারই বেলায় জসত্যকে প্রশ্রয় দিবার জন্ত ধে অন্তার 
হইয়াছে ভাহ! সেই বিদান্রী যড়লাটের বিবেফেয় নিকট উপলব্ধি করাইযার উদ্দেন্টে 
চরম আবেগন করিয়াছিলেন। লর্ড লিনলিখগোর জবাবে স্পাই হেখ! গেল ভিনি 
যতদূর লংমলিষ্ট তাহাতে গান্ধীজীর আবেদন ব্যর্থতায় পর্ধবলিত হুইয্াছে। 

ষ্ঠ 


এই অংশে অন্ততূরক্তি দশটা পে ( ৩৯৪৮ ) গান্ধীজীকে উপযাসের লহ 


৩. 


কী ভাবে রাখা হইয়াছিল দেখা যাইবে । উপবাসের সময় বন্ধু ও স্মজনবর্গের 
নিকট হইতে সাক্ষাং প্রাপ্তি ও মিজের নির্বাচনান্ুযায়ী নার্স ও চিকিৎসক লাভের 
স্থষিধা গতর্ণমেপ্ট কতৃক মঞ্জুর হুইয়াছিল ৰটে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পরবর্তী 
ব্যবহারের মধ্যে অঙ্ুগ্রহ ও শুভেচ্ছা বিশেষ অভাব দেখ! গিয়াছিল। এই 
সকল নুবিধা প্রান সম্পর্কে পরিস্থিতি স্পস্ট জানিতে চাহিয়া গান্ধীজী বারংবার 
পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রদত্ত স্থবিধাগুলির পূর্ণভাবে গ্রহণ রোধ করাই 
কতকগুলি হুকুমের উদ্গেন্ত মনে হইয়াছিল। উদ্বাহরণন্বরূপ, উপবাসের সময় 
ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার কারণে তিনি সাক্ষাতপ্রার্থীদের সহিত প্রতিনিধির মারফং 
কথাবাঠা.বলিতে চাহিলে অচ্ুমতি দেওয়া হয় নাই (৪৩ সংখ্যক )। 


৪ 


উপবাস শুরু হইবায় অব্যবহিত পরেই এই পধায়ে গান্ধীজী যে চিঠিগুলি 
লেখান, তার প্রথমটীতে গভর্শমেন্টের সংবাদপত্র-বিজ্ঞপ্তিতে তার বিরুদ্ধে উল্লিখিত 
অভিযোগগুলির কয়েকটীর জবাৰ রহিয়াছে । 

গ্রেপ্তারের পূর্বে গান্ধীজীর নি্ন্ব উক্তি হইতে উদ্ধৃতি তুলি! দেখানে। 
হইয়াছে যে গান্ধীজীর রচনা ও বক্তৃভাবলীর মধ্যেকার 'প্রকাশ্ত বিজ্রোহ' 
“সংক্ষিপ্ত ও ভ্রুত', 'শেষ সমাপ্তি পস্ত যুদ্ধ' ইত্যাদি কথাগুলি (বেগুলি সম্পর্কে 
গভর্পমেণ্টের বিজ্ঞপ্তিতে অনেক কিছুই বল! হইয়াছে) সম্পূর্ণ অছিংস প্রসংগে 
ব্যবহৃত হইয়াছিল । আরে! দেখানো হইয়াছিল যে, গভর্ণমেন্ট “করেংগে ইয়া 
অয়েংগে নামক যে কখাটীর দ্বার! সংগ্রাষকে ছিংসাধর্ষী গ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, 
ভাহা কার্ধত 'জহিংসা-জবলম্বী প্রত্যেকটা সৈনিককে ন্ন্তান্ত উপাদান হইতে পুর 
রাখিবায় প্রতীক হিসাবে তার বারা জভিগ্রেত হুইন্থাছিল। এঁপৰ লৈনিকদের 
কর্তব্য ছিল ভাতের স্বাধীনতা! অর্জন নয়তে। সেই অহিংস প্রচেষ্টায় মৃহ্যুবরখ। 

গাঙ্পীঙ্গী ও কংগ্রেসফে নিষ্বার্হ করিহার গ্রচে। অব্যাহত চলিতে থাকে । 
ফেজরানীছ 2৫ তারিখে পরিহদে খরার গচিষ ইতিপূর্বে উল্লিখিত অভিফোগগুলি 
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ও আয়ো অনেক কিছুর পুনরাবৃত্তি করিয়া! যে বন্তৃত! দেন তাহা ভ্রান্তি ও মিথ্যা 
বনায় পূর্ণ ছিল। উপবাসের পরে তাহা পাঠ করিয়! গান্ধীজী ১৫ই মে ১৯৪৩ 
তারিখে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া তার জবাব দেন (৫১ সংখ্যক পত্র)। উহাতে 
স্ববাষ্ট সচিব যে সফল ভ্রান্তি ও মিথ্যা বর্ণনার প্রশ্রয় দিয়াছেন তাহা দেখাইয়! দেন। 

স্বরাষ্ট্র সচিব তার অভিযোগগুলি সপ্রমাণ ব৷ প্রত্যাহার কিছুই ন৷ করিয়া 
জবাব দেন যে তাদের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে “মূলগত পার্থক্য” থাকায় গান্ধীজীর 
পত্রে বণিত বিভিন্ন বিষয়গুলির আলোচনায় কোনো ফলই হইবে না ! 

গাদ্ধীজী বলেন, "মৃলগত পার্থক্যের”? জন্ত “আবিষ্কৃত ভুলের স্বীকৃতি ও 
সশোধনের” পক্ষে কোনো বাধা হইবে না? কিন্তু উহার কোনে! জহাৰ দেওয়া 
হয় না। 

এক জনসভায় বন্তৃতাদানকালে মিঃ জিল্না তার নিকট গান্ধীজীকে পজ্জ লিখিবার 
আমন্ত্রণ জানান) উত্তরে গান্ধীজী ৪ঠা মে ১৯৪৩ তারিখে তার নিকট পত্ 
লেখেন। উহাতে তাকে সাম্প্রদায়িক সমস্কার সমাধানের পন্থা বাহির করায় উদ্দেষ্ঠে 
আসিয়া আলোচনা করিবার এবং তাহ! সম্ভব না হইলে এই বিষয়ে চিঠি লিখিবার 
প্রন্তাব করা হুইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট এই পত্রটী প্রেরণ করিতে 'অস্বীকায় করিয়া 
গান্ধীীকে একখানি সংবাদপত্র-বিজঞপ্তিয নকল প্রদান করেন, উক্ত হিজপ্তির 
মধ্যে পত্রটীর ভ্রান্তিজনক সারাংশ দিশা গভর্ণমেণ্ট উচ্! প্রচার করিবায় মনন্থ 
করিয়াছিলেন। 

এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়! গান্ধীজী গভর্ণমেন্টকে একখানি পর 
লিখেন। তিনি প্রস্তাব করেন ( ৫৮নং পত্র) সংবাগপত্র-বিজ্ঞপ্বির মধ্যে অন্তত 
কয়েকটা অদলহদগা কয়া হউক এবং এ বিষয়ে তার ও গতর্পমেপ্টের যধ্যে লিখিত 
পত্রাবলী সংঘাপত্রে প্রকাশিত হউক । গভর্পমেপ্ট তার কোনে! অফুয়োধই রক্ষা 
করিতে স্বীন্কজ হন না। 

গান্ধী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে প্রতিমা সঙগালোচৰ! 
কিয় লর্ড ভামুদেল লর্ত অতায় মন্কৃষ্ডা বয়েস, উপবাষের পরে হিন্দু কাগজে 
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তার রিপোর্ট পাঠ করিয়! গার্ধীজী এক দীর্ঘ পে সমস্ত অভিযোগগুলির় লবিশেষ 
খণ্ডন করেন। 

কারারুদ্ধ কংগ্রেসীদের পশ্চাতে যে সকল মিথ্যা প্রচার-কার্ধ চলিতেছিল, 
তাদের পক্ষে সেগুলির জবাব দিতে বা খণ্ডন করিতে না দেওয়ার উদ্দে্ঠ-যূলক 
নীতি অন্থ্যায়ী গভর্ণমেণ্ট উক্ত পত্র লর্ড স্তামুয়েলকে প্রেরণ করিতে অন্থীকৃত হুন। 
গান্ধীজী গ্রতিবাদে জানান যে বর্তমান ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তটী “আসামীদের 
পক্ষেও ক্ষতিকর মিথ্যা-উক্তি সংশোধনের যে সাধারণ অধিকার থাকে তার 
উপরও যেন নিষেধাজ্ঞার” সামিল । কিন্তু তার প্রতিবাদে কর্ণপাত কর! হয় নাই। 

জুন ও জুলাই মাসগুলিতে সংবাদপত্রে এই মর্মে গুজব প্রচারিত হইতে 
থাকে যে আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া গান্ধীজী গভর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়াছেন। 
গান্ধীজী গভর্ণমেন্টকে এই সকল গুদ্দবের ভ্রান্তি নিরসন করিতে বলেন, কারণ 
তার পক্ষে গ্র্তাব প্রত্যাহার করিবার অভিপ্রায় বা ক্ষমত! ছিল না। পূর্বের 
মত এই অনুরোধটাও বার্থ হয়। 

৫ 

গান্ধীজীর উপবাস শুরু হইবার পর ভারতগভর্ণমে্ট “১৯৪২-৪৩ সালেক 
গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব* নাম দিয়! কংগ্রেস ও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে একটী 
অভিযোগপত্র প্রকাশ করেন। জুলাই মাসের ১৫ তারিখে তিনি তার দীর্ঘ জবাব 
প্রেরণ করেন। অভিযোগপত্র তার রচনাবলীর সম্পূর্ণ প্রসংগ হইতে বিশেষ 
বিশেষ উদ্ধৃতি ছিন্ন করিয়া ভ্রান্তিকর পরিবেশের মধ্যে তাহা উপস্থাপিত করিয়। 
ভার উপর কুটিলতাপূর্ণ তাস্ চাপানো! হুই়াছিল। গান্ধীজীয় জবাবে সঠিক 
প্রসংগে তাহা পুনঃস্থাপিত করিয়া সত্যকার তান করা হইয়াছিল। পুস্তিকা 
লেখক কতৃক গৃহীত শ্বেচ্ছাক্কতভাবে মিথ্যা উদ্ভৃতকরণ, বিকৃতকরণ, পরোক্ষভাবে 
ইংগিক্প্র্গান, সত্য দমন ও অসত্য প্রকাশের কৌশল ব্যাখ্যা করিতে অনেকটা 
স্থান লাগিয়াছিল। 

৩৪ প্যারাটীতে ভ্রান্ত উদ্ধৃতকরংণর জলন্ত প্রস্ধিবাদ জানানে। হইস্কাচ্ছে। 
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এখানে গাম্থীজী কতৃকি উক্ত বলিয়া অতিহ্থিত “বিখ্যাত কথাগুলি” : “প্রস্তাবে 
প্রস্থান বা আলাপ আলোচনার কোনে স্থানই বাকী নাই। আরেকবার সুযোগ 
দিবারও কোনো! প্রশ্ন নাই । মোটের উপর ইছ প্রকাশ বিভ্রোহ"-_.এগুলি 
দ“অংশত বিকৃত এবং অংশত অন্থচিত প্রক্ষেপন” ; ওয়ার্ধ| সাক্ষাৎকারের প্রকাশিত 
নির্ভরযোগ্য রিপোর্টে এগুলি কোথাও পাওয়া! যাইবে না। নিভূল বিবরণী সম্ুখে 
থানা সত্বেও ভ্রাস্ত ভাবে উদ্ধৃত করার পর সন্ধষ্ট না হইয়। অভিযোগকারক উছার 
সহিত এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের অনির্ভরযোগ্য রিপোর্ঠ হইতে আরো ছুটী কাল্পনিক 
বাক্য যোগ করিয়৷ দিয়াছেন , এবং এযালোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্টেও যে 
বাক্গুলি নাই তার আগে ও পিছনে কোনোরূপ তারকাচিহু করেন নাই ! 

এই সকল অসম্মানজনক তথ্যপ্রকাশের পর গভর্ণমেন্ট সম্মানজনক সংশোধনের 
পরিবর্তে গান্ধীজীর ভাষ্য অবিশ্বাস করিয়া এবং এমন কী তার সরল বিশ্বামকে 
কলুষিত করিয়াই উহা! উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। গভর্ণমেপ্টের পক্ষে 
দুতাগ্যবশত ১৫ই জুলাই ১৯৪২এর ্টেটসম্যানে (মফঃম্থল সংস্করণ) আলোচ) 
ওয়াধ? সাক্ষাতকারের নিম়োক্তরূপ অংশ ছিল £ 

পরে, নেবাগ্রামে সাংবাদিকদের সহিত লাক্ষাতকারকালে প্রস্তাবটা সন্বম্থে প্রঙ্গের উত্তঃ 
দিতে পিয়। মিঃ গান্ধী বলেন ২ 

“প্রস্থ নেয় প্রত্তাবে আলাপ-আলোচদার কোনে! স্বানই বাকী নাই? হয় ভার] ভারতের 
দ্বাধীনতা স্বীকার করুক ন! হয় না করুক ।" 

এই বিবরণীটা এবং এ. পি. আই' পুর্রাপুরিভাবে গান্ধীজীর বিবৃতি বছুন 
করিয়। গভর্ণমেন্টের কথা খগুন করিয়! দিতেছে । আরে! লক্ষ্যনীয় যে "আরেকবার 
সুযোগ দিবায়ও প্রশ্ন নাই। মোটের উপর ইহ! প্রকান্ত বিশ্রোহ” কথাপ্তলি 
ট্রেটসম্যানের দ্বিপোর্টে প্রাপ্তব্য নছে। 

গাস্কীজী ভারত হুইতে ব্রিটিশ জাতির শারীরিকভাবে প্রস্থান কামন! 
করিয়াছিলেন__১২ হইতে ১৬ প্যারাগ্রাফের মধ্যে এই অভিযোগটী খণ্ডিত 
হইহাছে। লাধারণ ইংস়াজের পনিবর্ঠে.ছিনি ঝিটিশ শত্িনই প্রস্থান কান) 


৮০ 


করিয়াছিলেন । এমনকী তিনি জাপানের বিরুদ্ধে সমরকার্থ চালাইবার উদ্দেস্তে 
ভারতবর্ষকে বাবহার করার বিষয়েও সম্মত হইয়াছিলেন। 

কংগ্রেস ও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে পরাজয়বাদ ও জাপ-সমর্থনের অভিযোগের জবাব 
দেওয়া হইয়াছে ১৮ হইতে ৪০ প্যারাগ্রাফের মধ্যে । “অক্ষ শক্তির যুছে জয়লাভে 
বিশ্বাসী” হুয়ার পরিবর্তে তিনি গৃহচূড়া হইতে বিপরীত বিশ্বাসটাই ঘোষণা 
করিয়াছিলেন। (১৯, ২১, ২৫ প্যারা )। গভর্ণমেন্টের পোড়া মাটির নীতির 
প্রতি তার বিরোধিতার কারণ হইতেছে শিল্প-সম্পদের সম্পর্কে তার একটা 
নোংরা বা জাপ-অনুকূল উদ্বেগ__এই বিবৃতির জবাব দেওয়া হইয়াছে ৩ ও ৩১ 
প্যারাগ্রাফে । পরিশেষে দেখানো হইয়াছে যে “ভিনি তাদের (জাপানীদের) দাবী 
যানিয়া লইতে প্রন্তত ছিলেন” বিবৃতিটী সমগ্রভাবে জাত তথ্যের অন্থব্বপ এবং 
রামের বোঝা শ্থামের স্বন্ধে চাপানো হইয়াছে! (২২ হইতে ৩২ প্যারা )। 

তিনি অথবা কংগ্রেস স্ঘধের পরিকল্পন। করিয়াছিলেন বা উহা পুবেই 
আনয়ন করিয়াছিলেন, অথবা হিংসাকার্ধে প্রশ্রয়ের ভাব সমর্থন করিয়াছিলেন বা 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন_-৪৫ হুইতে ৬৩ প্যারাগ্রাফ উক্ত অভিযোগগুলির বিশদ 
জবাব দেওয়া হইয়াছে। কংগ্রেস জনসাধারণকে সম্পূর্ণ অহিংস শিক্ষাই দিয়াছে। 
অতীতে যখনই গোলযোগ সংঘটিত হইয়াছে, তখনই সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান 
কতৃক সেগুলিয় সহিত যুঝীপডা করিবার উদ্ভেপ্তে অতি দ্রুত ব্যাবস্থা অবলদ্থিত 
হইয়াছে। করেকটা ক্ষেতে তিনি শ্য়ং উপবাসের আশ্রয় লইয়াছিলেন (৫২ 
প্যারা)। তিনি এমনও বলিয্বাছিলেন যে কংগ্রেদীরা বদি হিংসার তাগুহে মত 
থাকে তাহ! হইলে তার! তাকে তানের মধ্যে জীবিত দেখিতে পাইবে না (৬৬ নং 
পত্র )। কনেকটা অবস্থায় কংগ্রেলীদের নিজেদের কাজ করিযার ক্ষেত্রে নিজেদের 
স্বাধীন বলিয়া বিবেচনা করিবায়« পরামর্শটী এবং পরিকল্পিত সংগ্রাম সম্পর্কে 

* গভধরমেষ্টেয় প্রকাশিত পুস্তিকা আগ শ্রস্তাবের এই অংশ নন্বন্ধে অনেক কিছু বলা 


হইলেও এখানে বস্তব্য কর। ছাইতে পায়ে থে উচ্ায় মধ্যে কিছুই অন্বানতাধিক জাই। ১৯৩১ 
সালেক হেনা ঘাসে হখন দীর্ধী-জারইদ 'জলোচন! ভাঙগিয হায়ার জাপংহ! হইভেছিল 


সামরিক ভাষার ব্যবছারটী অছিংসার সর্তের সহিত সংযুক্ত থাকার জন্ত সমগ্রভাঙে 
নির্দোষ এবং যুক্তিযুক্ত । (৪৮ ও ৪৯ পত্র) 

অপনিদ্দার সমর্থনের জন্ত অভিযোগ-রচয়িতা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ আকার 
সংক্রান্ত পূর্বাভাষগুলির মধো ও গ্রেপ্তার-পরবর্তী কার্ধস্চি ও নির্দেশাবলীর মধ্যে 
অহি.ার উল্লেখগ্ডুলিকে “মুল্যহীন” যা নিছক “কথার কথা” বলিয়া অগ্রাথ 
করিয়াছেন। ব্যাপারটা নীতি-অন্ুশাসনগুলি হইতে “না” বাদ দিয়া এগুলি 
চৌধ, হননকার্য ইত্যাদির সমর্থনে উদ্ধৃত করার সামিল (৪৬ সংখ্যক প্যার! )। 
গান্ধীজ্রী ঘে আদর্শের স্থারা ও যে আদর্শের জন্ত বাচিয়া আছেন তাহ! হইতে তাকে 


সে সময় কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কতৃক অনুরূপ একটা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্তী 
ঘটনাবলীর দরুন উল্ত প্রপ্তাষের প্রকাশ অনাবগ্ঠক বোধ হয়। পঙিত জওহরলাল নেহেক্ ভার 
আত্মন্তীবনীতে উহার বিষয়ণ দিরাছেন , 


'এ পবস্ত, গ্রেপ্তায়ের সম্ভাবন। ধাকিলে প্রত্যেক কাধকরী সভাপতির পক্ষে ঠায় পর়বর্তাফে 
মনোনয়ন করা, এব" ওয়াফিং কিটিয শুন্ত পদগুলি মনোনয়নের দ্বায়। পূর্ণ করাই রীতি ছিল। 
প্রতিষ্ঠ ওয়াকিং কমিটিগুলির ফোনে! বিষয়ে কাজ করিবায় অয্ট ক্ষমতা! থাকিত, এবং তা! 
কদাচিৎ কাজ করিত । তারা কেবল কারাধর়ণ করিতে পাযিত। অবন্ক ইহাতে একটা 
বিপদও ছিল যে প্রতিড্‌ মনোনয়নের এই ক্রানষর্তা বীতিয় জন্ক কংগ্রেসের ত্রান্তিকর পরিস্থিতির 
মধো পতিত হওয়ায় সন্ভাবন। খাকফিত। এ ঘিহয়ে স্পষ্ট বিপদ ছিলই। দিল্লীতে ওয়াকিং 
কমিটি তাই স্থির করেন যে ভবিঘ্ুতে কার্যকরী লন্ভাপতি বা প্রতিতৃ সদন্ত মঙগোনয়ন হইবে মা। 
মূল কমিটিয় সদল্ুগণ (যা ফোমে। সন্ত) জেলের বাহিয়ে থাকা পর্বত ঠায়াই পুরা কমিট 
হিলাবে কাজ করিয়া। যাইধেন। তাঁদের সকলেই কার়ারুদ্ধ হইলে কমিটির ফোনে! কাজই 
থাকিবে না, কিন্ত আমরা! তখন শবাড়ন্বর-প্রিযতায় সহিত হলিয়াছিলাম, ওয়াকিং কমিটি 
ক্ষত! সেই সময় দশেক প্রতিটি মরনানীয় নিকট বর্তাইবে, জামরা| ভাগের আপোবহীনভাহে' 
সংগ্রাম চালাইর়। ঘাইযার আহ্বান দিঘ়াছিলাম ।” 


(জওহরলাল নেহেক-স-নআ জ্ব্গীবনী--জন লেন দি বলি হেড, ভূন ১৯৪২ সংহ্রণ, অহা 
৩১-সগিনী-চুক্ি-পুটা ২৫৬) 


৮৮৩ 


বঞ্চিত করি! অভিযোগকারী তাঁকে সমগ্ত অধিকারবন্ত হইতেই বঞ্চিত করিতে 
চাছ্িয়াছেন। 

"করেংগে ইয়া মর়েংগে” বাকাটীর ব্যবহার সম্পর্কে ইতিপূর্বেই ৪৯ ও ৫১ 
সংখাক পত্রে জবাব দেওয়া হইয়াছিল; ( গভর্ণমেণ্ট বিষয়টা তদের ৭৯ সংখ্যক 
পত্রে পুনরায় তৃলিয়াছিলেন)। অনুরূপভাবে, গান্ধীজী কোনোরূপ নির্দেশই প্রচার 
করেন নাই এই মর্মে তিনি যে ইতিপূর্বে জানাইয়াছিলেন তাঁর উপর আরোপিত 
বেনামা "শেষ বাণী'ও উপরোক্ত মর্মে তার অস্বীকারের মধ্যে পডে (৪৬ সংখ্যক 
প্যারা )। বস্তুত অভিযোগ-রচয়িতা গান্ধীজীর ৭ই ও ৮ই আগষ্ট ১৯৪২এব নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর ইংগিতগুলি লইয়া সেগুলিকে 
উক্ত তথাকথিত শেষ বাণীরূপে সাজাইয়া এমনভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন যেন 
উহ! গান্ধীজী বিড়লা-ভবনে প্রভাতে আগত কংগ্রেস কর্মীদেব সমক্ষে বলিয়াছিলেন 
ও তাদের কয়েকজন উহা লিপিবন্ধ করিয়াছিল ! 

অভিযোগপত্রের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে গোলযোগের প্রক্কৃতি সম্পকে 
আলোচন। তোল! হইয়াছে; গান্ধীজী উহার কোনো জবাব দেন নাই, তাহা এই 
কারণে যে একতরফা বিবৃত্তি ও অগ্রমাণিত তথ্যসামগ্রীর উপর নির্ভর করিয়া 
তিনি জবাব দিতে পারেন না। শ্রী ক নায়ারের ব্যাপারেই এই সতর্কতা গ্রহণের 
কারণ স্পষ্ট হইবে) প্রধান প্রধান কংগ্রেসীদের গ্রেপ্তারের পরবর্তীকালের 
গোলযোগের বিষয়ে কংগ্রেসের দায়িত্ব প্রমাণ করিবার উদদোশ্টে তায় বিষয়টা 
অভিযোগপত্রে ঢোকানো! হুইয়াছে। ছিংসাকার্ধে সহযোগতার অভিযোগে তাকে 
'অভিযুস্ত করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে নিয়োক্ত 
বামানুবাদ হথেষ্ট আলোকপাত করিষে £ 

হিঃ কাইঘুম কৃষ্ণ নান্সায় সথ্থন্ধে একটা প্রন্পে জিজ্ঞাস। কয়েন, গতর্ণদেন্টের 'কংগ্রেসের 
দাযিত্ব' পুস্তিষ্ায কৃ নান্ায়ের ছুই হৎসহের সপ্রম কারাদ হইয়াছে বলি যে খিবৃতি রহিয়াছে, 
আছো হাইকোর্ট কর্তৃক তার অভিযোগ-বিদুক্তিয় কলে পন্তর্ণষে্ট উক্ত ঘিবৃতিন্ন কীরপ 
লংশোধন কারিযায় দমন্থ কছিতেছেন ? 


৮6/৬ 

বার সচিব বলে যে এ বিষয়ে গতর্ণঘে্ট কিছু কম্সিবার মনস্থ করিতেছেন লা। জি 
নান্ায়ের পক্ষেই আইমাম্থগভাবে বখ। কয়পীয় করিযার পন্থ। উন্মুক্ত রহিয়াছে। 

সর্দার সন্ত সি" নিজ্ঞাস করেন স্বরাষ্ট্র সচিব পুত্তিফায় উল্লিখিত বিবৃতিটা প্রত্যাহার ফিতে 
প্রস্তুত আছেন কীন। ? 

বরা লচিব £ আরেকটী স ক্ষরণের চাহিদ। হইলে আমি স'শোধন করিব | (হান) 

মি আবদুল কা : আয়কর গ্রন্থের যেলায় ঘেয়াপ হয় সেইল্াপ ভাবে মামনীদ নবরাষট্ 
সচিন ব" স'শোধন-পত্র প্রকাশ করিবেন? (জারে| হাক )। 

(কিলু্বান টাইমস, ২১শে মতেত্বর, ১৯৪৪) 

বমানে প্র কষ নায়ার ভারত রক্ষা আইনে অস্তরীণ আছিল, ফলে দেখা যাইতেছে 
অভিযোগ বাতিল হওয়] সত্তেও তার মুক্তির বিষয়ে বিন্দুমাত্র কাজ হয় নাই। 

গোলযোগের দায়িত্বের প্রশ্থটীর জবাব দেওয়া হইয়াছে ৬৭ হইতে ৭৩ প্যায়ার 
মাধা। যুক্তিগুলি সংক্ষেপে নীচে দেওয়া হইল £ 

গভর্ণমেপ্ট *১৯৪২-৪৩ সালের গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব' পুত্তিকার ন্বয়ং 
স্বীকার করিয়াছেন যে নয়ই তারিখে বোস্বাইতে বিচ্ছিন্ন “গোলযোগ” ঘটিয়াছিল 
এবং নয়ই ও দশই তারিখে অন্তান্ত বড় শহরগুলিতে বিচ্ছিন্ন “গোলযোগ, ঘটে 
উহা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মিছিলের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল। আগ 
মাসের মাঝামাঝি সময়েই পরিস্থিতি বাস্তবিকই গুরুতর হুইয়! উঠে। গভর্রমেন্টের 
পু্তিকায় বণিত ফলাফলগুলি গান্ধীজীর যুক্তি সমর্থন করে যে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
নেতাদের পমগ্রভাবে গ্রেপ্তারক্ষপ প্রাথমিক কার্ধ এবং পরবর্তীকালে কঠোরভাবে 
শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দমনের ফলই জনসাধারণকে উন্মত্ততার সীমায় লইয়! গিয়াছিল। 
আত্মসযম-বিচ্যুতির মধ্যে কংগ্রেসের কুমর্ম সাধনের প্রশ্ন উঠে না। উহ্থাতে শুধু 
প্রমাণ হয় মান্ছষের সহনশক্কির সীমা আছে । কংচ্রেসের কথ! বলিতে গেলে বলা 
যায় গান্ধীজীর কিটিশ-প্রস্থানের প্রস্তাবের অঙ্থক্রমে কংগ্রেস গণ-আন্দোলনেয কোনো 
বিশেষর্ধপ ভিত্তি রচে নাই। উহা! শুরু করার একমাত্র ভার দেও! হইয়াছিল 
পান্ধীজীকে | তিনি কোনে! পন্থা অবলম্বন করেন লাই ব! নিরাশ গ্রচায় করেন 
নাই, বেছেতু তিনি গনর্ণমেন্টের লহিত আলাপ-আলোচনায় কথা বিষেন 


৯৯৯ 


করিয়াছিলেন । ৮ই আগষ্ট ১৯৪২এর রাজি পর্যন্ত কংগ্রেসের কাজ শুধুমাত্র 
প্রশ্থাধাির মধ্যেই লীমাবন্ধ ছিল । কংগ্রেসের দাবী আগ্রা হইলে "শাসনব্যবস্থা 
পংগড করার+ উদ্দেশ্যমৃূলফ প্রচেষ্টা দাবীটার অক্কত্রিমত। গ্রমাণ করে | প্ষে শাসন- 
ব্যবস্থা! কংগ্রেসীদের গণতন্্রবিরোধী শক্তি সমবায়ের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছার 
প্রতিবন্ধক, তাহ! পংগু করিবার প্রচেষ্টায় তার! মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত ছিল, 
এতত্বারাই দাবীটার অকৃত্রিমতা নিশ্চিত হয় ।” (৪৩ প্যারা )। 

ভারতের আশা-আকাঙ্ষাকে গভর্ণমেন্ট প্রতি পদক্ষেপেই ব্যর্থ করিরাছে। 
এই বার্থতা হইতে 'ভা্ত ছাড' ধ্বনির জন্ম--উহার হ্থারাই শ্বাধীনত| আন্দোলন 
পুষ্টকায় হইয়াছে । ইছার সহিত সংঙ্লিই ব্যক্তিবর্গ বিশ্ব সংকটে স্বীয় কর্তব্য 
সাধনের যে অধীরত! বোধ করিতেছিলেন তাহা উপলব্ধি করার পরিবর্তে গভর্ণমেন্ট 
তাদের অবিশ্বাস করিয়াছেন | তাদের কারারুদ্ধ করিয়া! ও গঠনমূলক প্রচেষ্টায় বাধা 
দিয়! গভর্ণমেণ্ট শ্বংই যুদ্ধ প্রচেষ্টার পক্ষে বৃছতম বাঁধা স্বরূপ হইয়া উঠয্লাছেন। 

তাই গাত্ধীজী বলিয়াছেন তাঁর ও তীর সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
প্রত্যাহত হওয়া! উচিত। গভণমেপ্টকে তিনি জবাবটা প্রকাশ করসিতেও বলেন। 

উত্তরে ১৪ই অক্টোবর তারিখে গভর্ণমেন্ট জানান ষে পুস্তিকাটা জনসাধারণের 
অবগতির অস্ত প্রকাশিত হইয়াছে, গান্ধীজীকে সংশয়বিমুক্ত করার জগ্ত নয়! 
ভার প্রত্যত্তর প্রকাশের অন্গরোধও অগ্রাহ্‌ হয় এবং এইভাবে প্রচ্ছন্ন ভীতি প্রদর্শন 
ফর! হয় ঘে তীদের নিকট গান্ধীজীর স্বেচ্ছায় লিখিত পত্সালাপে সন্নিহিত বিডি 
বীর ডি ভাত তনি জাহির স্বাধীনতাটুকুর সুযোগ 
স্বায়া লইযেন! 

ওয়াকিং কমিটিয় সান্তদের সহিত সাক্ষাৎ মঞ্ুর কয়ার অনুরোধটাও অরক্ষিত 
হয় এই ওজর দর্শাইয়। যে ওয়াফিং কমিটির সাস্যদের মনোভাব তার মনোদ্ধাষ 
ছইতে পৃথক হইয়াছে বলিয়া কোনো আভায পাওয়া মাঁয় নাই। 

সান্ধীভী তার স্মারক পত্রে বলেন যে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিঘোগগ্ডলি ও 
গন্চছেষ্টের বিরুদ্ধে প্রতি-অভিযোগপ্তলি কোনে! নিরপেক্ষ বিদ্বানর-পযিঘদেকর 
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লমক্ষে উ্থাপিত কনা! হউক। গভর্ণমেন্টের বিবেচনায় বগি গান্ধীজীর গ্রভাবেই 
জনসাধারগ তুষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাকে কারাগারে র়াখিয়! তার। অবশিষ্ট 
কংগ্রেসীদের মুক্কি দিতে পারেন। 

এই পত্রী এবং এর সংগে স্যর রেজিস্তান্ড ম্যাক্সওয়েল ও লর্ড স্তামুয়েলের 
নিকট লিখিত তার পত্রগুলিও (৫১ ৫৩ এবং ৬২ সংখ্যক ) পাঠকদের সম্পূর্ণ পাঠ 
করা উচিত। 


তি 

এই অংশের ৮৩ হইতে ১০৬ সংখ্যক পত্রাবলীর মধ্যে গ্রীমতী কম্তরুষার 
১৯৪২ সালে গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পরে ক্ুচিত এবং কারাবস্থাতেই ৎংশে ফেব্রুয়াস্ী 
১৯৪৪ তারিখে মৃত্যুতে অবসিত তার দীর্ঘকাল ব্যাপী পীড়ার আলোচনা আছে। 
নিকট আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎকার ও শুশ্রহ! ও চিকিৎসাকার্ধের সুবিধা বু 
পত্রালাপের পর পাওয়! গিয়াছিল এবং প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহাহা খন 
আলিয়াছিল তখন অতি বিলম্বেই আসিয়াছিল। 

মৃত্যুর পরে, তম দেহ পুত্র ও শ্বজনবর্গের নিকট সমর্পণ করিহায় অন্গুয়োধ 
না-মঞ্জুর হয় এবং দাহ কার্ধ সমাধা হয় জাগ! খার প্রাসাদ প্রাংগণে। 

১৯৪৪এয় মার্চ মাসে কমন্স সভায় মিঃ বাটলায় যে বক্তৃতা করেন তাহাতে 
শ্রমতী কন্তরুবায় পীড়া ও মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনাবলীর অতিশর ভ্রান্ত ও শ্রাত্তিজনক 
বিবরণ খাকে। গান্ধীজী উহ্থার বিরুদ্ধে প্রতিষাদ করিলেও গভর্ণমে্ট সংশোধন 
করিতে অস্বীরুত হন। লর্ড ওয়াতেলের নিকট আবেদন করিয়াও . কোনো! 
কল হয় না এবং ভারভগন্র্ণমেস্টের শেষ পত্রে (১৯৬ সংখ্যক পত্র ) কাট! ঘায়ে 
হুনের ছিটাই ছেওয়। হয়। 


৭ 
নভেম্বর ও ভিবেম্বর মাসে কয়েকটা ভারতীয় সংবাদপতে ভ্রিটিশ পত্রিকায় 
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চরম কৃৎসাজনক ধরণের কার্টন ও বিবৃতির প্রতিলিপি পুনমূক্রিত করা! হয়। 
এগুলি বিশেষ করিয়! গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কত হইয়াছিল-_গাস্ধীজীকে জাপ-সমর্থক 
বিভীষণরূপে আকা হইয়াছিল এবং প্রীমতী মীরাবেন চিত্রিত হুইম়াছিলেন তার 
যন্ত্র ও দৃতক্ূপে। শ্রীমতী মীরাবেন ৯৯৪২ সালের খুষ্-জন্ম-পূর্ব দিবসে লর্ড 
লিনলিখগোকে এক পত্র লিখিয্া প্রতিবাদ জানান) এ সংগে, তিনি যখন 
১৯৪২ সালের গ্রীম্বের গোড়ার দিকে উড়িস্যায় ছিলেন সেই সমন্ব গান্ধীজীর 
লছিত তায় ঘে পত্রালাপ ঘটে সেই সব প্রীসংগিক পত্রাবল্লীও প্রেরণ করেন। 
উহাতে দেখা ঘায় যে, যে সময় গভর্ণমেন্ট উড়িস্যার পৃধোপকূল অঞ্চল হইতে 
বেসামরিক করৃপক্ষের অপসরণের নির্দেশ জারী করিতেছিলেন, সেই সময়ই 
গান্ধীজী ছুরাকাজ্দণী জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সামগ্রিক অহিংস 
অসহযোগ ও শেষ প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতেছিলেন। তিনি ( মীরাবেন ) তার 
গ্রতিবাদ-পল্রটী ও গান্ধীজীর সহিত পত্রালাপটা প্রকাশ করিবার অন্থুয়োধ জানান। 
কিন্তু এই পঞ্রটার় প্রান্তিশ্বীকার পর্যস্ত কর! হয় নাই। 

ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ সালে আইন-পরিষদে এই পল্ালাপের উল্লেখ উত্থাপিত হয়। 
স্বরাষ্ট্র সচিব এই বলিয়া গভর্ণমেণ্টের অবস্থা ঢাকিতে চাহিয়াছিলেন যে পত্রালাপের 
প্রকাশ বংগ্রেসের পক্ষে অনুকুল হইবে না, কারণ গভর্ণমেপ্ট কংগ্রেসকে জাপ- 
সমর্থক হওয়ার অভিষোগে অভিযুক্ত করে নাই ! আগল ব্যাপার হইল কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে আনীত 'পরাজযনবাদ' ও জাপানীদের “দাবী মানিয়া লইতে” প্রস্তত থাকার 
অভিযোগগুলির অসারতা যে পত্রালাপটীর দ্বার! প্রমাণিত হইতে পায়ে তাহা 
গভর্শমেপ্ট সুবিধামত তুলিয়া গিয়াছিলেন ! 

গাস্ধীজী যুক্তি গ্রাদর্শন করেন যে শ্রীমতী মীরাবেনের লর্ড লিননিথগোকে লিখিত 
পত্রে উল্লিখিত তার বিরুদ্ধে কুৎসাপূর্ণ গ্রচারকার্ধ বন্ধ করার জন্তই পত্রগুলির 
প্রকাশনার প্রয়োজন । পত্রাবলীর প্রকাশ কংগ্রেসফে সাছাব্য করিবে কী ন! তা! 
বিবেচনা করা অগ্রাসংগিক | কিন্ত গতর্ণমে্ট এক তিল নড়িতেও প্রস্তত 
হইলেন না। র 
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বর্তমান বড়লাটের* আগমনে গান্ধীজী রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান 
এবং পূর্ববর্তী বড়লাটের নিকট হুইতে তিনি ও কংগ্রেস যে স্থবিচার পাইতে 
বার্থ হইয়াছিলেন তাহা লাভ করিতে পুনর্বার অবহিত হন। তিনি তাকে 
আহমেদনগর ও আগা খার প্রাসাদের উপর “অবতরণ” করিতে আমহ্ণ 
করিয়াছিলেন “বন্দীদের হৃদয় পরীক্ষার জন্য”, যাদের তিনি “নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাঘ, 
জাপানীবাদ ও অন্যর্ূপ কিছুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৃহত্ধম লাহায্যকারীরূপে দেখিতে 
পাইতেন।» আগস্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার সম্পর্কে তিনি যুক্তি দেখান যে যৌথভাবে 
51558878545 
ভাবে প্রত্যাহার করা যায় । 

লর্ড ওয়াভেলের জবাবে রাজনৈতিক প্রশ্নটা ঠাণ্ডি ধরে জিয়াইয! রাখিয়া 
পূর্ববর্তী বড়লাটের নীতিই অব্যাহত রাখার অভিগ্লাষের স্থনিশ্চিত আভায পাওয়া 
যায়। 


১ 


শেষাংশটী বিবিধ ধরণের | যে যে বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে সেগুলি 
হইতেছে গান্বী-আরুইন চুক্তির লবণ উপধারার প্রস্তাবিত সংশোধন, কোনো 
নিয়মিত কারাগারে তার স্থানাস্তরকরণ যেখানে তাকে কারাবাসে রাখার ব্যয় 
অপেক্ষারুত কম হইবে, অন্তরীণাবস্থায় তার পীড়ার সময় সাক্ষাৎকারাদির সর্ত, এবং 
শ্রীমতী কন্তক্লবা ও প্রীমহাদেব দেশাইয়ের সমাবি ভূমিগুলিয় দখলীকরণ। 
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পিয়ারীলাল 
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* জর্ড ওঘ়াতেল--অনুযাদক 








[ গার্ধীজীয় মৃখযন্ধ পজ্জে ] 
“নুজায়হন”” 
গাক্ধী-গ্রাম 
জু, ১০ই জুন, ১৯৪৪ 

প্রিয় ভুত 

আমি আপনাকে এই সংগে ছুই খণ্ডে আমার যারবেদাস্থ আগা খার প্রাসাদে 
ক্ষান্নাবাসের সময়কালীন তারত গভর্ণমে্ট বা বোত্বাই গভর্ণমেপ্ট ও আমার মধ্যকার 
পত্রালাপের নকল পাঠাইতেছি। 

দ্বিতীয় খণ্ডটী হইল ভারত গভর্ণমেল্টের”১৯৪২-৪৩ সালের গোলযোগে 
কংগ্রেসের দায়িত্থ” নামক পুস্তিকার আমা-কর্তৃক লিখিত প্রত্যুত্তর । প্রথমটার 
যধ্যে উপরি-উক্ত প্রত্যুত্তরসংক্রান্ত ও জনসাধারণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পফিত 
পত্াবলী রহিয়াছে । 

সহায় বন্ধুদের সাছায়্যে নকলগুলি আমি সাইক্লো্টাইল যন্ত্রে মুক্তরিত করাইয়া 
লইয়াছি। সেব্দর-বাধার আশংকায় এগুলি কোনো প্রেমে ছাপাইয়! লইবার 
চেষ্টা করি নাই। কিন্তু পাছে গভর্ণমেপ্ট মনে করেন যে পত্রালাপের মধ্যে সামরিফ 
বৃষ্টিফোগ হইতে আপত্তিকর বন্ত রহিয়াছে এই জন্ত আমি নকলগুলি বন্ধুদের মধ্যে, 
যাছ্ধের ছই গতর্ণমে্ট ও আমার মধ্যে কী ধরণের পদ্রালাপ চলিয়াছিল জানিয়া 
রাখ! উচিত, ব্যক্তিগত ব্যবহায়ের জগ্ত বিতরণ করিতেছি । আপনার উপর 
প্রধোজা সতর্কতার সর্ভেই আপনি আপনার নকলটা আপনার অভিলবিত বন্ধুদের 
দেখাইতে পারেন। 

প্জালাপের বিষয়ে, বিশেষ করিয়া গভর্ণমেণ্টেয় অভিযোগপত্রের প্রতি আমার 
অবাধ হইতে যে প্রপ্নগুলি জাগে সেই বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়ার কথ! আমাকে 
জানাইলে অন্থগৃহীত হুইব। আমি গভর্ণমেপ্টের অভিযোগপত্ধের প্রত্যেকটা 
পুরুত্তপূর্ণ বিষয়ের জবা দিবায় চেষ্ট। কিম্াছি। কোনে! বিষয়ের ভান্গ প্রন্নোজন 


খাফিলে সেগুলি জানিতে ইচ্ছ! ফরি। 
বিশ্ব্তার সহিত 


এজ. কে, গান্ধী 
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১ 
১০ই আগষ্ট, ১৯৪২ 

প্রি স্ব বোজার লামলে, 

টেন আমাকে ও অস্ভাগ্ভ সহ-বন্দীদেৰ লইয়া ববিবার চিনচড়ে জসিম্বা 
উপস্থিত ছলে আমাদের কয়েকজনের উপব নামিবার আদেশ হুইল। 
শ্রীমতী সবোজিনী দেবী, প্রীমতী মীবাবাঈ, শ্রীমহাদেব দেশাই ও আমি একটা 
গণ্ডীত উঠিবাব নির্ভেশ পাইলাম । গাড়ীটার পাশে ছুইটা লরি সারি দিয়া 
াডাইয়াছিল। বিশেষ বিবেচনা কবিয়াই যে আমাদের জন্ত গাড়ীর ব্যবস্থা 
চয়াছিল, এ বিবয়ে আমি নিংসনেহ । আমি এ কথাও স্বীকার কৰিব ষে 
তাবপ্রাপ্ত কর্মচারীরা নৈপুণ্য ও ভদ্রতাব সম্বিত কর্ব্য পালন করিয়াছিল । 

তবুও, অন্তান্ত লহ-বন্দীদের সেই ছুইটা লবিতে স্থান করিয়া! লইতে 
বলায় আমি গভীর যমপীড়া অন্থভব করিয়াছিলাম। মোটরে সবাইকে 
লইয়া যাওয়া হইতে পারিত না, তাছা আমি বুঝি । এর আগে পর্যন্ত 
আমাকে বঙ্গীগাড়ীতে করিয়া লইয়া যাওয়া হুইয়াছে। এবারও আযার 
পংগ্ীদের সহিত আমাকে একজ লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। এই ঘটনা 
গতর্পমেপ্টকে জানানোর উদ্দেন্ত হইল ঘে, জামার মনের পরিবৃদ্তিত গতিতে 
মামি আর কোনোরূপ বিশেষ হ্বিধা গ্রহণ করিতে পারি না, হেঞচলি 
4 পৰস্ত আমি অনিচ্ছাসন্তবেও গ্রহণ করিয়াছিলাম। কাবার সংগীয! নেলি 
পাইবে না, লেইসব সুবিধা ও স্বা্ছন্য এখন আহি গ্রহণ লা কথিবার প্রাকচায 
দানাইতেছি, ভবে বিশেষ খা সম্পর্কে যতন কখা- _অবগ্থী যতদিন গণনা বেক 
মাযার শারীজিক প্রস্োজনে ত।হ1 বন্ধুর করিখেন। 


২ বোম্বাই গভর্ণমেপ্টের সহিত পর্রালাপ 


আবেকটী বিষয়ের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিব । আমি 
আমার জনসাধারণরে বলিয়াছিলাম, এইবার ফারাবরণ আমাদের পদ্ধতি নয়, 
এইবার আরো বুহত্তর ত্যাগের জন্ত আমাদেব প্রস্তুত হইতে হইবে । দ্ুতরাং 
ধার! ইচ্ছা করেন, তাব| শান্তিপূর্ণভাবে শ্রেফতারে বাধা দিতে পাবেন । 
আমাদের দলভুক্ত একজল যুবক এইরকম বাধা প্রদান করেন। সেইজছ্যই 
তাকে বন্দী-শকটে টানিয়া তুলিয়া দেওয়া হয। কুৎসিত ব্যাপারের পক্ষে 
ইহাই যথেষ্ট। কিন্ধ ইহা আরো ছুঃখদাক দৃশ্ত হইযা উঠে, যখন দেখি 
যে একজন অসহিষু। ইংবাজ সার্জেন্ট অতি অভদ্র ব্যবহাব করিষা তাকে 
কাঠের টুকরাব মত লরিতে ঠেলিয়া দেয়। আমাব মতে লার্জেন্টটার 
সংশোধন প্রয়োজন | এই সকল ঘটনা ছাড়াও পংগ্রাম যথেষ্ট তিক্ত হয়া 
উ্ঠিয়াছে। 

এই সাময়িক কারাগারটা আমার সহিত যারা গ্রেফতার হইয়াছেন, তাদের 
সবার পক্ষেই হুখকর। এঁদের মধ্যে সর্দার প্যাটেল ও তার কন্তা 
'আছেন। সে “তার নার্প ও পাচিকা। সর্দাবের সম্বদ্ধে আমি যথেষ্ট উদ্বেগ 
বোধ করি। গত কারাবাসের সময় তার যে আন্তরিক গোলযোগ হয়, 
তাহা তিনি কাটাইয়। উঠিতে পারেন নাই। তার মুক্তির পর হইতে আমি 
নিজেই তীর পথ্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিতেছি । তিনি ও তীর কন্যা আমার সংগে 
থাকুন, এই আমার অস্থরোধ। আর অন্যাগ্য বঙ্গীদের সম্বন্ধেও এই একই 
কথা, বদিও তাদের অবস্থা সর্দার ও তার কন্ঠার মত জরুরী নয়। আমার 
মতে খিপজ্জনক অপরাধী ভিন্ন একই উদ্দেস্তের জন্ত ধৃত সহকর্মীদের বিচ্ছিন্ন 
অবস্থায় রাখা উচিত নয়। 

সপারিশ্টেখ্ডে্ট আমাকে জানাহয়াছেন,। আমাকে সংবাদপত্রে দেওয়া 
হইখে না। ট্রেনে আলিবার সময় একজন সংগী-বর্গী আমাকে এক কাপি 
ইভনিং নিউজের রবিবারের লংস্করণ দেয়। ইহাতে তারত গভর্ণবেপ্টেয লংকট 
সম্পর্কীয় নীতিয় সমর্থনচক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। ইছাতে এমন কতকগুলি 
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'্সাগাগোড়। ত্রমাত্মক বিববণী বহিয়!ছে, যেগুলি আমাকে সংশে!ধন করিতে 
দেওয| উচিত। কিন্তু জেলেব বাছিবে কী হইতেছে তাহা না জান! পর্যন্ত 
এহটা ও এইপ্রকাব জিনিষগুলি আমি করিতে পারি না। 
দলিখিত বিষয়গুলিব শীঘ্র জবাব প্রত্যাশা কবিতে পারি কী? 
আন্তরিকতার সহিত 
এম. কে. গান্ধী 


নং এস. ডি. ৫/- ২/৩ 
স্বরাষ্ট্র বিতাগ (রাজনৈতিক ) 
বোদ্ে ক্যাস্ল, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৪২ 
বোস্বাই গভর্থমেপ্টেব সেক্রেটারী, স্বরাক্ট্র বিভাগ হইতে 
এম কে গান্ধী এক্ষোয়াব, 
আগ! খার প্রাসাদ, 
যাববেদ]। 
মহাশয়, 
মামান্ত গতর্ণরের নিকট আপনাব ১০ই তারিখে লিখিত পত্রের জবাবে 
আমি ইহা বলিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে বর্তমানে আপনার আটক থাকাকালীন 
অবস্থায় কোনোরূপ পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে লা, সেজন্ত 
'মাপনাব মিঃ বয্পদ্তাই প্যাটেল ও তার কম্তাকে জাগা! খাঁর প্রাসান্দে আটক 
থার অন্তুযোধ রাখা যাইবে না এবং বর্তষানে আপনাকে সংবাদপত্র 
চববরাই কুরিবারও ক্্তিপ্রায় নাই । 
আপনার বিশ্বস্ত সত ' 
জে, এজ. জাঙেন 
বোদাই গভর্ণদেপ্টের স্বর স্বিচাগের লেজেট।রী 
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থ 
৩ 


নিরাপত্ব বঙ্গীদের চিঠি লেখ! ও পা ওয়া সম্বন্ধে নিয়ম। 

২৬-৮-৪২ তাস্সিখে (রাজি ৯-৩*টায় ) সুপারিপ্টেণ্ণটে কতৃকি পরিবেশিত । 

নিরাপত্তা! বন্দীর! শুধুমাত্র তাদের পরিবাবস্থ ব্যক্তিবর্েব নিকট হইতে প্র 
পাইতে ও ভাদের নিকট পত্র পাঠাইতে পারেন। 

ব্যক্তিগত ও পাবিবারিক ব্যাপাবেব মধ্যেই পত্রের বিষয় সীমাবদ্ধ 
থাকিবে। 

পত্রে এমন কিছুই থাকিবে না, যাহাতে তাবা কোথায় আছে, তাছা৷ 
প্রকাশ পায় এবং পরিবারবর্গের নিকট চিঠি লিখিবার সময় তারা তাদের 
নিকট প্রেরিতব্য চিঠি “কেয়ার অব বোন্াই গভর্ণমেপ্টের সেক্রেটাবী (ম্ব. বি) 
-এর নামে সগ্ধোধন করিবার জন্ত ঝলিবে 

স্থির হইয়াছে ষে মিঃ এম. কে. গান্ধীকে তার গ্রেফ তাবের পব হইতে 
যত বেশী সন্ভব পুরাতন সংখ্যা সহ ইচ্ছামত সংবাদপঞ্র নির্বাচন করিতে দেওয়া 
হুইবে। সংবাদপত্রের তালিকা এভ্স্য তার নিকট হইতে পাওয়া প্রয়োজন 
এবং অবিলম্বেই তাহা গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়| দিতে হইবে । 


বোম্বাই গভণমেণ্টের সেক্রেটারী (স্ব. বি.) সঙ্গীপেষু! 
তরিয় হাশর, 

নিষ্মাপর] বন্দীরের ডিঠি লেখ! বৃঙ্ফিত ব্যাপারে গভর্ণমেপ্টের আদেশ 
সন্ধে প্যাবার বক্তব্য খই ঘে, গতর্ণমে্ট বোধ হুর জানেন না! থে পয়জ্িশ 
বছরের মোদী কাল বহির! আমি গার্হন্য জীবদ পথ্ধিত্যাগ হবি কমবেছী 
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আম'ব মতবাদ গ্রহণকারী ব্যক্তিবের্ব স্থিত যাহ৷ আঁশ্রম-জীবন বলিয়া কথিত 
তাহা পালন কবিতেছি। এদের মধ্যে মহাদেব দেশাইকে আহি সম্প্রতি 
হাবাইয়াছি। ভাব মত জীবন-সংগীব তুলন! হয় না । তীব স্ত্রী ও পুত্রজ্জামাব 
সহি" তানেক বছব ধবিয়! আশ্রয-জীবন যাপন কবিতেছেন। বিধবাটি বা তার 
পুত্র বা পবলোকগতেব পবিবাবের অন্স্ঠ ব্যক্তিদেব নিকট চিঠি লিখিতে না 
পাসছলে আমি অন্ঠ কাহারও নিকট চিঠি লিখিতে উৎসাহ বোধ করিব লা । শুধু 
শাক্তিণত বা পাবিবাবিক বাপারে চিঠি লেখাব মধ্যেও আমাকে সীমাবদ্ধ করা 
যাইত পাব না। আমাকে আদৌ লিখিতে দেওয়া হইলে আমি এমন অনেক 
বিম-" উপদেশ দিব, যেগুলির ভাব মুতেব উপৰ স্তত্ভ করিয়াছিলাম। আমার 
কার্ধবিধিব ক্ষুদ্রতম অংশ রাজনীতি । তাব সহিত এগুলির সম্পর্ক নাই। 
এ আই এস এ. (নিখিলভাবত খাদি সঙ্ঘ__ অনুবাদক ) ও এই ধরণের 
সমিতিগুলিৰ কার্ধক্রম আমিই পবিচালনা করিতেছি । সেবাগ্রাম আশ্রমে 
সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক, মানবধী অনেক কাজই হইয়া! খাকে। এই সফল 
কাজ সম্বন্ধে চিঠি পাইতে ও চিঠি লিখিতে পাবা আমাৰ উচিতই । এন্ড্,জ শত 
সমিতি আছে । বহু টাকা আমাৰ ছাতে রহিয়াছে । এর ব্যয় সম্পর্কে আমায় 
নির্ঘশ দিতে সমর্থ হওয়া উচিত। এই বিষয়ে আমি নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতমের 
বাক্তিদের স্থিত পত্রালাপ করিব । পিয়ারী লাল নায়ায়, মহাদেব দেশাইএয় 
সহিত যিনি যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন, আমাৰ গ্রেফতারের সময় আমাকে তার ও 
আমাৰ স্ত্রীর সাহ্চর্ধের প্রতিশ্রুতি দেওয়! হইয়াছিল, এখনে! তা” আসিয়া পৌছে 
নাই। আই. জি পিকে তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়াছি । তার কোনো 
স"বাদই আমি পাই না। সর্ছার বজ্তভাই প্যাটেল আন্তরিক গোলযোগের 
জন্চ আমায় নির্দেশাধীনে ছিলেন, তার সম্বন্ধেও কিছু জানিতে পারি না। 
তাদের স্বাস্থ্য ও যংগলের বিবয়ে কোনে! পত্রালাপই হদি করিতে না পানি, 
তাহা হইলৈ আমাকে বে অনুমতি মঞ্জুর কযা! হইয়াছে, তা” আমার দিকুট 
সম্পূর্ণ অর্থসহীদ। 


৬ বোস্থাই গতর্ণমেপ্টের সহিত পত্রালাপ 


এই পত্রা্ছযায়ী পত্রালাপের স্থুবিধা যদি গভর্ণমেণ্ট নাও দিতে পায়েন, 
তাহা! হইলে আশাকরি তারা আমার অক্ষবিধা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 


বঙ্গীশালা ভবদীয় ইত্যাদি 
২৭-৮-৪২ এম. কে. গান্ধী 


এন. এস ডি. ৫/- ১০১১ 
স্বরাষ্ট্র বিভাগ (রাজনৈতিক ) 
বোছে ক্যাসল, ২২শে সেশ্পেম্বর, ৪২ 


তারত গভর্ধমেন্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট হইতে 
এম. কে. গাঙ্থী মহোদয় সমীপেষু, 
মহাশম্, 
আপনার ২৭শে আগষ্ট ১৯৪২ এর চিঠির জবাবে আমি আপনাকে সেবাগ্রাম 
আশ্রমের অধিবাসী, যাদের সহিত আপনি শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে 
পত্্রালাপ করিতে চান, তাদের নাষের তালিকা! আমার নিকট পাঠাইয়! দিতে 
অন্থুরোধ কয়া অন্ত আদিষ্ট হুইয়াছি। নিছক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় 
ছাড়া অন্ত কতকগুলি বিষয়ে চিঠি লেখ! ও পাওয়া! সম্বন্ধে আপনার অতিরিক্ত 
অন্ুরোধ সম্পর্কে আপনাকে ভারত গতভর্থমেন্টের সিদ্ধান্ত জানানো হইতেছে 
যে আপনার পত্রালাপের এতান্বশ সুবিধা প্রদান আপনাকে আটক রাখার 
উদ্দেস্তের সহিত খাপ খায় ন|। 
আপনার বিশ্বদ্ত ভৃত্য 
জে. এজ. জানেন 
বোস্বাই গতর্ণনেপ্টের ্বরাষ&্র বিভাগের লেক্েটারী | 


বোহ্বাই গভর্ণমন্টের সহিত পত্রালাপ রগ 


ঙ 


সেক্রেটারী, বোগ্বাই গতর্ণমেন্ট, 
€ স্ব বি-- ঝাজটনতিক ) বোম্বাই 
মহাশক 

আপনার ২২াশ সেপ্টেম্বরের চিঠিব জবাবে আমি বলিতে চাই যে, আমার 
২*শ আগষ্ট ১৯৪২ এব চিঠিতে কধিত রাজনীতি সম্পর্বশুদ্ভ বিষয়েও চিঠি 
লিখিত পারিব ন বলিয়া আমি গভর্ণমোণ্টব প্রস্তাবিত বিশেষ ছ্ুবিধা গ্রহণ 
কনিত পাবি না। 


খনাীশাল। তবদীয় ইত্যাদি 
২৫-৯-৪২ এম কে শ্াান্ধী. 
গা 
৭ 
চিমনলাল 


আশ্রম, লেবাগ্রাম, ওয়াধ ]। 

সছাদেবের আকন্ষিক মৃত্যু হইয়াছে। পূর্বে কিছু বুঝা যায নাই। গত 
বাত্র শান্তিপূর্ণ নিপ্র গিয়াছিল। প্রীতরাশ গ্রহণ করিয়াছিল। খআমার 
সছিত ভ্রষণও কবিয়াছিল। নুশীলা, গ্রেলের চিকিৎসকর] বথালাধ্য 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্তরপ। দুদীলা। ও আমি দেস্ক্গান 
করাইয়্াছি। পুষ্পাচ্ছাদিত প্রশান্ত দেহ, ধৃপাগ্রি গ্রজলিত। দুশীলা ও আবি 
বত পাঠ করিতেছি। মছাদেব যোগী ও দ্বদেশপ্রেষিকের মৃত্যু বরণ 
করিয়াছে। ছুর্া, বাবন্রা! ও সুঈীলাকে বলিও কোনো শোক চলিবে ন| | 
এফন মহান মৃত্যুতে শুধুই আনল | আমার লগ্গুখেই দাহের বাবস্থা! । ক্ষ্ব 


৮ বোম্বাই গতর্ণমেণ্টের সহিত পত্রালাপ 


যক্ষা করিব। ছুর্গাকে আশ্রমেই থাকিতে বলিও, কিন্তু স্বজনদের সহিত দেখা 
করিতে হইলে সে যাইতে পারে । আশাকরি বাবলা সাছসীর মত মহাদেবের 
যোগ্য স্থান পূরণ করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিবে । ভালবাসা। 


বাপু 


চা 


বোস্বাই গভর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটাবী, 
বোস্বাই। 


মছাশর, 

গতকাল খা বাহাদুর কেটিলি আমার ছাতে হ্বর্গত শ্রী মহাদেব দেশাইএর 
পত্দী ও পুত্রলিখিত পত্রগুলি দিয়াছিলেন। আমাব হাতে পঞ্রগ্ুলি দিবাব 
সময় খাবাহাছুর বলেন যে আমার “পত্র প্রেরণের বিলম্বে কারণ আমাকে 
থুলিয়৷ বলিবেন। কিন্তু কোনে৷ কৈফিয়ৎই তিনি দিতে পারেন নাই। 
অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ার দরুণ আমার প্রথাস্ধ্যায়ীও ছুঃখপ্রকাশ কর হুইল 
না। বোধ হুয় বোম্বাই সরকারের দগ্তরে একজন শোকার্ত পত্রী ও একটি 
শোকবিদ্বল পুত্রের মনোভাব উপেক্ষা করা হুইয়্াছে। 

আই চিঠিগুলি হইতে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, একটি টেলিগ্রাম 
আই. জি. পি-ফে ছয় অন্ুয়োধ কযা হইয়াছিল যে এটি যেন জরুরী তার 
ঘার্ডা হিসাবে গ্রেরিত হয়, কিন্তু প্রেরিত, হইল চিঠি হিসাবে । কেন ওই 
তাক্স-যার্তা চি হিসাবে প্রেরিত হইল তাছা আযি জানিতে চাই। 
শাত্পযেক্টকে আমি কী আরণ করাইয়া দিতে পারি যে আযায় ২৭-৮-৪২ পায় 
চিঠির কোনো জবাবই পাই দাই? এক্ষেত্রে সেই রিধবা ও তার পুত্রের কথা 
“জানি বঙ্গিতেছি। আমান স্ত্রীর ও আমান নিকট ছইতে পত্রে না পাইলে ভার। 


যোত্বাই গতর্ণমেন্টের সহিত পত্জালাপ & 
কিছুতেই স্স্বন! লাত কবিবে না। অঙচ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে আমবা তাদেয 


কিছুই লিখিতে পাবি না। 
খন্দীশল। ভবদীয় ইত্যাদি 
শ সেপটস্বব ৪২ এন. কে. গান্ধী 


( নিরাপতা বজ্সী ) 


নং এস. ভি. €-১০৮৪ 
স্বরাষ্ট্র বিতাগ (রাজনৈতিক ) 
বোদ্ে ক্যাসল 
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ 
বোন্বাত গভর্ণমেপ্ট, স্ববান্ট্র বিভাগেব সেক্রেটারীর নিকট হইতে 
এম, কে, গান্ধী এক্কোয়াব সমীপেষু, 
নহাশয়, 
আপনাব ১৯ তারিখের চিঠির জবাবে জহি জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে 
্াস্তিবশত পরলোকগত মিঃ মহাদেব দেশাইএর বিধবা স্ত্রীর নিকট আপনার 
বাতা প্রেরণে বিলম্ব হুইয়াছিল, সেন্ড ছুঃখপ্রকাশ করা হইতেছে । সংবাদ 
পত্রেও ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে যে বিলম্বের জন্ত ভারত গতর্ণমেপ্ট বিধবার 
নিকট ছুংখপ্রকাশ করিয়াছেন । 
আপনার চিঠির পত্সালাপ সম্পকীয় অভিষিক্ত প্রন্থের উত্তরে আমি আমার 
২২শে সেপ্টেষর ১৯৪২ এ লিখিত এস, ভি, ৫-১৯১১ নং চিঠির উল্লেখ 
করিতেছি ॥ 
আপনার বিশ্ব সৃতা। 
জে, খাছ, জাতি 
বোদ্বাই গভর্শমেশ্টের ত্য বিদ্ষাঙ্গীয় দেতেটারী ৪ 


১০ বোস্বাই গতর্শমেন্টের সহিত পত্রালাপ 
৮ 
ও 
সেক্রেটারী, বোম্বাই গতর্ণষেন্ট 
( স্বাষ্্র বিভাগ ) বোম্বাই । 


মহাশয়, 
২৪ তাক্সিখের বোস্ধে ক্রনিকলের একটা কতিতা*শ ( 0৮0108 ) এই সণগে 
দিতেছি। প্রবন্ধ লেখফেব আশপ্ক1 যুক্তিযুক্ত কীনা এব* তাহা কী পরিমাণে 
জানাইলে বাধিত হুইব | 


বঙ্সীশালা, ভবদীয় ইত্যাদি 
২৬-১০-৪২ এম কে. গান্ধী 
১১ 
দশ চিঠির সহিত কতিত্তান্শ 
বোধে ক্রনিকল” অক্টোবক় ২৮ ১৯৪২-_পৃষ্ঠ। ৪ 
গশষে্ট ও নবর্ীষম প্রেস 
ভ্রনিকল সম্পাদক সমীপেষু, 
বাশ 


মহাক্ষা গান্ধীর হরিজন ও সহযোগী সাগ্থাহিকচলির প্রকাশ বন্ধ করিবার 
অভিগ্রায়ে গতর্থষেপ্ট নবজীবন প্লোসে +হান! দিয়] এর সমস্ত প্রকাশিত 
গ্রহ্থাদি হস্বাগত কবে, কিন্তু কিছুকাল পরেই প্রকাশিত গ্রন্থাদি ফেরদ, দিবার 
দত কনে! গান! দেওয়া হস্তগত কর] ও ফেরত দিবার টুকরা টুকরা 
খবলাদূর্ণ দাদর লংকারপঞ্জে অধ্যে মধো প্রকাশিত হইয়াছে । জনসাবানণের 
মুখে নরগী খউনাবলীয় একটি হোই শিব্যধী উপস্থাপিত ক্ষয় প্রয়োন্াল | 
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ই আগষ্ট ১৯৪২এ গান্ধীজী ও অধুনা স্বর্থিত জীবৃত মহাদেব দেশাই 
গ্রেফতারের পর শ্রীযুক্ত কিশোরলাল যশকুওয়ালার সম্পাদনায় “ছগ্লিজম” 


প্রকাশিত হছইতেছিল। 
এক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পরে পুলিশ ২১শে আগষ্ট, ১৯৪২এ নবক্পীবন 


প্রেসে হ্বানা দিয়া কম্পোজ-করা ফমা, গ্যালি, হুরিজমের হংশে আগষ্টে 
প্রকাশিতব্য সংখ্যার কিছু মুদ্রিত কাপি ও সেই সংগে সমগ্র প্রেস ও 
সা্সরঞ্জাম দখল কবে। সেই রাই ও পরদিন তার] মুদ্রাবস্ত্ের প্রয়োজনীয় 
অণশগুলি স্থানাস্তরিত করে এবং হরিজন ও সহযোগী সাপ্তাহিকগুলির পুক্লাতন। 
নৃতন সমস্ত সংখ্যার কাপি, তৎসহ এদের ১৯৩৩ হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত যময়ের 
বাধানো ফাইলের খণ্গুলি লইয়া যায় । এমন কী, গ্রন্থাগার, কিছু পাও্ষ্িপি, 
সাধারণ লামক্ষিকপত্রের ফাইল, টাইপরাইটার, সাইক্লোস্টাইল ও কেরোসিন 
টিনগুলিও লইয়া যাওয়া হুয়। প্রকাশনা বিভাগ ও বই বাধানেো বিভাগে 
সমস্ত বাড়ীগুলি আর মুদ্রণকাগজের গুদামে তালা লাগানো হয়। 

গতর্ণমেন্টের নিকট হুইতে প্রকাশ বন্ধের আদেশ পাওয়ামাজই সমস্ত 
সাপ্তাহিকগুলির প্রকাশ বন্ধ করিতে ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়! রাখিয়াছেন 
বলিয়! গান্ধীজী ১৯-৭-+৪২এর হরিজনে প্রকান্ড বিবৃতি দিয্বাছিলেন। গ্যানেজাক় 
সম্পূর্ণরপেই এঁ নির্দেশ পালন করিত। ফিন্তু গভর্ণমেন্ট খুশিষত কাজ করিতে 
চাছিলেন। মুল দলীপত্রে জামাদের সমস্ত গ্রকাশিত গ্র্থাদি, পূততক্ষাগায় 
ইত্যাদি দখলের কোনো পরোয়ানা ছিল না। কিন্ত গর্বে লরম্ক 
বিভাগগুলিতে ভালা লাগাইয়াছিলেন আর গোটা সীমানা গুলির্শনঃ আবি 
রক্ষণাবেক্গণে রাখিয়াস্থিলেন। 

প্রায় একবাস বঙ্গিকা। এরকম চলিয়াছিল। হঠটা। ২৫ এরপরের. 82 
সিটি ম্যাজিপ্রেট ব্যানেখ্খারের খোজ বরির। ডাকে ছয় মেলার হাটা 
উপস্থিত ছইতে হলেন। মোৌখিকভাবে তাকে জারদাদ। হয: এর 
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ছইবে। পন্নদিন তাই শীল ভাঙিয়! প্রকাশিত গ্রস্থাদি ফেবৎ দেওয়। হয়। 
সেই সময় সমস্ত অমুদ্রিত মুদ্রণকাগজ, টাইপ ও অন্যান্ প্রেসের সয়ঞ্জাম খড়ের 
গাদার মত লরিতে তুলিয়া লইয়া যাওয়। হয়। ছাপার যন্ত্রটা ফেরৎ দিতে 
চাছিলেও ওর অত্যাবস্তক যাক্ত্িক অংশগুলি, যেগুলি ওরা খুলিয়া 
লইয়াছিল, সেগুলি দিতে অন্থীকাব কর! হয়| যাহা দেওয়। হইতেছে, তাহাই 
লইতে ম্যানেজারকে বলা হয়। তাকে আবে জানানো হয় যে, যেষন 
অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই পাইতেছেন এই মমে গ্রহণ না! কৰিলে প্রহবী 
সবাইয়া ফেলা হইবে এবং মেশিনে জগ্য তাকে দায়ী হইতে হইবে । ভাবপ্রাপ্ত 
ম্যানেজার বলেন, (প্রয়োজনীয় অণ্শ ছাড়া মেশিন চলিতে পাবে না। 
গ্রইরকম অংশখোলা অবস্থা ইহা! আমি কী কবিয়! লইতে পারি ? 

সিটি ম্যাজিদ্ট্রেট তখন প্রহবীদেব সরাইস্' বাড়ীর দবজায় এই মর্মে এক 
বিজ্ঞপ্তি ঝুলাইয়া দেন যে বাড়ীটা আব গম্্ণমেন্টের অধিকাবভৃক্ত নয়। 
তারপর সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট রেজিষ্টার্ড ডাকে প্রেসেব ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজাবকে 
বাড়ীব চাবি পাঠাইয়। দেন, তিনি উচ্থা লইতে অঙ্থীকাব কয়েন । 

এই ভাবে “নবজীবন” কার্ধালয় প্রকাশিত প্রস্থাদি, কার্ধালয় গ্রস্থাগার 
ইত্যাদি ফিরিয়া পাইলেও সম্পূর্ণ অকার্ধকরী ও অংশখোল! মুদ্রাহক্টী 
এখনো বাড়ীতে পড়িয়া আছে এবং “নবজীবন"” কার্যালর় এৰ অধিকারী 
নয়। &৯,৯০৪. টাকার মুদ্রণ কাগজ, টাইপগুলি, কিছু জরুরী পাণলিপি ও 
কোবোসিলের টিনগুলি, একটা টাইপরাইটাক্স, একটা সাইক্লোস্টাইল, একখানি 
ছিজলী পাখা! আর শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত হক্সিজনের সমস্ত ফাইল-__ 
কিছুই ফেরৎ দেওয়া হয় নাই। শুধু তাহাই নয়, স্বানীয় একটা দৈনিকের 
হ৮িজিহিএয় অখ্যায় প্রক্ষাশ যে ফাইলগুলি সমস্তই নষ্ট কযা হুইয়াছে। 
আগ পর্থত খতর্ঘষেপ্টের তরফ হইতে সংবাদটা কোলো প্রতিষাদ 
হয দা 

বোঁখে ট্গিক্ষলেন্স ঘষ্ঠ আমরাও বিশ্বাস কগ্গি নাবে কোনো গভর্দেপ্ট 


বোম্বাই গতর্ণমেপ্টের সহিত পত্রালাপ ১৩ 
এইরূপ বর্বরতার অপধাধে অপবাধী হইতে পারে । এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কতৃপিক্ষ 


বিবৃতি দিলে ভাল ছষ। 
“নবজীবন” কার্ধালয় তবদীয় ইত্যাদি 
আছ মেপাবাদ, ২০শ অন্টীবর, ১৯৪২ করিমত্তাই ভোহ-র। 


১২ 
নং এস ডি ৩/- ২৬১৩ 
স্বরাষ্র বিভাগ (রাজনৈতিক ) 
বোদ্ছে ক্যাসল, ৫ই নভেম্বর, ১৯৪২ 
বোম্বাই গভর্ণমেন্টস্ববা্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট হইতে 
এম কে গান্ধী এন্কোয়াব সমীপেবু, 
মহাশয়, 
আপনার ২৬শে অক্টোবরে লিখিত চিঠির জবাবে আমি জানাইতে আদিষ্ট 
হটযাছি যে গভর্ণমেন্ট আছ.মেদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্রেটকে নব্জীবন 
যুদ্রণালয় হইতে ধৃত সমস্ত আপত্তিকর সাহিত্য যখ! হরিজন পঞ্জিকার পুয়াতন 
বাপিগুলি, গ্রস্থাদি, পুস্তিকা ও অন্তান্ভ বিবিধ কাগজপত্র সমস্ত ন্ট করিয়া যে 
জিনিষগুলি আপতিকর নয়, সেগুলি সন্বাধিকারীদের ফেরৎ দিতে আদেশ 
দিয়াছিলেন। 
জেলা-য্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে এই 
হুকুমের ষধ্যে তিনি ১৯৩৩ সাল হইতে হুরিজনের সমস্ত পুরাতন ফাইলগুলি 
ধরিয়াছিলেন আর এই পুরাতন ফাইলগুলি কার্ধত ন্ট করাই হৃইক্াছে। 


আপনার বি সত 
জে. এন, াহেজ 
বোস্বাই গল্যধর্দেন্টের ঘা ছিাগেন সারির 
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ঙ 
১৩ 
জরুরী | 
সেক্রেটারী, স্বরা্ বিভাগ | 
বোত্বাই গভর্ণমেণ্ট । 


এলফিনস্টোন কলেজের একদা ফেলে৷ অধা।পক ভান্শলী ১৯২০ সালে 
কলেজ পরিত্যাগ করিয়া আশ্রম সবরমতীতে যোগদান করেন। চিমুরের 
ব্যাপারে তিনি সেবাগ্রাম আশ্রম ওয়ার্ধীব নিকট নির্জলা অনশন করিতেছেন 
বলিয়া দৈনিক কাগজে উল্লিখিত হছইযাছে। তার অনশনের কাবণ জানিবার 
জগ্য সুপারিপ্টেত্ডেন্টের মধাস্থতায় তার সচ্তি সোজান্ছুজি তারের সংযোগ 
রাখিতে চাই। নৈতিকতার দিক হইতে তার অনশন যুক্তিহীন হইলে আমি 
তাকে প্রতিপিবৃন্ত করিতে ইচ্ছ। কবি। মানবতার কারণে আমি এই অস্থুরোধ 
দ্লানাইতেছি। 
২৪-১১-৪২ গান্ধী 


১৪ 


ক্ষায়াফক্ষ সমূহের প্রধান পরিদএক ( উন্দপেকটর জেনায়েল ), 

বোদ্ধাই প্রেসিডেন্সি । 
মহাশয়, ও 

কাল লফাল ৮-৪৫এর সময় অধ্যাপক ভান্শালী, ধিনি অনশন করিতেছেন 
লিয়া জানা গিয়াছে, তার সম্পর্কে বোদ্বাই গভর্ণমেশ্টের স্বরাস্ট্র বিতাগেষ 
মেক্রেটান্ধীয় নিকট পাঠানে! জরুরী তারক মর্ম আপনাকে পাঠাইক্সাছিলাম। 
থাকাছের হিন্দু প্জিকায় সংঘাদ অনুযায়ী ১১ তারিখ হইতে ও বোছে ক্রনিকল 
জনুধায়ে পঞ্ বুধবার ছইতে অধ্যাপফটি অনশন করিতেছেন | স্বভাবতই 
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এক্ন্ত আমি উত্ি্ন হুইয়াছি। এই সব ক্ষেত্রে সময়ের প্রশ্ন খুবই গুরুতর | 
তাই বোম্বাই গভর্ণমে্টের কাছে আমাব তারের জরুরী জবাবের জস্তক আমার 
অন্থবোধটী আপনি ঘদি টেলিফোনে বা তারে পৌছাইয়া দেন তো! বাধিত 
ভই” | 
তবদীয় ইত্যাদি 
০৫-১১-৪২ এম. কে. গান্ধী 


১৫ 


নং এস. ভি ছয়-২৮১৯ 
স্বরাষ্ট্র বিতাগ (রাজনৈতিক ) 
বোঘে ক্যাসল। ৩০শে নতেম্বর়। ১৯৪২ | 
বোম্বাই গভর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারীর নিকট হইতে 
এম, কে, গান্ধী এক্কোয়ার সমীপেষু, 
মাশয়, 
অধ্যাপক ভানশালীয় অনশন সম্পর্কে আপনার ২৪ তারিখেয় তারের 
উল্লেখ করিতেছি । 
উত্তরে জানানো হইতেছে যে তাঁর সহিত আপনার যোগাযোগ রাখিযার 
অন্নবোধ গতর্ণমেন্ট মঞ্জুর করিতে অক্ষম । 
যাহা হছউফ মানবতার যুক্তিতে আপনি যদি তাকে 'অনশন ত্যাগ করিবার 
পরামর্শ দিতে ইচ্ছা! করেন তে! এই গতর্ণমেন্ট আপনার পর়াষর্শ তীক্ন নিকট 
পৌছাউয়া দিবার ব্যবস্থা করিবে। 
আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য 
ত্বাঃ | 
বোম্বাই গভর্ণেন্টেয স্বরাষ্ট্র বিভাগের অতিরিক্ত লেক্রেটার়ী । 


১৬ বোম্বাই গতর্পণমেণ্টের সহিত পত্রাল[প 
১৬ 
বন্দীশালা 
৪ঠা ভিসেম্বরঃ +৪২ 
মহাশয়, 
আপনার গত ৩০ তারিখে চিঠিব প্রাপ্তিত্বীকাৰ কবিতেছি | গত কাল 
বিকালে (৩য়! তান্সিখে) উহা! পাইয়াছি। গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিলাম 
আমার প্রিয় সহকর্মী, ধার জীবন সংকটাপন্ন, তব সম্পর্কে আমার তাববাঙাব 
জবাবে যে চিঠি পাঠানে। হইয়াছে, তাহা আমার বাতা পাঠাইবার দশ দিন 
পরে আমার কাছে আসিল ! 
গভর্ণমেন্ট কতৃক আমার অগ্গুরোধ প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় দুঃখিত হুইয়াছি। 
বিশেষ অবস্থায় অনশনের যৌক্তিকতা এবং এমনকী প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি 
করি বলিয়া তক্ষণ পর্বস্ত ন! আমি জানিতে পারি যে এব স্বপক্ষে তার স্তাষ্য 
যুক্তি নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত অধ্যাপক ভান্শালীব অনশন পরিত্যাগের পরামর্শ 
দিতে পারি না। সংবাদ পত্রের খবর যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে তীর 
অনশনের ভ্ভাষ্য কারণই ঝহিয্লাছে এবং এজন যদি আমার বন্ধুকে হারাইতেও 
ছয়, তবু আমি তাছাতে দুখী থাকিব। 
ভবদীয় ইত্যাদি 
এম. কে. গান্ধী 
বোত্বাই গভর্ণমেপ্টেয় অতিরিক্ত সেক্রেটারী (ত্ব-বি )-র নিকট । 


হই 
লর্ড লিননিথগো ও ভারত গভর্ণমেন্টের সহিত পত্রালাপ 


১৭ 
আগা খার প্রাসাহ 
যায়বেন্) ১৪-৮-৪২ 
প্রিয় লর্ড লিনলিথগো।, 
ভরত গভর্ণমেপ্ট সংকট দমনে ভূল করিয়াছিল। গতণমেপ্টের কাজের 
সমর্থনহুচক ব্যাখ্যা বিকৃতি ও ভ্রান্ত বারণায় পূর্ণ । আপনি আপনার ভায়তীয় 
“লহযোগীদেক” সম্মতি পাইয়াছিলেন একথার কোনো ভাঙপর্ধ ছয় না, খু 
এইটুকু ছাড়া যে ভারতবর্ষে এই ধরণেয় সেবা জাপনি সর্বদাই চাছিলে 
পাইবেন। লোকে বা দলগুলি ক্ষী বলে বিচার ন! করিয়াই হলিয়া ধাওয়ান 
দাবীর আরেকটি সমর্থন হইল ওই্য়কমের সহয়োগিতা। | 
অন্তত আমার ব্যাপকভাবে কাজ না করা পর্যস্ত গন্ধর্শমেন্টের অপেদ্ধন করা 
উচিত ছিল। দৃঢ়ভাবে কাজ করিবার পূর্বে আপনাকে একখানি চিঠি 
পাঠাইবার বিষয় আমি পুরাপুরি বিবেচনা! করিয্াহি, একছ! প্রকান্তে 
বলিয়াছিলাম । কংগ্রেসের ব্যাপার নিরপেক্ষভাষে বিচার করিবার অন্ত 
আপনার কাছে ইসা একটি আবেদন হইত। আপনি তো জাবেদ বংখোন 
তায় দাবীর বিবেন্ঞনাকালে যে করলি ধরা পড়িয়াছিল, "কায প্রত্যেরাটিক 
সংশোধন বরিয়! লইয়াছে। ছতরাং আপনি ছযোগ ছিলে হীরা 
ক্রট অই দাখ! খাবাইতাম। গভর্ণবে্টের অধিবেতা প্রসড' খ্াারাটা জনা 
সত্ব ও হারপরস্পার বহি কংখোল গোতাজজি খাস “ভিপি 






১৮ লর্ড লিননিথগে ও ভারত গতর্ণষেন্টের সহিত পত্রালাপ 


ইতিপূর্েই হইতে আর্ত ছইয়াছে) এবং কংগ্রেসের দাবীকে গতর্ণমেপ্টেব 
প্রত্যাখ্যান কবিবার শুন্ভগর্ভ যুক্তির মুখোশ খুলিয়া দিবে । এ আই, সি সি, 
(নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ) কতৃক প্রস্তাব পাশ হইবার পর শুক্রবারে 
ও শনিবায় রাঝিতে আমার বক্তৃতাগুলির প্রক্কত বিবরণীর ভন্ত তাদেব 
অপেক্ষা করা উচিত ছিল। সেগুলিতে দেখিতে পাইতেন আমি তাভাতাড়ি 
কাজ শুরু কফরিতাম না| সেগুলির মধ্যেই অন্তর্বর্তাকালেব যে পূর্বাভাস 
দেওয়। ছিল, আপনি তার ন্থযোগ গ্রহণ করিতে পারিতেন এব* কংগ্রেসের 
জাবীকে তৃষ্ট করিবার প্রতিটি সস্ভাবনার সন্ধ্যবহার করিতে পার্সিতেন। 

ব্যাখ্যাতে হল হইয়াছে "ন্ববুদ্ধিয উদয় হইতে পারে এই আশায় ভাবত 
গাতষেন্ট বৈর্ষের সহিত অপেক্ষা করিয়াছেন। সেই আশায় তার! ব্যর্থ 
হুইয়াছেম।” আমায় ধাৰণা এখালে *নবুদ্ধি+ কথায় অর্থ কংগ্রেল কতৃক 
তাঁর দাধী পরিহার । যে গভর্ণমেপ্ট তায়তবর্ষকে স্বাধীনত! প্রদানে অংগীকার- 
সবন্ধ, সে কেম সর্বকালের ভাষা দাবীর পরিছারের প্রত্যাশা করে ? দাবীকারক 
ঘের লছিত ধীরতভাবে যুক্তিতর্ক করার বদলে অবিলম্বে মন চালু করিয়া 
উহা কী বৃদ্ধে আহ্বান? আমি সাহস করিয়া বলিতেছি যে ছাবীগ্রছণে 
ব্াযুতবর্ধষে বিশৃঙ্খলার ফেলা হইবে” এ কথা বলিলে মানবজাতি 
বিালজীলতার উপর লঙ! একটা তার ঢাপানে! হয়। ধে ভাবেই হউক, 
লন্াঁসগি দাবী নাকচ করিয়া! জাতি ও গভর্ণষেন্টফে বিশৃঙ্খলায় ফেল! ছইস্সাছে । 
ক্রেন হিজশপ্তিন সহিত তাবতবর্ধে অভিমত! প্রতিপন্ন কম্বার প্রতিটি 
প্রশ্টে্টছি করিতেছিল। 

পরারতহষ্টের হ্যাগ্যায় বলা হইয়াছে, “গত কিছুকাল ধরিয়া সপািষা 
গঙ্গার হেঞারেল যোগাযোগ খ্বাধস্থা ও সীমারখের আবফঙক কাজে 
বর্মন চালানো, গথর্ধদেষ্টেয কর্মচারীদের 'আছুত্যে 'খহা 
রানং ংর্ট অংগ্রহ্সহ বক্ষ হ্যবস্থার হকের অইলব অন্যাক্নু্ী 
ইটনা জি, কতবারছা ওোছে হিংবাদধক মরগহার আআ গৃধাজাদের 





লর্ভ লিননিখগো ও ভারত গতর্ণমেন্টের সহিত পঞ্জালাপ ১৬৯ 


বিপজ্জনক তোড়জোড়ের বিষয় অবগত আছেন” বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিস্ৃ্ি 
ইহা। কোদ্না অবস্থাতেই হিংসার কথা! চিন্তা ফর! হয় মাই। অহিংপাত্ক 
কর্মপন্থার মধ্যে বাছা গৃহীত হইতে পারিত, তায়ই সংজ্ঞা এহন ফুটিল ও 
চতুরতাবে অন্থুবাদ করা হইয়াছে যেন কংগ্রেসই ছিংলাত্বক কান্ছের জন 
প্রস্তত হুইতেছিল। প্রত্যেকটী বিষয়ই কাংগ্রেসসহলে খোলাখুলিকাবে 
আলোচিত হুইয়াছিল, কারণ কিছুই গোপনভাবে হইবার কথা ছিল না । 
তাহা হইলে ব্রিটিশ জনগণের পক্ষে অনিষ্টকর যে কাজ, তাহা! আপনাকে 
ছাডিয়া দিতে বলিলে আপনার আন্ধুগত্যের উপর অযথা হতক্ষেপ ক হইল, 
কোথায়? প্রধান প্রধান কংগ্রেলীদের পিঠের আড়ালে ্াস্ত অনুচ্ছেদ গ্ানাধণা 
করিবার পরিবর্তে তারত গতর্ণষেন্টের উচিত ছিল, যখনই ারা পচ্চোড়- 
জোড়ের” কখ। জানিতে পারিলেন, তখনই তোড়নোড়ের বহিতি খংবিরি 
দলগুলিকে তিরস্কার করা। ওইটাই যুক্তিসংগত গন্থা কট। ব্যাখ্যায় 
অলযখিত অভিযোগ দেখাইয়া তারা নিজেদের উপরই অশোভন ব্যবহায়ের 
অতিযোগ চাপাইর়াছেন। 

সমগ্র কংগ্রেস আন্দোলনের উদ্দেন্ত ছিল জনগণেয় যধ্যে নগদোগোগ 
বশীভূত করার পক্ষে যথেই ত্যাপস্বীকারের পরিমাণ জাঙগাইয়) জলা । কী 
পরিবাণ হ্বনসমর্ধন এর আছে তাহা হেখালোই ধার লক ছিল। 
অছিংসাত্রস্ঠী সাধারণ আন্দোলনকে দষন করিতে চাঁখারাই। কী শন মর্ধে 
স্থবিষেছিত্ ছইয়াছিল। ? 

গহর্থনেক্টের ব্যাখ্যা আরো! বলে, “ক্রেস ভাতের চাপায় গর । টু 
দিজেদেসপ্সততর খ্ার্থে ও ভীদের একনায়কী লীতির অন্যাদষে এর লেঙারা 
হসফজনতাবে সযাবৃতবর্যকে পুরা আনীবাঙায় শাখে আমিনা জানান শা 










দিয়াছে?" হাডীনযন জতীয় হিনকে রাই 
করা বই-বিত্যা আমা গলপ সির 
বে গজাধেই নি খর্াদের টানা 
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করিয়াছে ও যে কোনো উপায়ে কংগ্রেসকে দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, 
প্রকান্ত নথি হইতে যাহা! প্রমাণ করা যায়। 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পরেই যদি তারা কংগ্রেসকে 
একটি শক্তিমান সাময়িক গভর্ণমেণ্ট স্বাপনেধ ব্যাপাবে বিশ্বাস করিতে না 
পারেন, তাহা হুইলে তারা মুসলিম লীগকে তাহা গঠন করিবার জগ্য বলিতে 
পারেন। আর সেই মুসলিম লীগ স্থাপিত জাতীয় গভর্ণমেণ্টক্কে কংগ্রেস গ্রহণ 
করিবে, কংগ্রেসের এই প্রস্তাব বিবেচনা কবিতে ভারত গভ্ণমেণ্ট রাজী হন 
নাই। কংগ্রেমের বিরুদ্ধে একনায়কত্বেব অভিযোগের সহিত এপ প্রস্তাবের 
সামঞ্জন্ত নাই। 

গভর্ণমেপ্টের প্রস্তাব আমাকে পরীক্ষ' করিতে দেওয়া হউক | “যুদ্ধ শেষ 
হওয়ামাত্রই ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন সিদ্ধান্তের সহিত একটিমাত্র দলের লয়, 
সকল দলের কেন্জ্রীয় তিভিতে তার অবন্থার সহিত সর্বাংশে উপযুত্ত*এক 
গভর্ণমেন্টের স্বরূপ নিরধধধারণ করিবে ।” এই প্রস্তাবের কোনো বাস্তবত! 
আছে কী? সমস্ত দল এখন সর্বসম্মত হয় নাই । যদি দলগুলিকে শ্বাধীনতা 
হাতে পাইবার পুবেই কাজ করিতে হয়, তাহা! হইলে যুদ্ধের পরে ইহা কী 
আরে! বেগী সম্ভব হইবে? ব্যাঙের ছাতাব যত দলগুলি গজাইয়া উঠে, 
এয়। কংগ্রেস ও তার কার্ধকলাপের বিরোধিতা করিয়! স্বাধীনতার প্রতি 
শ্রদ্ধায় গদগদ হইয়া উঠিলেও গভর্ণমেপ্ট অতীতের মত এদের প্রতিনিষি- 
মূলক অবয়ব যাচাই না করিয়াই এদের অভ্যর্থনা করিবেন। গতর্ণমেশ্টের 
প্রস্তাবের মধ্যে বিফল করণের তাবটা স্বাজাবিক | তাই আগে সন্বিয়! পড়ার 
দাবী । ব্রিটিশ শক্তির অধসানে ও দাসত্ব হইতে সুক্তিলাভে ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক অবস্থার যে মূলগত পরিবর্তন হইবে তারই মধ্যে প্রক্কত প্রাতিনিধি- 
বৃলক গভর্ণমে্ট-_তাহা অস্থায়ী হউক বা! স্ত্রী হউক- স্থাপন সম্ভব হইবে । 
দ্বাঙবীগ্রণেতাদের জীবন্ত সমাধি গ্চলাবস্থার সমাধান জানে দাই! এতে 
অবস্থা আনো শোচনীয় হইয়াছে । 
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ভাবপব ব্যাখ্যায় আছে, “এতগুলি শহিদ দেশেব শোচনীয় শিক্ষা সন্ত 
৩াবাতিব ভতবিষ্যুৎ-অন্তয লক্ষ লক্ষ নবনারী আক্রমণকাবীদের অস্ত্রের মুখে 
নিজন্দব নিক্ষেপ কবিতে প্রস্তত আছে বলিয়া কংগ্রেস যে ইংগিত দিয়াছে, 
ঠাকে বত গভর্ণমেণ্ট এই বিশাল দেশের জনসাধারণের মনোভাবের 
প্ররুত প্রতিননপ বলিয়া মানিতে পারেন লা ।” লক্ষ লক্ষ লোকের কথা আমি 
প্রানি না। কিন্ত কংগ্রেসের বিবৃতির সমর্থনে আমি জআমাব নিজের সাক্ষ্য 
দিত পারি। কংগ্রেসের সাক্ষা বিশ্বাস না কবিতে পারেন গভর্ণমেণ্ট। 
কোতনা সাআাজ্যিক শক্তিই চায় না বিপদগ্রস্ত বলিয়। অভিহিত হইতে । 
অ্ঠান্ত সামাজিক শক্তিব তাগো যাহা ঘটিয়াছে, গ্রেট ব্রিটেনের ভাগ্যে পাছে 
তা] ঘটে এতস্ত কংগ্রস শংকাবোধ কবে, তাই সে তাকে ভারতবর্ধকে স্বাধীন 
দলিযা ঘোধণ| কবিষ। স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্যবাদ পরিত্যাগ করিতে বলিতেছে। 
ন্ত্বপূ্ণ উদ্দেশ্য ছাড়। শ্বষ্ভ কোনো উদ্দেশ্ট লইয়' কংগ্রেস আন্দোলনে অগ্রসর 
চয় নাই।| কংগ্রেস ব্রিটিশ জনসাধারণ ও মানবতার জন্তও যেমন, তেমনি 
ভাবতবার্ধব জন্ভও সাম্ত্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করিতে চায়। বিরোধী মতবাদ 
সত্বেও আমি বগি যে সমগ্র ভারত ও পৃথিবীর স্বার্থ ছাড়া কংগ্রেসেয় নিজ্বত্য 
স্বার্থ কিছু নাই। 

ব্যাখ্যাটিব শেবভাগের নিয্বোক্ত অংশটি চিভাকর্ষক । “কিন্তু তাদেরই 
(গতর্ণষেন্টের ) উপব রহিয়াছে তারতরক্ষার, ভারতের বুদ্ধ চালাইবার শক 
বক্ষ! করাগ, ভারতের স্বার্থ অক্ষ রাখার, তারতের জনসাধারণের বিভিন্ন 
শ্রেদীর মধ্যে নির্তাক ও নিরপেক্ষভাবে তারলাম্য বজায় ঝাখার কর্তব্য 1 
আমার বক্তব্য হইল যাগয়, সিংগাপুর ও ব্রজ্মদেশের অভিজ্ঞতার পয় ইহা 
তোর অপহাস। যে দলগুলির চৃষ্টি ও অস্তিত্বের জন্তু ভায়ত গতর্ণমেপ্ট 
নিঃসন্দেহে দায়ী, সেই দলগুলির যধ্যে তাদের ভারসাষ্য বজ্জায় রাখার দাধী 
কবিতে দেখিলে ছঃখ হয়। 

আরেকটা জিনিবঘ। ঘোষিত লক্ষ্য ভারত গল্তর্পসেন্ট ও স্যাষাদের একাই 1 
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সবচেয়ে জমা্টি কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় ইছা চীন ও রাশিয়ার 
স্বাধীনতা রক্ষণ। ভারত গভর্ণমেণ্ট মনে করেন এই লক্ষ্যের জয়লাতেব 
জন্ঞ ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন নাই । আমি ঠিফ বিপরীতটাই ভাবি। 
আমি জওহরলাল নেছেরুকে আমার মানদণ্ড মনে কবি। ব্যক্তিগত 
সংযোগেয় কারণে চীন ও রাশিয়ার আসল ধ্বংসের ছুঃখ তিনি আমাব চাইতে 
এবং আমি কী বলিতে পারি, আপনার চাইতেও বেঙ্গী অন্থুতন করেন। সেই 
ছুঃখের মধ্যে তিনি সাম্রাজ্যবাদের সংগে তীর পুরানো ঝগড়াট। ভুলিয়া যাইতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবারের সাফল্য আমাব চেয়ে তাকে 
ঢের বেলী তীত করে। কয়দিন ধরিয়া উপবি উপবি আমি কাব সহিত তক 
করিয়াছিলাম। আমার অবস্থার বিরুদ্ধে যে আবেগ লইয়া তিনি লডিলেন, 
তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমাব নাই। কিন্তু ঘটনাব নীতিতে তিনি অভিভূত 
হইয়! পড়িলেন। যখন স্পষ্টই দেখিলেন যে ভারতবধের স্বাধীনতা না হইলে 
অন্ত ছুই দেশেরও স্বাধীনতা তয়ানক ব্যাহত, তখন তিনি ছার মানিলেন। 
এমন শক্তিশালী মিন্রকে কায়ারন্ধ করিয়। আপনি নিশ্চয়ই ভূল করিয়াছেন। 

একই লক্ষ্য সন্ত্বেও যদি কংগ্রেসের দাবীর প্রত্্যুত্তরে গতর্ণমেণ্ট জ্রুত 
দমননীতি চালান, তবে আমি এই ধারণা গ্রহণ করিলে গতর্ণষেপ্ট বিশ্িত 
ছইবেন না যে মিত্রশক্তির কারণের চাইতেও ব্রিটিশ গভর্ণমেশ্টের মনে ভারতবর্ষ 
অধিকারে রাখার অপ্রকাশিত সংকল্পটা সাম্ত্াজানীতিতে অপরিহাধ হোরে 
বেজী কল্গিয়া চাপিয়! আছে । এই সংকল্পই কংগ্রেসের দাষী অগ্রা্থ করিয়াছে ও 
বিষেচনাহ্থীন দমননীতি চালাইয়াছে। 

ইতিহাসে অশ্রতপূর্ব বণমান ফ্কালের পারম্পরিক হত্যালীল! স্বাক্বোধ 
করিবার পক্ষে ঘথেষ্ট। কিন্তু কসাইয়ের গত সত্যের জবাই ও ঘিথ্যাচায়, 
বার ধূ্রজালে ব্যাখ্যাটি আচ্ছন্ন হইয়া জাছে, কংগ্রেসের মর্ধাদাকে শক্িশালী 
করিতেছে। 

আপনাকে এই চিঠি পাঠাইতে গভীক্ব বেদনা বোধ করিতেছি । আপনা 


জর্ড লিননিথগো ও ভাৰত গতর্পমেন্টের সহিত পত্রালাপ হু 


কমনাতি পছন্দ না করিলেও আমি আপনার সেই পরিচিত বন্ধুটি হইয়াই 
থাকিৰ। ভারত গভর্ণমেণ্টের সমগ্র নীতির পুনবিবেচনার অন্তুয়োধ আহি 
কবি”তহ থাকিব। ব্রিটিশ জনগণের আন্তরিক বদ্ধুত্বকামীব এই অল্পরোধ 
আপনি উপেক্ষা] করিবেন না। 


ঈশ্বর আপনাকে চালিত করুন! 
আত্তরিকতার সহিত 
এন. কে: গান্ধী 
১৮ 
বড়লাট ভবন, নয়া দিঙ্গী 
হ২শে আগষ্ট, ১৯৪২ 
প্রিয় মিঃ গান্ধী, 


আপনার ১৪ই আগষ্টের চিঠি আমার নিকট মাত্র তু এক দিন আগে 
পৌছিয়াছে। চিঠিয় জন্ত ধন্তবাদ | 

বলিতে প্রয়োজন বোধ করি না যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া চিঠিভে ঘাছা। 
বলিয়াছেন অতি গতীর মলোধোগের সহ্বিত তাহ! পড়িয়াছি এবং আপনায় 
অভিমতেক্ব উপর গুরুত্বারোপ করিয়াছি। কিন্তু ফলাফল সম্বন্ধে আবার 
আশংকা ঘে সপারিষদ বড়লাটের ব্যাখ্যার সমালোচনা যাহ! আপনি জাগাইয়! 
বিয়াঞ্ছেন, উহা! বা আপনার তারত গভর্পষেণ্টের সহগ্র নীতির পুনবিবেচনায় 
অনুয়োৰ গ্রহণ কল্প আবার পক্ষে সম্ভব ছইবে না। 


আন্তরিকতার নহি, 
খব- কে. গান্ধী এক্যোরার | নিজে] 


৪ লর্ড লিননিথগো! ও তাত গতর্ণমেপ্টের সহিত পত্রালাপ 
১৯ 


সেক্রেটারী, 
ভারত গভর্ণমেণ্ট (ম্ব-বি ) 
নয়া দিষ্লী। 


মহাশয়, 

গভর্ণমেণ্টের কংগ্রেস সম্পকীয় বর্তমান নীতির সমর্থনে শাসন পরিষদের 
তারতীয় সদশ্ভগণ ও অন্তাগ্ঘদদের একতান সম্তবেও আমি জোরের সহিত একথা 
বলিতে সাছস করি যে গভর্ণমেপ্ট শঅস্তত যদি আমার বড়লাটের নিকট 
পাঠাইবার জন্য বিবেচিত চিঠির ও পবে তার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা 
করিতেন তো কোনে ছুর্দৈবই দেশে ঘটিতে পারিত না । বণিত শোচনীয় 

ংসকার্ধকে নিশ্চয়ই পরিহার কব। যাইত। 

বিবোধী সকল কথা সত্ত্বেও আমি ঘোষণা করিতেছি যে কংশ্রেস-নীতি 
এখনো! নিঃসংশয়ে অছিংসামূলক। কংগ্রেস নেতাদের পাইকারী প্রেফতারই 
মনে হয় জনসাধারণকে ক্রোধে উন্মত্ত করিয়া আত্মসংযম হারাইতে বাধ্য 
করিয়াছে । আমি মনে করি যেসব ধ্বংস সাধিত হইয়াছে তক্জন্য কংগ্রেস নয়, 
গভর্ণমেপ্টই দায়ী । কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তিদান, সমন্ত দমনমূলক ব্যবস্থার 
প্রত্যাহ স্ব এবং তুষ্টিবিধানের উপায় ও পন্থা অনুসন্ধান করাই গতর্ণমেশ্টের পক্ষে * 
ঠিক কাজ হইবে বলিয়া আমার ধারণা । স্পষ্ট-প্রতীয়মান যে কোনো! 
ছিংসাত্মক কান্ধের সহিত বুঝিতে নিশ্চস্বই গভর্ণমেপ্টের যথেষ্ট সংস্থান জাছে। 
কিন্ত নিপীডনে শুধুমাত্র অসন্তোষ ও তিক্ততার হ্যা হয়| 

সংবাদপত্র গ্রহণের অস্ুমতি পাওয়ার দ্বন্ত দেশের শোচনীয় ঘটনামলীর 
বাতন্ধে আমার প্রতিক্রিয়া! গতর্ণমেন্টকে জানাইতে আমি বাধ্য । গভর্ণমেপ্ট 
হদি দে ফরেন যে বঙ্গী ক্লাবে এরূপ চিঠি লিখিবানধ আমার কোনে! 


লর্ড লিননিথগে। ও ভারত গতর্ণমেপ্টের সহিত পক্জ্রালাপ ৫ 


অধিকাব নাহ, তাহা হইলে তাদের তাহ1 বলিয়া! দেওয়াই উচিত এবং আবিও 
এই হুল আব করিব না। 


তবদীয় ইত্যাদি 
২০-৯-৪২ এম. কে. গান্ধী 


২০ 
বঙ্দীশাল! 
১৩ই ফেব্রুয়।রী, ১৯৪৩ 


প্রিয় মহাশয, 

গস্ধাজী অগ্যকার কাগজগুলি দেখিবার সময় মহামান্য বড়লাট ও তান 
মধ্যেকাব প্রকাশিত পত্ত্রালাপেব তৃতীয় সংযোগলিপির নিয়ো 
পাদটীক লক্ষ্য কবিয়াছেন £ “এই চিঠিব একটি লাধারণ প্রাপ্তিস্বীকায় 
পাঠানো হুইয়াছিল।” তিনি আমাকে জানাইতে নির্দেশ দিয়াছেন যে 
এইবকম প্রীপ্তিত্বীকাব তিনি কখনো! পান নাই এবং জবান ইচ্ছা আলোচ্য 
বিবৃতিটা যে তিনি অস্বীকার করেন, তাহ প্রকাশিত হউক । 


স্তর রিচার্ড টটেনহাম, আন্তরিকতার সহিত 
্ববাষ্ট্র বিভাগ, ভারত গভর্ণমেশ্ট, পিয়ারীলাল 
নয়৷ দিজী | 
২১ 


হপাবিন্টগ্েপ্ট কর্তৃক ৩-৪-'৪৩ তারিখে পরিজ্ঞাত 

”১৩ই ফেব্রুয়ারী মিঃ গান্ধীর হুইয়া মিঃ পিরাম্ীলালেয লিখিত চিঠির 
সম্পর্কে, অন্ুপ্রহপূর্বক আপনি মিঃ গান্ধীকে জানাইবেন কি যে তীর ২৩-৯-/৪২ 
তারিখের ভারত গতর্ণমেপ্ট (্ব-বি )র সেক্রেটারীর নিকট লিখিত চিঠির 
প্রাপ্তিশ্বীকায় করা হইয়াছিল ক্যাম্পের অফিলার আই-সির ( ইন্গপে্টর- 


হ লর্ড লিননিথগে। ও ভারত গতর্ণমেপ্টের সহিত পক্রালাপ 


অন্বাদক ) মধ্যস্থতায় একটা বাণীর দ্বার! | গতর্থমেণ্ট মনে করেন এইভাবে 
প্রেরিত সংবাদ লিখিত পন্দ্রের মতই প্রথাসংগত 1” 


২২ 


বন্দীশালা 
ব্যক্তিগত। নববর্ষ পূর্বদিবস, ১৯৪২ 


প্রিয় লর্ড লিনলিথগো, 

এটি একান্ত ব্যক্তিগত পত্র। বাইবেলের অন্ুজ্ঞাব প্রতিকুলেই আমি 
আপনার বিরুদ্ধে আমার বিবাদের মাঝে বহু স্র্ধকে লিপ্ত করিয়াছি । কিন্ত 
আপনার বিরুদ্ধে আমার বুকের মধ্যে যাহা! ধিকি ধিকি জলিতেছে, তাহা 
নিবাপিত না হওয়া পর্যন্ত আমি পুরাতন বর্ষকে চলিয়া যাইতে দিতে পারি না। 
ভাবিয়াছিলাম আমরা বন্ধু, সেকথা ভাবিয়া এখনো আমার আনন্দিত হওয়। 
উচিত। গত »ই আগষ্ট পরে যাহা ঘটিয়াছে, তাব পরও আপনি আমাকে 
বন্ধু মনে করেন কিন! ভাবিয়া বিশ্মিত হই । আপনার “গদি+র অধিকারীদের 
কারও সভিত আপনার মত এত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বোধ হয় আসি নাই। 

আমাকে আপনায় গ্রেফতার, তাবপরে আপনার প্রচারিত ইস্তাহার, 
রাজাজীর প্রতি আপনার প্রত্যুতর, সেজগ্ প্রদত যুক্তি, যিঃ আমেরির আমার 
প্রীতি আক্রমণ, আরে। যার তালিকা দিতে পারি, তাহা প্রমাণ করে যে, 
কোনো না কোনে! অবস্থায়ই আপনি আমার আস্তরিকতায় সন্দেহ করিয়া- 
ছিলেন। অন্ান্ত কংগ্রেসীদের উল্লেখটা প্রসংগত গৌণ। কংগ্রেসের প্রতি 
জারোপিত সকল মঙ্গের আমিই বোধ হয় মুল ও উৎস। আমি যদি 
আপনার বন্ধুত্ব হইতে বিচ্যুত না হুইক্স! থাকি, তবে প্রচণ্ড কিছু করিবার 
আগে কেন আপনি আমাকে ডাকিয়া আপনার সঙ্গেছের কথ! বলিক্বা ঘটনাবলী 
সন্বন্ধে নিজেকে নিশ্চয় করেন নাই ? 

অপরে যেভাবে দ্বামাকে দেখে, মিজেকে সেতাবেও দেখিতে আমি 


লর্ড লিননিখগে! ও ভারত গতর্ণমেন্টের় সহিত পত্তরালাপ ৭ 


সম্পূর্ণ সক্ষম । কিন্তু এক্ষেত্রে আমি শোচনীয়ভাবে অক্কতকার্ধ ছইয়াছি। 
আমি দেখিতেছি গভর্ণষেণ্ট মহলে এই সম্পর্কে আমার সম্বন্ধে বিবৃতিগুলি 
স্পষ্টত সতা হইতে বিচ্যুত। 

'আমি অনুগ্রহ হইতে এতটা সরিয়া আসিয়াছি যে এক মুসুযুবন্ধুর সহিত 
যোগাযোগ স্থাপন কবিতে পারি নাই । চিমুরের ব্যাপায়ে ধিনি অনশন 
কবিতেছেন, আমি সেই অধ্যাপক ভানশালীর উল্লেখ করিতেছি 11] 

কংগ্রেসী বলিয়া খাত কয়েকজন বাক্তির তথাকথিত ছিংসাত্মক কাজের 
নিন্দা করিব বলিয়া! আমাকে প্রত্যাশা করা হইতেছে, যদিও ওয়াপ নিঙ্গা 
কবিবার জঙ্ঠ খুব বেশী পরিমাণে সেন্সর কর! সংবাদপর্জের খবর ছাড়া আমার 
হাতে অস্ত কোনো শ্বীকৃত তথ্য নাই। আমাকে অবস্তই স্বীকার করিতে 
ছইবে যেআমি ওই সংবাদগুলি পুরাপুরি অবিশ্বাস করি। আমি আরো 
বেশী লিখিতে পারিতাম, কিন্তু ছুঃখের কাফিনী আর বাড়াইর না। আমার 
নিশ্চিত বিশ্বাস যাহ। আমি বলিলাম তাহা আপনাকে বিশদ বিবরণী পুর্ণ করার 
কাজে সক্ষম করার পক্ষে যথেষ্ট । 

আপনি জানেন আমি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করি 
১৯১৪ সালের শেষাশেষি | আমার সাথে ছিল এক মিশন (প্রচারক সমিতি)। 
১৯০৬ সালে মিশনটি আযার কাছে আসে। আমার প্রত্যাবগ্তনের উদ্দেশ্ব 
ছিল জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ছিংসাবাদ ও মিথ্যাচারের স্থান সত্য ও অহিংসার 
প্রচার । সত্যাগ্রহ নীতিতে পরাজয় লাই। কান্বাগার তো বাণী প্রচারের 
বহুবিধ উপায়ের মধ্যে একটি । কিন্তু এরও সীমা! আছে। আপনি আমাকে 
এমন এক প্রাসাদে আনিয়া রাখিয়াছেন, যেখানে প্রাণীর সম্ভাব্য সফল 
স্বাচ্ছন্দ্যেরই নিশ্চিত ব্যবস্থা রহিয়াছে | নিছক করব্যবোধেই আহি শেযোকের 
অংশ প্রেহণ করিয়াছি, কতূ ছুখ ছিসাবে নয়,এবং এই আশায় যে,ছয়তে! কোনো- 
দিন ঘাদের শক্তি আছে তার! উপলদ্ধি করিবে যে নিরপরাধ ব্যক্তিদের প্রতি 
তার! অস্তায় করিয়াছে | গাঁধি নিজেকে ছয় মাস সঙয় দিক্কাছিলাদ | সময়ট! 


২৮ লর্ভ লিননিথগে। ও ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্রালাপ 


শেষ হুইয়। আসিতেছে । আমার ধৈর্ধের অবস্থাও তাই | কিন্তু আমি জানি 
সত্যাগ্রছের নীতি এইসব পরীক্ষাব মৃুহতে প্রন্তটিকারও নির্ধারণ করে। এক 
কথায় ইহা! “উপবাসেব দ্বারা দেহ ক্রুশবিদ্ধ কবা।” আবাব ওই একই নীতি 
শেষের আশ্রয় ছাড়া অগ্য কোনো তাবে এব ব্যবাব নিষেধ কবে। 
এড়াইতে পারিলে ইভা আমি লইতে চাই না । 

পরিহাবের উপায় এইটি ঃ আমাব ত্ুল ব| ভ্ুলগুলির বিষয়ে আমাকে 
নিঃলংশয় করন, অজত্র সংশোধন আমি করিব। আপনি আমাকে ভাকুন 
কিংবা আপনার মনেব সহিত পবিচিত এমন কাষ্ঠ।কেও পাঠান, যিনি আমাকে 
নিঃসংশয় কবিবেন। আপনাব ইচ্ছ। থাকিলে আবে! কত উপায় রহিয়াছে | 

শীঘ্র জবাবে প্রত্যাশা কবিতে পাবি কী? 

নববর্ষ যেন আমাদের সকলেব কাছে শান্তি হন করিয়া আনে। 


আপনাব আন্তরিক বন্ধ 
এম. কে, গান্ধী 


১৯ 
ব্যক্তিগত । বডলাট ভবন 
নষ। দিল্লা, ১৩ই জাঙুয়ারী, ১৯৪৩ 
প্রিয় মিঃ গান্ধী, 
আপনাব ৩১ ভিসেম্ববের ব্যক্তিগত চিঠির জন্ ধগ্যবাদ । এইমারে সেটি 
পাইলাম। এব ব্যক্তিগত তাবটি আমি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতেছি আর 
সরল্যকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আমার জবাব আপনার চিঠির মতই 
খোলাখুলি ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত হুইবে। 
আপনার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হুইয়াছি। আমাদেক পূর্বসম্পর্কের 
ঘোক্তিকতায় খোলাখুলি ভাবেই বলি যে ইদানীং কয়েক মাস ছুটি 
কারণে আমি গভীর নিরুৎলাহ বোধ কনিয়াছি। প্রথম কারণ কংগ্রেসের 


লর্ড লিননিথাগো ও তারত গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্রালাপ হ৯ 


আগষ্ট মাসে গৃহীত নীতি, দ্বিতীয় কাবণ, ওই নীতির ফলে দেশব্যাপী 
ফিংসা ও অপরাধের উত্তব হওয়া সন্বেও ( বছিরাক্রমশের ঝুঁকির কথ৷ 
কিছুই নলিতেছি না) ওই হিংসা 'ও অপর্বাধের জন্য আপনার বা ওয়াফিং 
কযিটিব সদন্তাদেস নিকট হইতে নিল্দাবাদ না আসা এই ব্যাপার । প্রথম 
আপনি যখন পুণায ছ্বিলেন,আমি জানিতাম আপনি সংবাদপত্র লইতেছেন না। 
ভাবিয়াছিলাম ইহ! বুঝি আপনার মৌনতার ব্যাখ্যা । যখন আপনার অভিলাষ 
মত আপনাকে ও ওয়াকিং কমিটিকে সংবাদপন্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা হইল, তখন 
আমি তাবিলাম যাহা ঘটিতেছে সংবাদপত্রে তাব বিশদ বিবরণ নিশ্চয়ই 
আমাদের সকলের যত আপনাকেও আঘাত ও দ্ঃখ দিবে। আর আপনিও 
চুড়ান্ত ও সবজনবোধ্য ভাবে এর নিন্দা কবিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন। কিন্তু 
ব্যাপাবটা তাহা হয় নাই । এই সব হত্যাকা গু, পুলিশ কর্মচাবীদের আীবস্তদাহ, 
ট্রেন-ধবংস, সম্পত্তি বিনাশ, এই সব যুবক ছাত্রদের শ্রাস্ত পথে পরিচালনা, 
যাহা তারতের স্নামের ও কংগ্রেস পার্টি এত বেশী অনিষ্ট করিয়াছে, যখন 
এদের কথা ভাবি, তখন সত্য সত্যই পৈরাশ্ব বোধ কন্ি। আমার কথায় 
বিশ্বাস করুন, সংবাদপত্রের যে বিবৃতিগুলিব কথা আপনি উল্লেখ করিতেছেন, 
তাহা! সবই সত্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখন শুধু ভাবি উহা! যদি না! 
হইত, কারণ কাহিনীটা মন্দ । কংগ্রেস আন্দোলনের তিতর এবং ওই পার্টি 
ও যারা এর নেতৃত্ব যানিয়া চলে, তাদের কাছে আপনার বিরাট প্রতৃত্বের 
সীমাহীন গুরুত্বের কথা আমি ভালোবকমই জানি। তাই অকপটে বলি 
আমার কামনা! ছিল কোনো বৃহৎ দায়িত্ব যেন আপনার উপর না আলিয়া 
পড়ে। (ছঃখের বিষয়, প্রাথমিক দায়িত্ব নেতাদের উপর থাফিলেও 
অন্যান্ভেরা শৃঙ্ধলাতংগকারী হিসাবে--যাহা! ঘটে তার ফলাফলরপে-_কিংবা' 
বলি হিসাবে পরিণাম ভোগ করে| ) 

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি বদি পিছনের দিকে পদক্ষেপ কনিতে 
এবং গত গ্রীন্গের নীতি হুইতে নিজেকে বিচ্ছিয করিতে ইচ্ছা! কছ্েন, 


৩০ লর্ড লিননিথগো ও ভারত গতণমেপ্টের সছিত পত্রালাপ 


(আপনার পত্ত্রপাঠে আমি যদি ইহা যনে করিয়া! ভুল না করি) তো৷ আমাকে 
আানাইয়! দিন, আমি তৎক্ষণাৎ বিষয়টি পুনবিবেচনা কবিব। আর আমি 
যদি আপনার উদ্দেস্ত বুঝিতে বার্থকাম হইয়া থাকি তো কী পরিমাণে অক্ষম 
হুইয়াছি, তাহা আমাকে অবিলম্বে দরানাইতে ও কী কী কার্ধকরী প্রস্তাব 
আমার নিকট করিতে চান, তাহা বলিতে দ্বিধা! করিবেন না। এত বছর 
পরেও আমাকে আপনি ভালোই জানেন, তাই বিশ্বাস করিবেন যে আপনাব 
নিকট হইতে পাওয়া যে কোনো বাঙাই যে আমি আগেব মত গভীর 
মনোযোগ ও পূর্ণ গুরুত্বের সহিত পড়িতে লিপ্ত থাকিব এবং আপনার 
মনোভাব ও উদ্দোশ্ত বুঝিবাব ভগ্য গভীরতম উাদ্বগেব সহিত ইহা গ্রহণ 
করিব। 


আন্তরিকতার সহিত 
লিননিথগো। 
ষ্ঠ 
ব্যক্তিগত । 
বন্গীশালা 
১৯-১০৪৩ 
প্রিয় লর্ত লিননিথগো, 


গতকাল বেলা ২-৩৪টার সময় আপনার সহাচ্ধুভৃতিপূর্ণ পত্র পাইলাম 
আপনার নিকট হুইতে চিঠি পাওয়ার বিষয়ে আমি প্রায় নিরাশ হইরাই 
পড়িয়াছিলাম | আমার অধৈর্ধকে অনুগ্রহ্পূর্বক ক্ষমা করিবেন। 

আপনার চিঠিতে জাতিচ্যুত হই নাই দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। 

৩১৯শে ডিসেম্বরের চিঠিতে আমি আপনাক় বিরুদ্ধে গর্জন জাদাইয়াছি, 
আপনিও প্পান্টাপ্ার্জন করিয়াছেন । এপ্স অর্থ জাধাকে গ্রেফতাৰ করিয়া 


লর্ড লিননিথগো ও ভাবত গভর্ণমেপ্টেব সহিত পঙ্জরালাপ ৩১ 


ভুল কবেন নাই বলিয়াই আপনার বিশ্বাস এবং ক্রটিগুলির জন্গ, আপনাৰ 
১পত যাস প্দাধ আমার, আপনি ছুঃখিত হুইয়াছেন। 

অনার চিঠি হইতে আপনি বে সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, আমার মনে হয়, 
5"্হ] ভ্রান্ত নম। আপনার ব্যাখ্যাব আলোকেই আমার চিঠিখানি পুনর্বার 
পড়িয|ছি, কিন্তু এব মধ্যে আপনার অর্থ খজিয়া পাইলাম না। ছ্ামি 
শ্রনশন কবাতিই চাহিয়াছিলাম এবং এই পত্রালাপ নিক্ষল হইলে এখনো 
শাছিব। বিশ্বব্যাপী অনটন দেশেব মধ্য চুপি চুপি পা ফেলিয়া আসিতেছে, 
লক্ষ লক্ম নবনারীন ছুঃখকষ্ট এবং দেশেব বুকে যাহ! ঘটিতেছে, তাছা! আমাকে 
অসভাযেক মত দেখিয়া যাইতে হইবে। 

আমাব চিঠব আপনি যে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, তাছা গ্রছণ না করিলে 
শামি যেন একটী কার্ধকর প্রস্তাব জানাই এই আপনায় ইচ্ছা । এটা আমি 
কবিতে পাধিতাম, ধদি আপনি আমাকে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির সদন্তদেয় 
মধ্যে বাখিতেন। 

আমার যে তৃলগুলি বা তার চাইতেও কিছু খারাপের সম্বন্ধে আপনার 
ধাবণা স্পষ্ট, সেগুলির সম্বন্ধে আমাকে নিঃসংশয় করিতে পারিলে জামার 
নিভ্ের পক্ষে সেগুলিকে পূর্ণ ও প্রকাশ্তভাবে স্বীকার করিতে ও 
যথেষ্ট রকম সংশোধন করিতে কাৰও সহিত পরামর্শ করার প্রয়োজন 
বোধ করিব নী। কিন্ধু ভূল করিয়াছি এমন বিশ্বাস আমার লাই । ভাবত 
গতর্ণমেশ্টের (ম্ব-বি ) সেক্রেটারীর নিকট আমায় ২৩শে সেপ্টেবর ১৯৪২ এর 
চিঠি আপনি দেখিয়া থাকিলে জমি বিদ্দয় বোধ করিব । এই চিঠিতে ও 
আপনাকে লিখিত ১৪ই আগস্ট ১৯৪২এর চিঠিতে আমি আপনাকে খাছ 
ব্লিয়াছি, তাতে এখনে! অবিচলিভ আছি। 

বিগত ৯ আগষ্ট পরে যাহা ঘটিয়াছে, সেজন অবগ্তই ছঃখ প্রকাশ করি । 
কিন্ত সে সবের জন্ত সবস্ত দোষটা আমি ভারত গভর্ণবেন্টের ছুয়ারে রাখি দাই 
কী? তাছাড়া, আনান প্রভাব-নিয়স্রণ-বহিভূ্ভি ঘটনাবলী লখদ্ধে আবি ফোলো 


৩২ লর্ড লিননিথগো ও ভাবত গতর্ণমেন্টের সহিত পন্্রালাপ 


মতামতই প্রকাশ করিতে পারি না। এগুলিব এক তবফা বিববণই শুধু 
পাইতেছি। আপনার বিভাগীয় কারা আপনার সম্মথে যে সব সংবাদ 
আনিয়া হাজির কবে, প্রথম দৃষ্টিতেই সেগুলিব সত্যতা গ্রহণ কবিতে আপনি 
অবস্ত বাধ্য । কিন্ত আমিও যে ওইরূপ তাহ! অ।পনি আশা করিতে পাবেন না । 
ইতিপূর্বে এই সব সংবাদ প্রায়ই ত্রান্ত বলিষা প্রমাশিত হইয়াছে । এই ক'রণেহ 
যে সংবাদদেৰ য।থার্থোব উপব আপনাব বিশ্বাস গ্রথিত, সে সম্বন্ধে আমাক 
সংশয় দুব করিতে আমি ৩১শৈ ডিসেম্ববের চিঠিতে ওজব কবিযাছিলাম। 
আমি বিবৃতি দিব বলিয়া আপনি আশা কবিলেও মে সম্পর্কে অমার 
মুলগত অস্থৃবিধা হুয়তে! উপলদ্ধি ককিতে পাবিধেন। 

যাহা! হউক, অক্টালিকাশিখব হইতে আমি এটুকু বলি যে আগও যেমন 
ছিলাম এখনও সেইরূপ অছিংসানীতিতে দৃ৮ বিশ্বাসী আছি। আপনি হয়তো 
জানেন ন। যে কংগ্রেসকমীযদব যে কে'নো হিংসানীতিকেই আমি প্রকা শ্রতাবে 
ও স্পষ্টতাব লহিত নিন্সা কবিরাছি ৷ উদ্াহবণ দিয়া আপনাকে বিবক্ত কবিতে 
চাই না। আমার বক্তব্য এই যে এরপ ক্ষেত্রে প্রতিবাবই আমি স্বাধীনভাবে 
কাজ করিয়াছিলাম। 

এবার পিছনে হটিয়৷ আসাব পালা গভর্ণমেপ্টেব। আপনার অভিমতের খণ্ডনে 
অতিমত প্রকাশ করাব ভম্ক আমাকে ক্ষমা কবিবেন। আপনি যদি ছাত না 
তুলিতেন এবং আমার ঘোৌধশামত ৮ই আগষ্টের বাত্রে আমাকে সাক্ষাৎদান 
করিতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাম তাহা হইলে ভালো ছাভা অন্ত কিছু ঘটিত না। 

এখানে আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারি কী যে এর আগে পর্যন্ত 
তারত গতর্থমেপ্ট তীদের ক্রটির কথ! স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, যেমন 
গঞ্জাবে, যখন পরলোকগত জেনাবেল ভায়ারের নিন্দা ছইয়াছিল, যেমন 
যুক্তপ্রদেশে, যখন কানপুযের এক মসজিদের একটা কোশেন, পুজসংস্কার 
হইয়াছিল, ঘেমন বাংলাম্স, খন বংগতাগ রদ হইয়াহিয | আলাধধারণের 
বৃহৎ ও পূর্বেকার ছিংসাভাৰ সন্তেও এগুলি কর! হইয়াছিল । 
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সংক্ষেপ বলিতে হইলে £ 

(১১ একাই কাজ কবি এই যদি আপনি চান, তাহা হইলে আমার ভুল 
সম্বন্ধে '্ানাকে নিঃসংশয ককন। অজ্রশ্র সংশোধন আমি কবিব। 

(১) আব আপনি যদি চান কংগ্রেসের তবফ হইতে কোনো প্রস্তাব দিই 
তা হইলে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিন সদন্তদেব মধ্যে আমাকে আপনাৰ 
শখ উচিত | 

অ'শি বলিবই দুল জ্ঘা বাধ' দৃব ককিতে আপনি মনস্থ করুন| 

আম ক ছুকবোধ্য লাগিলে বা আপনাব চিঠিব পুবা জবাব না দিয়! থাকিলে 
্রনগ্রহপূবক আমাব ক্রটিগুলি দেখাইয়া দিন | আপনা-ক সন্থষ্ট কবিবার চেষ্টা 
কলিব | 

মানব কোনোকধপ গোপনতা আম'ব নাই। 

'াপনাকে লেখা আমাব চিঠিগুলি বোম্বাই গভ্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় প্রেরিত 
হয দেখিতেছি। এই পদ্ধতিাত নিশ্চয়ই স্ময়ের অপচয় হয়। এক্ষেত্রে 
স্নযই যখন প্রধান কথা, হয়তো আপনি ভকুম জারী করিবেন যে আপনাৰ 
শিক আমাল চিঠ্গুলি এই ক্যাম্পের স্বপণবিন্টেণ্ডেশ্টের স্বারা সরাসরি 
প্রেৰ্তি হউক | 


আপনার আত্তৰিক কৃত 
এষ. কে. গান্ধী 


২৫ 
বাক্তিগত | বড়লাট তবন, 
নয়া দিজ্সী, ২৫শে জাছুয়ারী, ১৯৪৩ 
প্রিয় মিঃ গান্ধী, 
আপনা ১৯শে জাঙ্গুয়াবীয় বাক্িগত চিঠির জন্ভত বহু ধ্তবাদ। এইবাক্র 
সেটি পাইলাম । বল! বাহুল্য, গভীর হত্ব ও মনোযোগের লহিত পড়িয্াছি। 


০ 


৩৪ লর্ড লিনলিথগে। ও ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্রালাপ 


তবু বলিতে শংফাবোধ করি যে অন্ধকাবেই সহিয়াছি। বিগত আগষ্টেব পে 
হিংসা ও অপরাধমূলক ছুঃথকব সংগ্রাম এবং বিপ্লবী কার্ধকলাপেব ভগ্য 
ভারতবর্ষের সুনামের যথেষ্ট ছানি ও ক্ষতি হইয়াছে । ঘটনার গতির সহিত '3 
ঘটনাবলীর সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল থাকার ফলে ওইসব কার্থকলাপেন 
জন্য কংগ্রেপী আন্দোলনকে ও গত আগন্টেন সিদ্ধান্তের সময়ে কংগ্রেসে অন্ু- 
মোদিত ও পরর্ণক্ষমতা প্রাপ্ত মুখপাত্র ছিসাবে আপনাকে দায়ী করা ছাড়া আমান 
গতান্তর ছিল না। গত চিঠিতে একথ। আমি পরিষ্কার বলিয়াছি। অহিংস 
সম্বন্ধে আপনার উক্তি লক্ষ্য করিলাম। হিংসানীতির প্রতি আপনার স্প্ট 
নিন্দাবাদ পড়িয়া অতীব আনন্দিত হইলাম! অতীতে আপনাব মতবাদের 
ওই ধারাটির প্রতি আপনি যে গুরুত্বারোপ করিয়াছেন, তাছা আমি ভালোই 
জানি। কিন্তু অন্ুগামীদেব অন্তত কয়েকজনের পূর্ণ সমর্থন উহাতে ছিল না, 
গত কয়েকমাসের ঘটনাবলী এবং ইদানীংও যাছ। ঘটিতেছে, তাহা হইতে ইহ 
প্রমাণ হয়। কংগ্রেস ও তার সমর্থকদের ছিংসাকার্ধের ফলে যাদের জীবন 
গিয়াছে, যায়! সম্পত্তি হারাইয়াছে ব! গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাদেব 
সম্পর্কে এটি কোনে জবাবই নয় যে তারা (গান্ধীজীর অন্থগামীর! ) আপনার 
প্রচারিত আদর্শ হইতে বিচ্যুত ছইয়াছে। “সমস্ত দোষারোপ*” আপনি 
ভারত গতর্ণমেণ্টের ছুয়ারে উপনীত করিয়াছেন বলিয়! যে উক্তি করিয়াছেন, 
তাহাও আমি উত্তর বলিয় গ্রহণ করিতে পারি না। এই ব্যাপায়ে 
তথ্যাদি লইয়া আমর! কাজ করিতেছি, তথ্যাদ্িরই সম্বুখ্বীন হইতে হুইবে 
আমাদের | শেষ চিঠিতে আমি স্পষ্টই বলিয়াছিলাম আপনার নিকট হইতে 
আমি ঘষে কোনো বক্তব্য বা বিশেষ ঘোষণা, যাহা! আপনাকে হয়ত করিতে 
হইবে, পাওয়ার জন্ত উদ্বিপ্ন থাকিলেও এক্ষেত্রে ভারত গভর্পষেণ্টেয় বদকে 
কংগ্রেস ও স্বয়ং আপনায় দোষ খণ্ডন করিবার কখা। 

£. তাই, »ই আগষ্টের প্রস্তাব ও প্রস্তাবের প্রতিযাপক নীত্িক্ষে আপনি 
অস্বীকার করেন ঘা উহ! হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বাখিয্াছেন এই মর্মে জানাবে 
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৬ লণ্ইাতে উদ্বেগ বোধ করিলে এবং ভবিষ্ৎ সম্বন্ধে আমাকে সঠিক প্রতিশ্রুতি 
কপ্ত পাধিলে আমি যে বিষয়টির পুনবিবেচনার অপ্ত প্রন্তুত থাকিব, তাহা 
“লাই বাভল্য। অবশ্ত ও বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন | আমি 
জলি যে যথাসম্ভব সবলতম কথায় আমি উহা স্পষ্ট করিতে চাহিলে আপনি 
» হা মন্দতাবে লইবেন না। 
বোস্ধাই গভর্ণবকে আমি বলিযা বাখিব আপনার পত্রাদি তীর মধ্যস্থতায় 
প্রশ্ণৰ বাবস্থা করিতে । আমার বিশ্বাস ইহাতে প্রেরণের বিলম্ব হাস 
*ইবে। 
আন্তরিকতার সহিত 
এম, কে. গান্থী এন্কোয়ার | লিনলিখগো 


৬ 
বঙ্গীশালা, 
২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ 

প্রিষ লর্ড লিনলিখগো, 

আমার ১৯ তারিখে চিঠির ক্রুত জবাবের জন্ত আপনাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ । 

আপনার চিট স্পষ্ট এ বিষয়ে আপনার সহিত একমত হইতে পারি আশ! 
কবিষাছিলাম। কিন্তু আপনি যে এক বিশেষ দুঢমত পোষণ করেন, ম্পট্তার 
স্থার। একথা বল্সিতে চান নাই বলিয়াই জামার নিশ্চিত বিশ্বাস। বিগত ৯ই 
আগষ্ট ও পরবর্তীকালে জনসাধারণের হিংসাকার্ধের জন্ত ( বদিও তাহা! প্রধান 
প্রধান কংগ্রেস কর্মীদের পাইকারী গ্রেফতারের পর ঘটে ) কংগ্রেসের আগষ্ট 
পরস্তাবই দায়ী বলি আপনার যে ধারণা, তার বৈধতা! সম্বন্ধে আমাকে নিংসংশয় 
করিতে আপনার অন্তত চেষ্টা কর! উচিত। এই ওজর পূর্বেও দেখাইয়াছি এবং 
শেষ নিবাস না ফেলা পর্যন্ত বেখাইতে থাকিব । গতর্ণনেপ্টের প্রচণ্ড ও 
অনিশ্চিত পর্থাই কী বর্ণিত হিংলাফাজের জন্য দারী নর? আগষ্ট প্রস্তাবের 
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কোন্‌ অংশ আপনার মতে মন্দ বা আক্রমণাজ্মক আপনি বলেন নাই। ওই 
প্রন্তাবে কংগ্রেম অছিংসনীতি হইতে কোনোক্রমেই পিছনে হটিয়া আসে নাই। 
উহা সুনিশ্চিতরূপেই সর্বপ্রকার ফ্যাসিবাদের বিরোধী । যে পরিস্থিতিতে 
ফলগ্রস্থ ও দেশব্যাপৰক সহযোগিতা কৰা সম্ভব হুয়, সেই পরিস্থিতিতে ইহা৷ বৃদ্ধ 
প্রচেষ্টায় সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া দেয়। 

এ সবই কি নিন্দার? 

প্রস্তাবের যে ধারায় আইন অমাগ্ভের বিষয় বিবেচিত হইয়াছে, তার 
সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে পারে। কিন্তু আপত্তি উঠার কথা নয়, কারণ “গার্থী 
'আরুইন" চুক্তি বলিয়া যাহা পরিচিত তার মধ্যেই আইন অমাগ্য নীতিকে 
অর্থ বুঝিয়াই মানিয়া লওয়া আছে। এই আইন অমান্তও শুরু কর] হইত 
না, যতক্ষণ না আপনার সহিত আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইত ও তার 
ফলাফল জানা যাইত। 

অতঃপর ভারত সচিবের মত একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী কতৃক কংগ্রেস ও 
আমার বিকদ্ধে নিক্ষিপ্ত অপ্রমাণিত ও আমার মতে অপ্রমেয় অভিযোগের 
কথ! ধরা যাক। 

একথা আমি নিশ্চয়ই নিরাপদে বলিতে পারি যে নিছক শোন! কখার 
বদলে দ্দৃঢ় সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা গভর্ণমেপ্টের উচিত তাদের কাজের 
যৌক্তিকতা প্রমাণ কর]। 

কিন্তু ্াপনি আমার মুখের "পরেই কংগ্রেসী বলিয়া খ্যাত ব্যক্তিদের দ্বার! 
হত্যাকাণ্ডের তথ্যাদি নিক্ষেপ করিয়াছেন । হুত্যাব্যাপাক্ আমি পরিষ্কার 
দেখিতে পাইতেছি। আশা! করি আপনিও পীইতেছেন। আমার উত্তর এই 
যে গভর্ণযেপ্টই জনসাধায়ণকে খোচাইয়া উন্মস্ত ফরিয়াছিলেন। পূর্যবর্গিত 
গ্রেফতায় কার্ধের আকারে তারা শুরু ক্রিয়া দিয়াছিলেন পিংছের যত 
হিংসাবৃতি। তার কিছুমাত্র কম নয় ওই ছিংলা, কারণ এছ ব্যাপক ভিত্তিতে 
উহ! পরিচালিত যে মুশায় দাতেয় বদলে দাতের লীতিকে উহ! 'একের জন্ভ 


লর্ড লিনলিথগো। ও ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্রালাপ ৩৭ 


দশ্ছাজারের নীতিতে পরিবতিত করে- মুশার নীতির অতিরিক্ত সিদ্ধান্ত 
অর্থ'ং যিশ্ততৃষ্ট উচ্চারিত অপ্রতিরোধের কথা ছাড়িয়াই দিলাম । ভারতবর্ষের 
সবশক্তিমান গভর্ণমেণ্টেব দমনমূলক ব্যবস্থার অস্ত কোনোরপ ব্যাখ্যা আমার 
দ্ববা অসম্ভব | 

এই ছুঃখের কাছিনীর সহিত লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারীর ভারতব্যাগী 
অভাবজনিত ক্লেশদৈন্তেব কথা যোগ করুন। জনগণের নির্বাচিত পরিষদের 
নিকট দায়ী প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেপ্ট থাকিলে উহা সম্পূর্ণ নিবারিত না হউক 
অনেকগানি প্রশমিত হইত। 

বেদনায় শাস্তিকর উধধ না পাইলে আমি সত্য গ্রাহীর জগত নির্দিষ্ট নীতি 
অর্থাৎ সামর্থ্যান্্যায়ী উপবাসের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইব । ১৯ই ফেব্রুয়াজীর 
প্রত্যুষিক প্রাতরাশের পর শুরু হইয়া ২র] মার্চের প্রাতে উছবা শেষ হইবে । 
সাধাবণত উপবাসেব সময় আমি লবণসহ জল গ্রহণ করি। বিদ্ধ ইদানীং 
আমার পদ্ধতিতে জল নিবিদ্ধ। এইবারে তাই জল পানযোগ্য করিবার জ্ত 
লেবুর রস মিশাইবার প্রস্তাব করিতেছি । কারণ আমৃত্া অনশন করার 
পরিবর্তে ঈশ্বর করেন তো পরীক্ষায় উত্ভীর্ণ হওয়াই আমার ইচ্ছা! । 
গভর্ণমেপ্ট প্রয়োজনীয় সাছায্যাদির ব্যবস্থা! করিলে উপবাস আরো! শীঘ্র শেষ 
হইতে পানে। 

এই চিঠিটি ব্যক্তিগত চিহ্নিত করিতেছি না, পূর্বের ছুট চিঠি যেষন করিয়া 
ছিলাম। সেগুলি অবস্ত কোনোক্রমেই গোপনীয় ছিল না। নিছক ব্যক্তিগত 
আবেদন ছিল সেগুলি । 


আপনার আত্তরিক বন্ধু 
এম. কে. গান্ধী 
পুনশ্চ ২ 
অসতর্কতার দরুন নীচের লেখাটি বাদ পড়িয়! গিয়াছে :-- 


গতর্ণমেন্ট স্পষ্টত উপেক্ষা করিয়াছেন বা! হুয়তে! দেখিতে পান নাই রে 


৩৮ লর্ড লিনলিখগে। ও ভারত গভর্ণমেপ্টের সহিত পত্রালাপ 


কংগ্রেস আগষ্ট প্রস্তাবে নিজের জন্য কিছুই চায় নাই। এর যাহা কিছু দাবী সবই 
জনসাফারণের অন্ত । আপনার জানিয়া রাখা! উচিত যে গভর্ণমে্ট কায়েদ-ই 
আজম জিন্নাকে জাতীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিতে আমন্ত্রণ জানাইলে কংগ্রেস 
তাহাতে ইচ্ছুক ও প্রস্তত ছিলই, সে গতর্ণমেন্ট অবশ্ত যুদ্ধকালে আবগ্াক 
সর্বসম্মত ব্যবস্থার অধীন ও যথাযোগাভাবে নির্বাচিত পরিষদের নিকট দাত্নিত্বশীল 
থাকিবে । শ্রীমতী সরোজিনী দেবী ব্যতীত ওয়াক্ষিং কমিটির নিকট হইত 
বিচ্ছিন্ন থাকার জগ্ এর বঙমান মনোভাব আমি জানি না। তবে মনে হয 
কমিটি মত পরিবর্তন কবেন নাই । 
এম. কে. গান্ধী 


৭ 
বডলাট ভবন, 
নয়া দিল্লী, 
৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


প্রিয় মিঃ গান্ধী, 

আপনার ২৯শে জাছুয়ামীর চিঠি এইমাত্র পাইলাম। সেভগ্ভ অশেষ 
ধন্তবাদ | সর্বদা যেমন এবারও তেমনি গভীর সতর্কতা ও উদ্বেগের 
সহিত আপনার মমর্কে বুঝিবার জদ্ভ ও আপনার যুক্তির প্রতি পূর্ণ স্তায় বিচার 
করিবার জনক ইহা! পড়িয়াছি। কিন্তু আমি হুঃখিত যে গত শরৎকালের 
শোকাবহ গগুগোলের জগ্ভ কংগ্োস ও আপনার নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে আমার 
ধারণা অপরিঘিতই রহিয়াছে । 

গত চিঠিতে আমি বলিয়াছিলাম ঘটনাবলীর সম্বন্ধে আমার যাহা জ্ঞান 
তার ফলে কংগ্রেসের আন্দোলনকে ও গত আগন্টের সিদ্ধান্তের সময়ে একস 
অন্থমোদিত ও পূর্ণক্ষমতা প্রাপ্ত নেতাহিসাবে আপনাকে পরবর্তীকালে ঘটিত 
হিংসা ও অপরাধমূলক সংগ্রামের জন্ত দায়ী কর! ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। 


লর্ড লিনলিথগে!৷ ও ভারত গভর্দমেন্টের সহিত পত্রালাপ ৩৯ 


প্রত্যুন্তরে আপনি আমাকে আমার অভিমতের নিভূলিতার বিষয়ে আপনাকে 
নিঃসংশয় করিবার জগ্য চেষ্টা করিতে বারংবার বলিয়াছেন। আপনার 
অন্নরোধেব জবাবে আরে শীঘ্র সাড়া দিতে পারিতাম, যদি আমার প্রত্যাশা- 
মত আপনার চিঠিগুলি এই ইংগিত দিত যে আপনি খোল! মন লইয়াই 
সংবাদে খঘোজ করিয়াছেন! প্রত্যেকটি চিঠিতেই আপনি সাম্প্রতিক 
ঘটনাবলীব প্রকাশিত সংবাদের সম্বন্ধে গভীর অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ 
কবিয়াছেন, যদিও শেষ চিঠিতে আপনি সেই সংবাদের উপর ভিডি করিয়াই 
তার সমস্ত দোষ ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর চাপাইতে খ্বিধা করেন নাই । সেই 
চিঠিতেই আপনি বলিয়াছেন, যে সবকারী সংবাদগুলির যাথার্থ্ের উপর আমি 
নির্ভব করি, সেগুলি বিশ্বাস করিতে আমি আপনাকে প্রত্যাশা! করিতে পারি 
না। ম্থতবাং আপনার সংশয় দূর করিবার জন্য আপনি আমাকে কীরূপ 
প্রত্যাশ। বা অভিলাব করেন, তাহ! আমার নিকট স্পষ্ট নয়। কিন্তু কার্ধত, 
কংগ্রেসেব ৮ই আগষ্টের প্রস্তাব তার দাবীর সমর্থনে “গণ আলোলন” ঘোষণা 
করিলে, আপনাকে নেঞ্ডপদে বৃত করিলে এবং আন্দোলনের নেতৃত্বের 
প্রতি হস্তক্ষেপ হুইলে প্রত্যেক কংগ্রেসী যাহাতে নিজেরা কাজ করিয়া যাইতে 
পারে, সেজগ্য তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিলে পর যে সমস্ত শোচনীয় ছিংস! 
ও নাশকতামূলক কাজ এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটে, তার দায়িত্ব কংগ্রেস 
ও তার নেতাদের উপর চাপাইবার যুক্তিতে গতর্ণষেন্ট কোনো গোপনতাই 
অবলম্বন করেন নাই | যে প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত মর্মে প্রস্তাব করিতে পারে, 
তাহা পরবর্তীকালে ঘটিত কোনো ঘটনারই দায়িত্ব অন্থীকার করিতে পারে 
না। এই নীতি হিংসার পথে চালিত হইবে জানিয়াও আপনি ও আপনার 
বছুরা যে ইহা! মার্জনা করিতে প্রস্তত ছিলেন, এবং যে সব ছিংসাক্ষাজ 
সংঘটিত হুইয়াছিল, তাহা যে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফতারের বহু পূর্বে চিন্তিত 
এক পরিকষ্টানার অংশ এবিহয়ে প্রমাণ আছে। কংগ্রেলের বিরুদ্ধে 
মামলার সাধারণ প্রক্কৃতি কেন্জ্রীয় আইন পরিষদে বিগত ১৫ই সেপ্টে স্বরাষ্ট্র 


৪৯ লর্ড লিনলিখগে! ও ভারত গভণমেপ্টের সহিত পত্রালাপ 


সচিবের বক্তৃতায় বিবৃত হয়। আপনি ঘদি আরে! সংবাদ পাইতে চান তো! 
আমি আপনার নিকট এর উল্লেখ করিব। এর একটা পুরা নকল এই 
সংগে দিতেছি, সংবাদপত্রের যে বিবরণ আপনি দেখিয়া থাকিবেন তাহা হুয় 
তো যথেষ্ট নয়। আমি শুধু এইটুকু বলিবার প্রয়োজন বোধ ৰরি যে সাক্ষ্য 
প্রমাণাদি যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা তৎকালে গৃহীত সিদ্ধান্তকেই সমর্থন 
কবিয়াছে। আমার হাতে অঞ্জতঅ তথ্য আছে যে নি-ভা-ক-কর নামে 
প্রচারিত গোপন নির্দেশে নাশকতাধুলক কার্ধের আন্দোলনের পরিচালন 
হইয়াছে? স্থুপর্লিচিত কংগ্রেসীর হিংসা ও ছত্যামূলক কার্থ পরিচালনা করিয়। 
তাতে নিঃসংকোচে অংশ গ্রহণ করিয়াছে; এবং এখনো এমন কী একটা 
গুপ্ত সংগঠনের অন্তিত্ব বজায় আছে, তাতে অগ্ঠাগ্কদের মধ্যে কংগ্রেস 
ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্তের পদ্ধী একটা প্রধান অংশ গ্রহণকারী । 
দেশকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে এমন সব *বামার উপদ্রব ও অগ্যাস্ঠ সন্ত্রাসবাদী 
কার্যকলাপের পরিকল্পনা করার কাজে সংগঠনটা সক্রিয়ভাবে নিধুক্ত রহিয়াছে। 
এই সব সংবাদের উপর তিত্তি করিয়! যদি কাজ লা করিয়া থাকি বা! প্রকান্থে 
এই সব প্রচার না করিয়া থাকি তো উপুক্ত সময় আসে নাই বলিয্াই করি 
নাই। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভি- 
যোগের বুঝাপড়! আগে বা পরে একদিন হইবেই এবং সেই দিনই সমগ্র পৃথিবীর 
সম্মুখে যদি পারেন তো আপনি ও আপনায় সহকর্মীর! নিজেদের পরিফার 
করিয়া ফেলিবেন। এবং ইত্যবসরে আপনি নিজে বদি কোনে! উপায়ে, যাছা 
আপনি করিবার চিন্ত! করিতেছেন বোধ হইতেছে, কোনো সহজ বহির্গমনের 
পথ খু'ঁজিয়! বাহির করিবার চেষ্টা করেন ডে! সেটা আদালতে অনুপস্থিত 
হওয়ার সাহিল হইবে এবং সেজন্য রায় আপনার বিরুদ্ধে যাইবে। 


“গার্থী-আরুইন চুক্তি” বলিয়া! আপনি যার' উল্লেখ করিয়াছেন, ৫€ই মার্চ 
১৯৩১এর সেই দিষ্সী মীমাংসায় আইন অমান্ত নীতিকে অর্থ বুঝিয়াই মান! 
হইয়াছে, আপনার এই বিধৃতি বিদ্ময়ের সহিত পাঠ বরিয়াছি। দলিলটা 
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পুনরায় আমি দেখিয়াছি। আইন অযান্ভ “কার্ধকরী ভাবে স্থগিত” রাখ! হইবে 
এবং গভর্ণমেন্ট “পরস্পর-অন্ুবর্তী কর্মপন্থা” গ্রহণ করিবেন এই ছিল এর তিত্ি। 
এই ধবগের দলিলে আইন অমান্ভের অন্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য থাকা 
স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন কোনো অবস্থায়ই বৈধ 
হ্বীক্ৃত হইয়াছিল এমন কথা এর মধ্যে কোথাও খু'জিয়া! পাই নাই। আমার 
গভর্ণমেন্টও যে ইহাকে ওইরূপ মনে করেন না, আর বেঙ্গী সরল করিয়া তাহা 
বলিতে পারি না। 

দেশেব অন্গমোদিত যে গভর্ণমেণ্টের উপর শাস্তি ও শ্রত্থল! রক্ষার দায়িত্ব, 
আপনাব প্রস্তাবিত মনোভাব গ্রহণ করিলে মানিতে হয় যে সেই গভর্ণমেপ্টের 
উচিত ধ্বংসমূলক ও বিপ্লবাত্মক আন্দোলন অপ্রতিহতভাবে ঘটিতে দেওয়া, 
যেগ্তলিকে আপনি নিজেই প্রকাস্ত বিজ্রোহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; মানিতে 
হয যে গভর্ণমেন্টেন উচিত ছিংসাকার্ধ, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করণ, নিরপরাধ 
ব্যক্তিদেব উপর আক্রমণ, পুলিশ কর্মচারী ও অগ্যান্ডদের হত্যা ইত্যাদি 
ব্যাপারের প্রস্ততি অবাধভাবে অগ্রসর হইতে দেওয়। । আমার গতর্ণমেপ্ট ও 
আমি প্রকাহ্থেই বলি যে আপনার বিরুদ্ধে ও কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে আঝো 
আগেই প্রচণ্ড পন্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল। কিন্তু যে পথ আপনি লইতে 
যনস্থ করিয়াছেন, উহ! হইতে লরিয়! আলার প্রত্যেক সম্ভাব্য দ্ুধোগ আপনাকে 
ও কংগ্রেস সংগঠনকে দিতে বরাবরই আমি ও আমার গতর্ণমেন্ট উৎকষ্ঠিত 
ছিলাম। বিগত ভ্কুন ও জুলাইয়ে আপনার বিবৃতি, ১৪ই ভুলাইএর ওয়াকিং 
কমিটিব মৃল প্রস্তাব, এবং সেই দিনই আলাপ-আলোচনা কোনো! স্থান বাকী 
নাই এবং যাছ! হউক না ফেন ইহা! প্রকাশ্য বিশ্রোহ বলিয়া আপন!র ঘোষণা-_ 
এগুলির সব ফটিই আপনায় সেই চরম উপদেশ প্কয়েংগে ইয়। ময়েংগে+ ছাড়াও 
গুরুত্বব্যঞ্কক ও অর্থবোধক | কিন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির প্রস্তাব হইতে পগিফাররূপে বুঝা যায় যে গতর্ণদেপ্টফে ভায়তের জন- 
সাধারণের প্রতি দারিস্ব পালন করিতে ছইলে কংগ্রেসের মনোক্ষাষ আর 
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উপেক্ষা কর! যাইতে পারে না, ততক্ষণ পর্যস্ত অপেক্ষা করাই ধৈর্ধেব সহিত 
( ঘেটা হয়ত! যখোচিত হয় নাই ) স্থিরীকৃত হয়। 

পরিশেষে আমাব বক্তব্য, যে সিদ্ধান্ত আপনি কান্জে পরিণত করার মনস্থ 
করিতেছেন বলিয়া আমাকে জানাইতেছেন, আপনার শ্যান্্য ও বয়সের 
কারণে সেজন্য আমি অতীব ছুঃখিত। এই আশা ও প্রার্থনা করি যে 
এখনো আপনার বিজ্ঞতর বৃদ্ধির উদয় ছউক। কিস্ত উপবাস ও অন্থুসংগী 
বিপদগুলি গ্রহণ কর। না করার সিদ্ধান্ত সুম্পষ্টরূপে আপনার একাব। এব ও 
এর ফলাফলের দায়িত্ব একা আপনারই উপর। আমার আত্তরিক বিশ্বাস 
যে আমি যাহ! বলিয়াছি তার আলোকে আপনি আপনার সিদ্ধান্ত আবো৷ 
ভালোভাবে বিবেচন। করিবেন। ভালোভাবে বিবেচনা করিবাৰ মনোভাবকে 
আমি অভিনন্দিত করিব। এর কাবণ শুধু যে আপনাকে ইচ্ছাপূর্বক জীবন 
বিপন্ন করিতে দেখা আমার স্বাভাবিক অনিচ্ছা! তাহা! নয়, রাজনৈতিক উদর 
উপবাসের আশ্রয় লওয়াকে আমি মনে করি উহা! এক ধরণেব রাজনীতিক 
ভয়প্রদর্শন (হিংসা), যার কোনো নৈতিক যুক্তি নাই। আপনারই পূর্বের 


লেখা হইতে জানিয়াছি আপনিও তাই মনে করিতেন। 
আন্তরিকতার সহিত 
এম. কে. গান্ধী এক্কোয়াব হিনজিথগে। 
২৮ 
বড়লাট ভৰন, 
নয়া দিল্লী, 
€ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 
প্রিল্ন যিঃ গান্ধী, 


মহামান্তের নিকট ২৯শে জাচ্ছয়ারীর চিঠিতে আপনি বলিয়াছিলেন 
এই চিঠিটী পূর্বেকার ছুটী চিঠির মত ব্যক্তিগত চিহ্িত করিতেছেন না, 
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আন পূর্বেকার সেই ছুটী চিঠি কোনোক্রমেই গোপনীয় নয়, ব্যক্তিগত আবেদন 
ম'। এ পর্যস্ত মহামাগ্ঠ প্ব্যক্তিগত” কথাটার স্বাভাবিক প্রচলিত অর্থ ই 
কবিষাছিলেন, যেমনটা আপনি প্রত্যাশা! করিতেন, আর তদম্ুসারে তার 
জবাবগুলিতেও ইহ] চিহ্নিত করিয়া আসিয়াছেন। আপনার বক্তব্য হইতে 
তিনি অন্থমান করিতেছেন যে ব্যক্তিগত চিহ্ধ থাকা সত্ত্বেও তিনি এই চিঠিগুলি 
জবাব সহ প্রকাশ করিতে দিলে আপনার আপত্তি হইবে না। সম্ভবত তাহ] 


আপনি অন্ুগ্রহপূর্বক আমাকে জানাইয়! দিবেন। 
আস্তবিকতার সহিত 
এম. কে. গান্ধী এক্কোযাব জি. জেথওয়েট 
২৯ 
বন্দীশাল, 
৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 
প্রিয় ম্তব গিলবার্ট, 


এত দিন পরে আপনার স্বাক্ষর দেখিতে পাইয়া উল্লসিত হুইলাম। 
ব্যক্তিগত পল্ত ছুটী গোপনীয় নয় বলিয়া যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম, আপনি 
যাহা বলিয়াছেন উহা তাহাই। কিন্ত ইহ?ও আমি চাহিয়াছিলাষ যে ওগুলি 
আমার দিক হইতে গোপনীয় না হইলেও মহামান্ক ঘদি ওগুলিকে ব্যক্তিগত 
বলিয়া মনে করিতে চাহেন তো স্বচ্ছন্দে তাহা! করিতে পারেন এবং সেই জঙ্গ 
তার জবাব ছুটীকেও সেরূপ ভাবিতে পারেন। সেক্ষেত্রে চারটা ভিঠিরই 
প্রকাশ তিনি বন্ধ রাখিতে পারেন। আমার নিজের কখ! বলিতে গেলে আফি 
এই অনুরোধ করিব বিগত ১৪ই আগষ্টের পত্র হইতে শুরু করিয়া ভারত 
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গভর্ণযেস্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট লিখিত আমাব পত্রসহন সমগ্র 
পত্রালাপ প্রকাশিত কর! হউক । 


আস্তরিকতার সহিত 
এম. কে গান্ধী 


বঙ্দীশাল।, 


৭-২-৪৩ 


প্রিয় লর্ড লিনলিথগো, 

আমার বিগত ২৯শে জান্ুয়ারীর চিঠির প্রতি আপন/ব ৫ই তারিখের দীর্ঘ 
জবাবের জঙ্ ধন্যবাদ জানাই । 

প্রথমে আমি আপনার চিঠির শেব প্রশ্নটি অর্থাৎ ঈপ্সিত উপবাসের কণা 
ধরিতেছি, যেটা ৯ই শুরু ছইবার কথা। সত্যাগ্রহীর দৃষ্টিতে আপনার 
চিঠিই উপবাসের আমন্ত্রণ লিপি। ইহা নিঃসনদেছ যে ওই পদ্থা ও 
তার ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার । আপনার লেখনী হইতে আপনি এমন 
একটা কথা বাছির হইতে দিয়াছেন যে জন্ প্রস্তুত ছিলাম না। দ্বিতীয় 
প্যারাগ্রাফের শেষ বাক্যে আপনি এই পশ্থাকে সহভ বহির্গমন পথ 
আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বন্ধু হইয়া আপনি 
আমার প্রতি ষে এরূপ নীচ ও কাপুরুযোচিত উদ্দেপ্ত আক্নোপ করিতে 
পারেন তাহা ধায়ণাতীত। “এক ধরণের রাজনীতিক তাযপ্রদর্শন' বলিয়াও 
এর নাম দিয়াছেন আর এই বিষয়ে আমারই পূর্বের লেখ! আমারই বিরুদ্ধে 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমার লেখা আমি শ্বীকার করি। আমার ধারণা 
সেগুলির যধ্যে জামার অতীন্সিত কার্ধের সহিত সামঞজ্হীন কিছুই নাই। 
আপনি নিজে এ রচনাগুলি পড়িয়াছেন কী না ভাবিয়া বিশ্ধিত ছই। 


লর্ড লিনলিখগো। ও ভারত গতর্ণমেন্টের সহিত পত্রালাপ ৪৫ 


আমি জোর গলায় বলিতেছি যে খোলা মন লইয়াই জামি আপনাকে 
আমার ভুল সম্বন্ধে নিঃসংশয় করিবার জন্য বলিয়াছিলাম। প্রকাশিত সংবাদের 
উপর "স্থুগভীর অবিশ্বাস” আমার খোল! মনের সহিত মোটেই সামজজন্তহীন নয় 

আমি (আমার বন্ধুদের কথা এই মুহূর্তে ছাড়িয়াই দিতেছি ) “এই পদ্ধতি 
হিংসানীতির পথে চালিত হইবে জানিয়াও ইছা মার্জনা করিতে প্রস্তুত” 
ছিলাম আর “পরবর্তাকালে ঘটিত ছিংসাকার্ধ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের 
ব পূর্বে চিস্তিত এক পরিকল্পনার অংশ”, এ বিষয়ে প্রমাণ আছে 
বলিতেছেন । এরূপ গ্রুতর অভিযোগের সমর্থনে কোনো প্রমাগ আমি 
দেখি নাই। আর প্রম।ণাদির অংশ এখনো প্রকাশিতবা তাহা! আপনিও 
স্বীকার করেন। স্বরাষ্ট্র সচিবের যে বক্তৃতার এক কাপি আমাকে পাঠাইয়াছেন, 
তাকে কৌহ্থলীর উদ্বোধনী-বক্কৃতা ছাড়া আর বেশি কিছু বলাযায় না। 
কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে অসমধিত অভিযোগ আছে ইঞছাতে। অনপ্ত তিনি 
বেশ জুচিব্রিত ভ।ষায় ছিংসাত্মক বিস্ফোরণের বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু ঘটিবার 
সময় কেন উচা খটিল তাহা বলেন নাই। আপনি নরনারীদের বিচার ও 
আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্বেই তাদের দণ্ডিত করিয়াছেন। যে সাক্ষ্যপ্রাণের 
ভিত্তিতে আপনি ওদের অপরাধী করিতেছেন, তাহা আপনাকে আমায় 
দেখাইয়া দিতে বলায় নিশ্চয়ই কোনো অন্তায় হয় নাই। চিঠিতে থাহা' 
বলিয়াছেন, তাতে সংশয়ের নিয়াকরণ হয় না। ইংলতীয় বিচার বিধির' 
অনুরূপ হুওয়! উচিত প্রমাণ। 

ওয়াকিং কমিটির কোনো সদন্কের স্ত্রী “বোমার উপদ্রব ও অন্কান্ 
সন্্রাসবাদ-বুলক কার্ধকলাপের পরিকল্পনায়” সক্রিয়ভাবে নিধুক্ত থাকিলে 
তাকে আদালতের সম্মুখে বিচার বরিয়া দোষ সাধাত্ব হইলে দও দেওয়া 
উচিত । যে যছ্লাটীর ফা আপনি বলিতেছেন, তিনি অভিযুক্ত ফার্ধগুলি 
করিতে পারিতেন শুধু বিগত »ই আপষ্টের পাইকারী গ্রেফতারের পরে, 
যেটাকে আমি সিংহের মত ছিংলা বির উল্লেখ করিতে সাহন ধরিয়াছি। 


৪৬ লর্ড লিনলিখগো৷ ও ভারত গভর্ণমেন্টের সহিত পত্রালাপ 


আপনি বলেন যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রকাশ করিবার 
উপযুক্ত সময় আসে নাই এখনো । কিন্তু আপনি ওগুলির নিরপেক্ষ বিচারালয়ের 
সম্মূথে ভিতিহীন প্রমাণিত হওয়ার কথ! কখনো তাবিয়াছেন কী, দণ্ডিত 
ব্যক্তিদের কেছ কেহ ইত্যবসরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে বা৷ জীবিতরা 
দাখিল করিতে পারে এমন প্রমাণ কিছু কিছু অপ্রাপ্য হইতে পারে তাছাও 
কখনো ভাবিয়াছেন কী ? 

আমার বিবৃতি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি যে ৫ই মার্চ ১৯৩১ ভারত গভর্ণ- 
মেণ্টের পক্ষে তৎকালীন বড়লাট ও কংগ্রেসের তরফে আমার মধ্যে যে 
মীমাংসা হয় তাতে আইন অমান্ত নীতিতক অর্থ বুঝিয়াই মানিয়া লওয়া 
হইয়াছিল। আশ! করি আপনি জানেন যে ওই মীমাংসা চিন্তিত হইবার 
পূর্ষেই প্রধান প্রধান কংগ্রেসীদের ছাড়িয়া দেওয়া! হুইয়াছিল। মীমাংসার 
ফলে কিছুটা! ক্ষতিপূরণ ক:গ্রেসীদের দেওয়া হুইয়াছিল। গভর্ণমেপ্ট কতৃক 
সর্ভাদি পূরণ হুইতে থাকায় আইন-অমাস্ভ বদ্ধ করা হয়। আমার মতে 
ইহাই ওর বৈধতায় স্বীকৃতি, অবশ্ত বিশেষ অবস্থায়। সেইজগ্য আইল 
অমান্ত “কোনে! অবস্থাতেই আপনার গতর্ণমেষ্ট কৃকি বৈধ স্বীকৃত হইতে 
পারে না” আপনাকে এই ধারণা পোষণ করিতে দেখিলে কিছুট! অদ্ভুত 
লাগে। পনিহ্রিয় প্রতিরোধ” নাম দিয়! ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট এর বৈধতা 
স্বীকার করিয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টের প্রথাকে আপনি উপেক্ষা 
করিতেছেন। 

সর্বশেষে, আপনি আমার চিঠিগুলির মধ্যে একটী অর্থ পড়িয়াছেন, যেটা 
আমার এফটী চিঠিতে উদ্লিখিত প্রক্কৃত অছিংসার প্রতি অবিচলিত থাকার 
ঘোষণার সহিত পুরাপুরি অসানঞ্রন্তপূর্ণ। কারণ, আপনায় যে চিঠির জবাব 
দিতেছি তাতে আপনি বলিতেছেন যে, “আনা অভিমত গ্রহণ করিলে শান্তি 
শৃঙ্খলা স্থাপনের ভন্ত দায়ী দেশের অনুমোদিত গভর্ণমেন্টকে এমন' কতকপ্তলি 
আন্দোলন ঘটটিতে দিতে ছয় যেগুলিক্স কলে হিংলানীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার 


লর্ড লিনলিথগো ও ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত গন্্রালাপ ৪৭ 


ব্চ্যুতি, নির্ধোষ ব্যক্তিদের উপর আক্রমণ, পুলিশ অফিসার ও অন্তান্তদের 
হত্যার তোড়জোড় অব্যাহতভাবে চলিবে ।” আপনি বিশ্বাস করেন যে 
আমি আপনাকে এই সব জ্রিনিসগুলি আইনসংগত বলিয়! মানিয়া লইবার জন্য 
বলিতে পাবি; নিশ্চয়ই আমি আপনার একটা অন্ভুত বন্ধু। 

আমার প্রতি আরোপিত ধারণা ও বিবৃতিগুলির চূড়ান্ত জবাব দিবার 
চেষ্টা আমি করি নাই। এরূপ জবাব দিবার স্থান ইহ! নয়, সময়ও এখন নয় । 
আমার নিকট যেগুলির অবিলম্বে জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল, 
শুধু সেগুলি বাছিয়া লইয়াছি। যে কঠোর পরীক্ষা আমি নিজের সম্মুখে 
উপস্থিত করিয়াছি, তাহা! এডাইতে পারি এমন কোনো ছিত্রপথ আমার জন্ত 
আপনি রাখেন শাই | 2ই তারিখে সর্বাপেক্ষা সম্ভব পরিফষার বিবেকযোধ 
লইয়! আমি ব্রতী হইব । “এক প্রকার রাজনীতিক ভয় প্রদর্শন” বলিয়া! আপনি 
এর নাম দিতে পারেন, কিন্তু যে গ্তায়বিচার আমি আপনায় নিকট হইছে 
পাইতে বার্থকাম হুইয়াছি, সেই গ্যায়বিচারের জন্যই ইহা আমার সর্বোচ্চ 
বিচারপরিধদের নিকট আবেদন । পরীক্ষায় জয়ী হইতে না পারিলে আমি 
আমার নির্দোষতায় পরিপূর্ণ আস্থা রাখিয়া বিচায়াসনেয় নিকট যাইব । 
এক সর্বশক্তিশালী গভর্ণমে্টের প্রতিনিধি আপনি ও এক নগণ্য ব্যক্তি আমি-_ 
আমাদের মধ্যে কে দেশ ও মানবতার সেবা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে 
ভাবীফালেক মানুষ ভবিষ্যতের মধ্য দিয়াই তাহ! নির্ণর করিবে । 

আমার শেষ চিঠিটা সময়ের বিরুদ্ধে লিখিতে ছইক্সাছিল বলিয়া! একটা 
প্রধান প্যারা পুনশ্চ হিসাবে গিয়াছিল। এই সংগে এখন এ্রফটা ভালো 
কাপি পাঠাইতেছি, পিয়ারীলাল ওটা টাইপ করিয়াছেন, মছাদেঘ দেশাইএর 
স্থান তিনিই লইয়াছেন। গুলুনশ্চ অংশটীর যেস্থানে থাকা উচিত ছিল, 
সেই স্থামেই বসানে! হইয়াছে দেখিতে পাইকেন। 

আপনার বিশ্বন্ত বন্ধু 
সংযুক্ত $ ৩৯নং চিঠি এজ. কে, গাথা 


৪৮ লর্ড লিনলিথগে! ও ভারত গতর্ণমেপ্টের সহিত পত্্ালাপ 
৩১মং চিঠিটা ২৬নং চিঠির জনুরপ। ফেধল পুঅশ্চ অংশটা তৃতীয় পারাগ্রাফ কপে স্থান 
লাভ করিয়াছে। 
৩২ 
(ডাকে প্রাপ্ত ) 


স্বরাষ্ট্র বিভাগ, 
নয়! দি্লী, 
“ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩। 
প্রিয় মিঃ গান্ধী, 

কতগুলি অবস্থায় আপনার একুশদিন ব্যাপী উপবাস পালনের ইচ্ছা, 
বড়লাটকে যেমন বলা হইয়াছিল, সেই তাবেই তিনি ভারত গভর্ণমেপ্টকে 
জানাইয়া দিয়াছেন। তারা সতর্কতার সহিত পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়াছেন 
আর এই বিবেচনার ফলে তীরা যে উপসংহারে আসিয়াছেন, তাহা! এক 
বিবৃতিতে দেওয়া হুইয়াছে। একক কাপি বিবৃতি এই সংগে দেওয়া হইল। 
আপনি আপনার বর্তমান অভিপ্রায় বজায় রাখিলে এই বিবৃতি তারা যথাকালে 
সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা! কল্েন। 

২। বিবৃতিতে দেখিবেন যে ভারত গতর্ণমেণ্ট আপনার উপবাস দেখিতে 
অতি অনিচ্ষুক এবং আপনাকে জানাইবার জন্ত আমাকে এই নির্দেশ দেওয়। 
হুইয়াছে যে আপনি যদি আপনার ইচ্ছায় অবিচলিত থাকেন তো! উপবাসের 
প্রারস্তিক সদয় হইতে এর উদ্দেস্ত ও স্থিতিকালের জন্ভ জাপনাকে ঘুকি 
জেওয়! হইবে । বিবৃতিতে ইছা স্পষ্টই আছে। উপবাসকালে আপনার 
ঘজেছ গমদে বাধ! দেওয়া হইবে না, বদিও ভারত গতর্ণষেস্ট বিশ্বাস করেন 
ঘে জাপমি আগা খান প্রাসাদ হইতে 'অল্যত্রে আগায় হুবিধার ব্যবস্থা করিতে 
সক্ষম হইবেন । 

৩। কোনে! কারণে এই সব ব্যবস্থাদির জুযোগ গ্রহণ করিতে আপনি 
অর্থজ ছইলে ভারত গভর্ণদেপ্ট & সিদ্ধান্তে অতি ছুঃখিত হুইষেদ আর 
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যে বিবৃতিটির এক কাপি প্রকাশের পূর্বেই এই সংগে দেওয়া হইল তাছা 
উপযুক্ত ভাবে সংশোধন করিবেন। কিন্তু সমস্ত জান্তরিকতার সহিত তীরা 
তাদেব এই উদ্বেগ ও আশার পুনরাবৃত্তি কৰিতে চান বে, যে বিবেচনা! 
তাদেব নিকট এত গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে, তাহা! আপনার নিকটও গুক্ষত্ব বহুন 
কবিবে। এবং আপনিও জাপনাব ব্যান পরীক্ষামূলক প্রস্তাব আকড়াইয়া 
ধবিয়া থাকিবেন না। সে ক্ষেত্রে কোনে! প্রকারেরই বিবৃতি প্রচ্কাশের 
প্রয়োজন হুইবে না। 
আন্তরিফতীর সহিত 
জার. টট্টেলছ্যা 
পুনশ্চ, ৮ই ফেব্রুয়ারী 
বিষয়টি জরুরী বিধায় এই চিঠি মর্ধার্থ আজই আপনাকে জানাইয়া 
দিবার জন্ভত গতকল্য গভর্ণরের সেক্রেটারীকে তারে জানাইয়৷ বেওয়া 
হইয়াছে। 


৩৩ 
প্রস্তাবিত সরকারী ইন্তাহারের অগ্রিম নকল। 

বিস্বৃতি 
মিঃ গান্ধী মছামান্ত বড়লাটকে জানাইয়াছেন বে, 2ই ফেব্রুয়ারী হইতে 
তিনি তিন সপ্তাহ ব্যাপী এক উপবাস গ্রহণ করিবার লংরয় করিতেছেন। 
সামর্ধ্য অুকাগ্থী উপবাস হইবার কথ! এর আমৃত্যু ্টপবালের পরিবর্তে 
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়াই সার ইজ্ছা! €লফড জলা পাজফোখা? ছার্টিবার জানত 
তিনি উহাতে মফলালেবুছ রস বিশাইবার শ্রত্াব করেন রাজজীতিক লক্ষ 
সাধনের উদেশ্ঠে উপগাস অন্তের দারভারে ভাবত এবারছেট, ধ্জাকাশ 
করিতেছেম। ভাদের মতে এর কোনো দুকিই। খাকিকে বগারখ 'মা-খ্াগা 

৪ 
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মিঃ গান্ধী নিজেও অতীতে স্বীকাক করিয়াছেন যে এর মধ্যে জোয়জবরদন্তির 
উপাদান রহিয়াছে । ভারত গভর্ণমেপ্ট শুধুযাঞজ ছুঃখ প্রকাশ করিতে পারেন 
এইজস্ভ যে মিঃ গান্ধী এই উপলক্ষে এরূপ অস্ত্রের প্রয়োগ প্রয়োজন বলিয়া 
মনে করেল এবং তার বা কাগ্রেসদলে তার সহকর্মীদের হুচিত আন্দোলন 
সম্পর্কে গভর্যেন্ট, কিছু বলিয়া! বা! করিয়া থাকিলে তার মধ্যে তিনি উপবাসের 
যৌক্তিকতা সন্ধান করিতেছেন। এই উপবাসের় ফলে ভারত গভর্ণমেশ্টের, 
কোনোমতেই স্বীয় নীতি হইতে সরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।' 
বিঃ গান্থীয় জ্রান্থ্যের উপর এর ফলাফলের জদ্ভও তারা দায়ী হইবেন না। 
বিঃ গান্ধীকে তার! উপবাস হইতে বিরত করিতেও পারেন ন'। তার এরূপ 
করিবার ইচ্ছা হইলে নিজের দায়িত্বে ও নিজের ব্যবস্থায় করিতে হইবে। সেজন্ত 
উপবালের উদ্দেস্ত ও স্থিতিকালের জন্ত তারা তাকে ও তায় সহিত থাকিতে 
ইচ্ছুক তার দলের যে ফোনে! লোককেই মুক্তি দিতে মনস্থ করিয়াছেন । 

গভ আগস্টে কচিত আন্দোলনের উৎপতি ও বিকাশ এবং এতৎসম্পর্কে 
গভর্ণমেক্ট বে ব্যবস্থ! অবলম্বন করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তারা যথা 
সময়ে একটি পূর্ণ বিবৃতি বাছির করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্ধ তার! যনে 
ফরেন ঘে বিগত কয়েকমাসের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত সমালোচনার ইছাও 
একটি উপযুক্ত দুযোগ। 

ঘড়লাটের নিকট পত্রে হিঃ গান্ধী কংগ্রেস দল ও তার দ্বার! উপস্থাপিত 
পতায়ন্ত ছাড়” মাবীর ফলাফলেন়্ মত্ত দাক্সিত্ব অস্থীকায় করিয়াছেন। এ 
যুদ্ধি গঙ্গায় ফিতে দা! । 

আন্দোনক শ্ছইবায় পূর্বে বিঃ গান্ধী নিজের বিবৃন্তিতেই এচজিত বাছন্থা 
ন্মুকর বিষেচল কিরাছিলেন অন্রাহকত। এবং &ী সংগ্রামকে এই খঙ্গির! 
গ্মন্ডিছিত করিয়াছিলেন যে “লেষ লবাক্তি পার্থ উহা এগ এক দুদ, ঘাতে 
(দি জেখকোরিহ/জিপদ ভা! বন্ধ বন়্োই হউক/সা! কেম হরণ কানিজ রিদা- 
না ফ্সিতেগ রা থ 
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বড়লাটের সহিত তার সাক্ষাতের অভিপ্রায়ের উপর অনেক কিছু বল। 
হয়াছে বলিয়া ইছ? উল্পথ কর! প্রয়োজন যে ওয়াফিং কষিটিয প্রস্তাব পাশ 
হইবার পর ১৪ই জুলাই সাংবাদিকদিগেষ নিকট মিঃ গা্ী বলেন যে প্রস্তাবে 
চলিয়া যাওয়ার বা আলাপ-আলোচনার কোনো! স্থান আয় বাকী নাই, 
আবেকবার ভ্থুঘোগ দিবারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না) মোটেয় উপর ইছ1 একটি 
প্রকাশ বিদ্রোহ, যতদৃব সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও জ্ুত হুইব। ভার শেষ বালী 
কিরেংগে ইয়া যবেংগে (৮ তার সহিত ধায়া অতি ঘনিষ্ট সংহলিষ্ট তাদের 
বক্কৃতাও বেশ স্পষ্ট ছিল আর তাহা! হইতে, লক্ষ্য করিবার বিষয়,” অস্বাভাবিক 
গুকডার ও ভারতেব জাপানী আক্রমণের বছাবিপদের দিনে দেশেক্স জীবন 
যাদব স্বার| পরিচালিত হইতেছিল সেই আইনাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণম্্টে। 
প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইহার ব্যাপারে কংগ্রেপ ছাই 
কমাণ্ডের মলে কী ছিল তার একটা পরিফার ইংগিত পাওয়া! গিয়াছিল। 

কুত্র ক্ষুত্র ইন্তাছাষে হিভিজ্ন প্রতিঠান কতৃক প্রদত নির্দেশগুলি--_ 
তাবতের প্রত্যেক অংশেই যেগুলি অবাধে প্রচারিত হুইতে দেখ! গিমাছিল 
আব যেগুলির সব কটিকেই লাক্ষা-প্রমাণানিয় ফলে অন্থমোদিক্ত বলিয়া 
অস্বীকার কয়! যাইতে পায়ে না, সেগুলি ছুম্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছিল শালনতন্র 
অচল করিতে কী ঝী উপায় অবলগ্গিত হইবে । অনা প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির ২৪শে ছুলাউয়ের ইত্ভাহার এর উদাহরণ | প্রাসংগত উদ্লেখযোগ্য 
যে দেশেন লর্বত খ্যাপকভাবে বিচ্ছি্ এলাকার বেলপথ ও অন্ভাত ধোগামোগ- 
ব্যবস্থায় উপর একই প্রফার আক্রবণের শান্তি দ্মধলখিত হইয়াছিল । 
এজন বিতশখ'বর়ণেছ যন্ত্র উচ্চ খাহিক জালের ব্যখহার খয়োজল হইয়াছিদ। 
য়েলগুযে ঠেশনের শিয়নরণকক্ষ ও "ক বাকি € ৮৫৩৫8: 8০৪৮28৮) 
বিশেষভাবে পাঠ্য অঙ্টৈ ছিলা টেলিপ্রাহা ৪ তলিফোজ-দাঠ্ছ নত 
উপকরণাঙ্গি যেস্তাবে খপলারিস্ত. হইয়াছিল) চাহ: ভার, জানার 
পরিকজনা খা 'গরীক সযালের পরিচন সাজা গিয়াজিিন। মিরা 
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কার্ধাদির প্রদর্শনকে যদি কংগ্রেসের শিক্ষায় ফল না বলিয়া মিঃ গান্ধী ও 
কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের গ্রেফ তারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ প্রদর্শন 
বলিয়া মানিতে হুয়। তাহা হইলে প্রশ্ন করা যাইতে পারে জনসাধাৰশের 
কোন্‌ ব্বংশ হইতে হিংসাত্মক ও ধ্বংসকার্ধে নিযুক্ত সহশ্র সহস্র লোকগুলি 
আসিয়াছে । যার] দায়ী, তার! কংগ্রেসী নয় এই দাবী শুনিয়া অকংগ্রেলী 
উপাদানের উপর দোষ চাপাইতে যাওয়। ন্যুনপক্ষেও অস্বাভাবিক 

কার্ধত দেশকে ইহাই বিশ্বীস করিতে বলা হুইম্বাছে যে কংগ্রেস পার্টির 
প্রতি অন্থুপ্ধতরা! আদর্শ অহিংস পদ্ধতিতে আচরণ করিয়াছে এবং কংগ্রেসের 
বাছছত্নে যারা তারাই, যে আন্দোলন তাৰ! অনুসরণ করে বলিয়া! হ্বীকার 
করে না, সেই আঙ্দোলনের নেতাদের গ্রেফতারে উদ্মাপ্রকাশ করিয়াছে । 
এ ফথার সঠিকতর জবাব এই ব্যাপান্নে পাওয়া যায় যে হিংসাকার্ষে 
উত্তেজনা যোগাইতে বা চরম বিশৃঙ্খলাশ্য্িকাত্রী কংগ্রেসী কার্ধকলাপ চালু 
রাখিতে কংগ্রেসসেবকদেয় বার বায নিযুক্ত দেখ! পিয়াছে। 

কংগ্রেস পার্টির বছিভূতি পার্ট ও দলগুলির বিষয়ে দুল হয় নাই। 
থে বিশেষ পদ্ধতিতে ওর] আন্দোলন হইতে নিক্ষেদের পৃথক 
স্বাহিয়াছিল ও জাঙ্দোলন হইতে উদ্ভূত হিংসাকার্ধের নিচ্ধ! করিয়াছিল, 
জাছাই 'একথাকে প্রমাপিত করে । বিশেষ করিয়া মুসলিম লীগ একাধিকবার 
কগ্রেল পার্টির লোফদের খনুক্ছত লীভিয় প্রন্কতি ও উ্দেস্েয প্রতি 
গুকন্থাক্োপ কগ্গিয়াছে। গত হ*শে আগষ্ট লীগ ওয়ার্ষিং কঙ্দির্টি এই 
মানাজাব প্রকাখ করে ( পদ্গে ধাহা বহকার বল! হইয়াছে ) হে “ভায়ত ছাড়" 
ধ্বনির অন্ত্যক্ার অর্থ হইল কন্জ্রেল বৃক্ষি। দেশের গভর্ণমেন্ট চূহাতরাতগ 
শিহরণ এব! বড়াপক আইদ-আমাত আলোজদের হা হইয়াছে বেকাইদিত) 
জান 'জীবল "ই সন্পন্থির বহংল' |. রেশের বাজটৈন্িক ন্হীঘনের অজ্ঞান 
উপাধানভলিছ। এডাই শ্ছরে যলোভাহ প্রকাশ ফতিযাছে | * বাংতোস, পায় 
নয়গযা' বদি এই বছিয়। থগন্া কর়ে:বে জী" লদগে 'ছংসাকার্য “জাবের 
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নীতি বা কর্ষপন্থায় অংশ নয়, তাছা হইলে তায়া বিপুল সাক্ষাপ্রমাণভারের 
প্রতিকূলেট ধীরনপ কবিতে থাকিবে । 

নডলাটেয় নিকট চিঠিতে মিঃ গান্ধী ভাবত গতর্ণমেন্টে্স উপর দায়িত্ব 
চাপাইবাব চেষ্টা কবিয়াছেন। তাষত গতর্ণমেন্ট জোয়ের সহিত তাছা 
অন্বীকাষ কবিতেছেন। এই বিষয়ে তর্ক করা হ্যম্পষ্টরূপে মৃর্ঘতা বে, ষে 
সমস্য জনগণেব সংহত শক্তি শক্তর প্রতিবোধের উদ্গেস্তে এবং ভারতবর্ষ, 
সাধাবণতন্ত্র ও ছুনিয়াব স্বাধীনতার জন্প আঘাত ছানাহ অত্যাবপ্তক কাজে 
লিপ্ত, সেই সময়ে যেজস্ক দেশেব স্বাতাবিক জীবনযাত্রা এমন বীভৎসতাবে 
বিশঙ্গল হইয়াছিল ও খাস্য পৰিস্থিতির ছুর্দশ। আরো খারাপের দিকে গিয়াছিল, 
বিণত কযমাপের সেই সব ছিংসাকাজের জন্য মায়ী তায়াট। 


বঙ্গীশালা, 
৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 
প্রির শুর রিচার্ড, টু 
গভীর সতর্কতার সহিত আপনার চিঠি পড়িম্াছি। বলিতে ছুঃখযোধ 
কৰিতেছি যে মহামাভ ও আমার মধ্যে যে পত্রালাপ হইয়াছে, তাস ভিতর 
কিংবা আপনার পঞ্জেক্স ভিতব এমন কিছুই নাই, বান জন্ত উপবাস ত্যাগ 
কবিবার মনস্থ করিব। ঘে সর্তগুলি এই দিদ্ধান্ব বন্ধ বা স্থগিত রাখিতে 
পারে, তাহ প্নহামান্ের নিকট লিখিত পত্রগুলিতে জাদাইয়া দিয়াছি। 
আমায় ভুখিধার জন্ত সামরিক মুক্তি প্রমানের ব্যবস্থা হইলে আমি দানা 
চাই না। একসন ভেটেন্যু বা! বঙ্দীয়পে উপদাস পাঙ্গন করিতে পারিলেই 
'আমি সম্পূর্ণ গুত্ই গ্লাকিব। 'আর গদ্র্ণঘেষ্টের খুবিবার , হিয়ে জানি 
দুখ বে সটামহও তাদের খেলী খুণি ফিতে পানিন ল)। (খে খই 
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বলিতে পারি যে বর্দীকূপে, মাস্থুবের পক্ষে যতটা সম্ভব, উপবাসের আহ্থসংগিক 
ছাড়া গতর্ণমেণ্টের সকল রকম অন্থবিধাই পরিহার করিবার চেষ্টা কৰিব । 
আসন্ন উপবাসটি মুক্ত ব্যক্তির যত পালিত হুইবে তাবা হয় নাই। আবাব 
পরিস্থিতি এমনও হুইতে পারে, এর আগে যেমন হইয়াছে, যখন হয়তো 
আমাকে মুক্ত মানুষের যত উপবাস পালন কৰিতে হইবে । অতএব মুক্তি 
প্রাপ্ত হইলে আমার পূর্বোন্লিখিত পআালাপ অস্থ্যায়ী কোনো উপবাস হইবে 
না। তখন আমাকে নূতন করিয়া! অবস্থা বিবেচনা কৰিয়া যথাকর্তব্য স্থিব 
করিতে হইবে । মিথ্যা ওজ্রে মুক্তি পাইবার কোনো অভিলাষ আমার নাই। 
আমাক বিরুদ্ধে অনেক কিছুই বল৷ হইয়াছে, তবু মিথ্যা দিয়া সত্য ও 
অহিংসাকে কলংকিত করিব না। শুধু সত্য ও অহিংসাই আমার কাছে 
জীবনকে বাসযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। বাহিবের অন্ধকার যখন আমাকে 
পরিব্যাণ্ত কবে, যেমন এখন, তখন প্রকাশ্রে আমাব বিশ্বাসের কথা উচ্চাবণ 
করিয়া সুফল পাই। 

এই চিঠিতেই গভর্ণমেপ্টকে তাড়াতাডি কোনো সিদ্ধান্তে ঠেলিয়! দিব না। 
আপনার চিঠি টেলিফোনে উক্ত হুইয়াছে জানিলাম। প্রয়োজন হুইলে 
গতর্ণমেপ্টকে যথেষ্ট সময় দিবার উদ্দেস্ত্ে আমি পরবর্তী বুধবার ১০ই তারিখ 
পর্ধন্ত উপবাস স্থগিত রাখিতে পারি। 


যে বিবৃতি গভর্ণষেন্ট প্রকাশ করিবার মনস্থ করিয়াছেন ও যাব একখানি 
মকল আমাকে পাঠাইয়া অন্ুগৃষ্হীত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার কোনো 
অভিমত খাফিতে পারে না । কিন্তু অভিদন্ত হৃদি দিধার হইত তা হইলে 
নিশ্চয়ই বালি ইছা আমার প্রতি অবিচার করিয়াছে । ধখোঁডিত পক্থা হইল 
লহগ্র পঞ্জালাপ প্রঞ্ষাশ করা। জনসাধারণ নিজেরাই বিচার করুক । 
হ্বান্থব্ফিতাক অহিন্থ' 
আহক, গাজী 
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৩৫ 


গোপনীষ । ্বয়াষ্ট্র বিভাগ, 

ভারত গতর্ণমেন্ট, 
নয়৷ দিল্লী, ৯ই ফেব্রুয়ায়ী। ১৯৪৩ 

প্রিয় মিঃ গান্ধী, 

আমি আপনার ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩এর চিঠির প্রাপ্তি শ্বীকায় করিতে 
আদিষ্ট হইয়াছি। চিঠিখানি সপারিষদ বড়লাটের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে । 
তাৰত গভর্ণমেণ্ট অতীব ছুঃখের সহিত জাপনার সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিতেছেন। 
তাদেব অবস্থা সেই রকমই রহিয়াছে অর্থাৎ আপনার উপবাসের উদ্বেন্ত ও 
স্বিতিকালের জন্য আপনাকে মুক্তি দিতে তার! প্রন্ততই আছেন। কিন্ধু 
আপনি যদি ওব স্থুযোগ লইতে প্রত্বত ন! থাকেন, যদি ত্ধাপনি বন্দী 
অবস্তায় উপবাস কর্ধিতে চাছেন তো সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে ও নিজের ফু'কিতে 
উহা কবিতে পারেন । সে অবস্থায় ওই সময়ের জন্ত ভারত গভর্গষেশ্টেক, 
অঙ্ঠুমতি লইয়া আপনি স্বচ্ছন্দে নিজের চিকিৎসক ও বন্ধুদের প্রহূগ করিতে 
পারিবেন। বিবৃতিতে যথাযোগ্য পরিবর্তন ঝর! হইবে এবং ভারত গতর্ণমেপ্ট 


সে অবস্থায় সেটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে দিষেন | 
আত্তরিকতার সহিত 
এম. কে. গান্থী এস্কোয়ার জার. উটেরসহাজ 
(টেলিফোনে প্রাপ্ত__৯২-'৩ 
আরুইম 
যোস্বাই গভর্থবেন্টের সেক্রেটারী ) 


৩৬ মংখাকটা ৩৩দং বিবৃদধিয় অনুয়াপ, কেবলমাজ উহাতে গা্থীজীয় উপবা্' ৮ই ভীত 
পরিবতে১,ই হেরা লিখিত হইয়াছে। 
9০-২-৪কপ্ডানিখে সন্কা.৬-৩ টায় গরওপ্রাপ্ত 1 ' 
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৩৭ 


ন্দীশালা 
১৭-৪৯-১৪৪৩) 
প্রিয় লর্ড লিনলিখগো, 
তারত হইতে আপনাৰ প্রস্থানেব পূবে আমি আপনাকে একটা কাব্য 
প্রেষণ কষ্ধিতে চাই। 
যে সফল উচ্চপদাধিকারীদের আমার জানিবাব সুযোগ হইয়াছে, তাদের 
মধ্যে কেছই আপনাব মত আমার কাছে এত গভীর বেদনার কারণ হন নাই। 
অসভ্যকে প্রশ্রয় দিয়াছেন আপনার সম্বন্ধে একথা তাবিয়া আমি মর্মে আঘাত 
পাই আর ইহা তায়ই বেলায়, যাফে এককালে আপনি আপনার বন্ধু বলিয়া 
ভাবিয়াছিলেন। এই আশা ও প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন এক দিন আপনার 
হৃদয়ে এই যোধ দেন যে এক যান জাতিয় প্রতিনিধি হইয়াও আপনি এক 


স্থখজনক ভ্রান্তি পথে চালিত হইয়াছিলেন। 
শুভেচ্ছায় সহিত, 
আপনার বন্ধু 
এম কে. গান্ধী 
৮৮ 
ব্যক্তিগত । বড়ল্লাটেয় আহাস, ভারতবর্ধ, 
(সিমল।), “ই অক্টোবর, ১৯৪৩ 
“ঝি ছিঃ গা, 


'্ঘাপনায় হধণে লেপ্টেম্বন্ের চিঠি পাইন্বানছি। আদার কার্থ বা উক্তি 
সন্থত্ধা আপনান্ বগিত ধারণা দেখিয়া আছি ছুঃছিভই। কিন্ত 
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যথাসন্ভব মৃদৃভাবেই আমাকে অবস্তর আপনার নিকট ইছা পরিষ্কার করিয়া 
বলিতে দিতে ছইবে যে আালোচা ঘটনাবলীব আপনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাছ গ্রহণ করিতে আমি সম্পূর্ণ অপারগ । 

কাল ও প্রতিফলনের শোধনক্ষম ধর্ম এই যে স্পষ্টতই তারা প্রন্কতিগত 


ভানব সধব্াপী--বিজ্ঞভাবে কোনো ব্যজিই তাহা উপেক্ষা করিতে পায়ে না। 
এম. কে গান্ধী এষ্কোয়াব আন্তরিকতার সহিত 


১০ ১৫১ তাদের গদলিখগে 


-.আলি-_ 
উপবাসকালীন পত্রালাপ 


৩৯ 


বন্দীশালা, 
১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩। 

প্রিয় কর্ণেল তাগ্ারা, 

আমি কোনো ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে গভর্ণমেন্টকে তাহা সংগে প্রুগে 
জানাইয়া দিবায় আন্ত গভর্ণমেপ্ট আপনাকে আদেশ দিয়াছেন বলিয়া 
জানাইয়াছেন। বন্ধুবর্গের দেখাসাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রণ করার সম্পর্কে গতর্ণমেশ্টেব 
নির্দেশাবলীর একখানি নকলও আমাকে দিয়াছেন। দেখালাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
আমায় নিবেদন এই 

১। উদ্ভোগটা আমার হাতে ছাভিয়। দেওয়া শোভন নয়। বর্তমান 
ামসিক অবস্থায় দেখাসাক্ষাতের সম্বন্ধে আমার কোনোরূপ উদ্ভোগ নাই। 
গ্মতএব গতর্ণমেন্ট যদি ইচ্ছা করেন যে, দর্শকদের আমার গ্রহ করা, উচিত, 
ভাঁছা হইলে তাদেরই জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া উচিত বে ফেছ যদি 
আমাকে দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা পোষণ করেন তো তাকে তার] অন্থমতি 
দিবেন। আমার কাছে তাদের নামোজ্েখ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ 
আমার দর্শনেঙ্ছু বন্ধুদের ইচ্ছায় আমি বাধা দিব না। আমার সন্তানরা, 
আশ্রমের অধিষাসীগণ লহ অন্ভাভ আত্ম্মীয়র ও অপরাপর বন্ধুগণ, ধারা আমার 
বছবিধ কর্ষপন্থাক্স এক বা! একাদিক ব্যাপায়ে আমার ঘনিষ্ঠভাবে সংলিষ্ট 
ছত্য়া উঠ্রিয়াছেন, শাীদের পক্ষে আমাকে দেখিতে চাখয়াটা খুবই সন্ভধঘ। 
উদাহরণ দ্বরপ যাজান্থী, বিনি ইতিপূর্বে লান্কাদায়িক সমসায় সম্পর্কে আমার 
সহিত ' দেখা! কম্িবার জন্ত গনর্ণমেষ্টের নিকট অন্থুযতি চাহ আবেদ 
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করিয়াছেন, এ বিষয় বা অস্তান্ত বিষয়ে আমার সহিত লাক্ষাৎ করিতে চাহিলে 
আমি খুশী হুইয়াই সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু তার বেলায়ও, আমি তীয় নাম 
গতর্ণাম্টক্ন নিকট পেশ করিবাব উদ্চোগটা হাতে রাখিব না| । 

২। আলোচ্য বিষয়ের সম্বন্ধে বাধা-নিমুক্ততাবে দর্শকদের সাক্ষাৎ করিতে 
অনুমতি দেওয়! হইলেও আলোচনার উদ্দেশ্য অনেকখানি ব্যর্থ হইবে, হদি না 
আলোচনা বাহিরে প্রকাশ করিতে দেওয়া হয়। আমি অবস্তা সর্বদা ও সর্ব 
অবস্থায় নিজ্জেই বাহিরেয় চাপ ব্যতিরেকেই জাপান ও ফ্যাসিস্ত শক্িগুলির 
কাজে লাগে এমন কোনো আলোচন! ভুলিতে দিব লা । আলোচনার উদ্ষেন্তে 
সাক্ষাৎকাব বদি যঞ্চুর করাই হয়, তবে জামি গভর্ণমেণ্টের যে ঘোষণা! কয়ার 
কথা বলিয়া্টি তাহা অবিলম্বেই করা উচিত, যাতে উপবাসেন প্রথমাবস্থাতেই 
এই প্রকার সাক্ষাৎকারাদি ঘটিতে পাবে । 

৩। আশ্রমে ধারা আমার সেবা ব| পরিচর্ধ। করিয়া! থাকেন, বা আমাক 
পূর্ববর্তী উপবাসগুলির লময় আমার দেখাশোনা করিয়াছিলেন, তাদের আমায় 
সেবার কাজে অংশ গ্রহণ করিবাব উদ্দেশে আমার সহিত থাকিতে চাওয়া 
সম্ভব। তাদের সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে অনুমতি দেওয়া উচিত। এই সম্পর্কে 
প্রকান্তঠী ঘোষণ। করার ব্যাপায়ে অন্থবিধা বোধ করিতেছি । আমার 
প্রস্তাবে গতর্ণমেপ্টের দুপায্িশ থাকিলে আমি তাদের পরলোকগত শেঠ 
বমুনালাল বাজাজের স্ত্রী শ্রীমতী জানকী দেবীকে এই মর্যে লিখিতে বলি যে, 
উপবাসের সঙ্গয় আমার শুশ্রধায় অংশগ্রহণেচ্ছুদের নাম গভর্ণমেন্টের 
কাছে তিনি পাঠাইয়! দিলে তাদের অন্থুমতি দেওয়া হইবে | ধারা পূর্বে 
আবার শব! করিয়াছেন, তিনি তাদের সবাইকেই জানেন। 

এর পন্ম আঁনো ছুটী বিষয় আছে। এ করমাস আবি আমার বহুদিন 
গ্তা এক ভম্মীর পৌর বোখাইয়ের তৃতপূর্ব দেয়র উ্রীমধুরাঘাস ব্রিকমজীর 
স্বাস্থোর অবস্থা লবিশেষ জানিবার ঘা অত্যন্ত উদ্থিগ্র হইছ) আছি? হয় 
গক্গাষেন্ট বরং আমাকে সবোদ দিন নর স্ডো! ভায়া জীমনুরাদাল সিরা 
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আমার নিকট লিখিবার অনুমতি দিন। সে ঘদি শারীরিক ভাবে লিখিতে অক্ষম 
হয় তো অন্ত কাহাকেও দিয়া তার পূর্ণ সংবাদ দেওয়া হউক । আমি যখন 
গ্রেফতাব হই, তখন ভাব জীবনেয় আশা প্রায় ছিল না। অবশ্থ কাগজে 
পড়িয়াছিলাম সাফল্োর সহিত তার অল্প্রোপচাব হইয়াছে! 

অপয় বিষয়টা আজ এখানে পাওয়া বোদ্ে ক্রনিকলের একটা সংবাদ 
সম্পর্কে। সংঘাদটা এই যে অধ্যাপক ভানশালী আবেকটা উপবাসে লিপ্ত 
হুইক্লাছেন) এবার আমার প্রতি সহানুভূতি বশত। অযথা কালক্ষেপ 
বাচাইধার জন্ত আমার ইচ্ছা গভর্ণমেণ্ট নিষ্নোক্ত বার্তাটী জরুরী তাৰ বা 
টেলিফোন মানফৎ, যেটা হুবিধাজনক হয়, তার নিকট পাঠাইয়! দিক £ 

“জাপনার সহান্গৃভৃতিহ্থচক উপযাসের স্বাদ এইমাত্র পড়িলাম। চিমুয়ের ব্যাপারে 
আপনি সবেমাত্র দীর্ঘ উপবাস হইতে উঠিয়াছেন। ওইটীকেই তো। (চিমুক্ের ব্যাপায়__ 
অনুযাদক ) জাপমি আপনার বিশেষ কত বারপে গ্রহণ করিগ্জাছেন । সেইজন্ক আপনার উচিত 
ক্রন্ত স্থাস্থা সঙ্চল্প করিয়! কর্তব্য সঙ্গাপম কয়া । জামার সম্বন্ধে ঈশ্বরকেই হখ। অভিকচি 
করিতে দিম । জাষি হত্তক্ষেপ কক্সিতাম না, যদি না আপমি সবেমাআ উপবাস হইতে উঠিতেম, 
ঘে উপবাস বিপজ্জামফও হইতে পাক্সিত, আর নিজের উপর একটী বিশেষ কত ব্যে্র বোঝ! 
চাপাইনেন।”" 

গতর্ণমেপ্ট এই বিষয়ে আমায় অচুযোধ রক্ষা করিতে চাছিলে আমি তাদের 
বাষ্তার্টা কৌনোরূপ পরিবর্ভন ন| বরিয়াই পাঠাইয়া দিতে বলি। আমার 
সবা্ডায় অভিঙধিত ফল না হইলে তারা ষেন আমাকে তার সহিত পত্রালাপ 
করিতে দেন। 


আন্তরিকতার সহিত 
এম. কে. পাস্বী 
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পি 
সাক্ষাৎকাৰ সম্পককীয় পরিস্থিতি 
১। পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা কিছু উদ্ভোগ মিঃ গান্থীরই। 
২। আলোচ্য বিষয়ের উপর কোনোরূপ বাধা আয়োপিত হইবে না) 
৩। সাক্ষাৎকারের সময় একজন কর্মচারী উপস্থিত থাকিবেন। 
৪1 আলোচনা প্রকাশের বাধ। | 


কর্ণেল তাগারী ১২ই ফেরুয়ারী, ১৯৪৩ তারিধে বেল। ১-১*এর সম্যক স্বয়ং গান্থীজীকে 
গ্রানাউয়া দেন। 


৪১ 

১৬৯ ফেব্রুয়ারী-'৪৩ তারিণে কর্ণেল ভাঙাযী কর্তৃক বিজ্ঞাপিত গতবেন্টের ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
চিঠির বিষয়গুলি 

প্যারা ১ম- সাক্ষাৎকার সম্পর্কে মিঃ গান্ধীর ফোনোরপ উদ্বোগ না 
থাকিলে ইহা সমতাবে সত্য যে গভর্শমেণ্টের এ বিষয়ে ফোনে ইচ্ছা! নাই। 
সেইজন ১০ই ফেব্রুয়ারীর বিজ্ঞপ্তিতে যাহা! বলা হুইয়্াছে তাহ! তির তার 
অন্ত ফোনে প্রকান্ত ঘোষণার প্রয়োজন দেখিতেছেন মা বলিয়া ছুঃখ্ত। 
বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টই বলা! হুইয়াছে যে উপবসকালে তিমি গতর্ণমেন্টের অন্ুষতি 
লইয়! অবাধে বন্ধুবর্গের দর্শন গ্রহণ করিতে পারিবেন । গতর্ণবেন্ট প্রথমে যে 
প্রস্তাব করেন, এখনে! তাহ ধরিয়া আছেন। সেটি এই যে কোনো ব্যক্তি- 
বিশেধের লন্বন্ধে গভর্ণমেপ্টের আপত্তি ন] থাকিলে তীয় তীয় অবগতির জনক 
বন্ধুরপে ঈর্শনাফাজ্বীদের নামগুলি তাকে জানাইয়! দিবেন এবং বে কাজ তীর! 
উপঘুক্ত বোধ বর িহাবরার জার হত হাজির হারান 
থাকিবে । 

রি হরে রা এগ্রে েিন 
আখন্িক। হয ছুখের ললিত, খারা ই. খাখাববারজখানবে কফিচররাি 
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বছ্য়াছেন যে, যে সকল সাক্ষাৎকার ঘটটিবে, তার বিবরণ তাদের সবিশেষ 
সম্মতি ভিন্ন প্রকাশিত হইবে না। 

প্যারা ৩-_কারাগার সমুছের প্রধান পরিদর্শক মহাশয় আরো! একজন 
'কিংব! ছুইজন শুশ্রধাকারীর প্রয়োজন বিবেচনা! করেন তো বিষয়টা সহানুভূতির 
সহিত বিবেচিত হইবে । 

প্যারা ৫ 9 ৬ অধ্যাপক তানশালীর নিকট মিঃ গান্ধীর খসড়া বাঠায় 
চিদ্ুরের উল্লেখে ও ওই বিবয়ে তাকে আঙ্গোলন চালাইবার ইংগিত দেওয়াষ 
তারত গতর্ণমেপ্টেয়্ পক্ষে বাঠাটা ওই অবস্থায় প্রেরণ করা অসম্ভব 
হইয়াছে বলিয়! তার! ছুঃখপ্রকাশ করিতেছেন। যাহ] হউক, তার অধ্যাপক 
ভানশালীকে জানাইয়! দিতে প্রস্তত আছেন যে তিনি সবেমাঝ্স উপবাস হইতে 
উঠিলনাছেন বলির! মিঃ গান্ধী তার উপবাস বর্জন কামন! কন্েন। গভর্ণমেণ্ট 
অবস্ত মিঃ গান্ধীর লেখা অন্য কোনে! বাতাও বিবেচন! করিতে প্রস্তুত আছেন। 

৪র্থ প্যারায় উল্লিখিত মিঃ মধুয়াদাল ত্রিকমজীর স্থাস্থ্য সম্বন্ধে বেত্বাই 
পাতর্ণমেন্ট অনুসন্ধান করিতেছেন ও ঘতশীঞ সম্ভব প্রাপ্ত সংবাদ হিঃ গান্ধীকে 
জানাইয়া দিখেন। ইত্যবসন্গে বিঃ মধুরাদাসফেও জানাইয়া দেওয়া হইতেছে 
যে হ্যক্তিগত ও পারিঘারিক ব্যাপারে তিনি নিজেও মিঃ গান্ধীকে পত্র লিখিতে 
খান্সেন | 


৪২ 
বন্দীশালা, 
ফ্বক্রুয়াঙ্সী ২৪, ১৯৪৩ 


জিয কেল ভাখাদী, 

গান্র্পযেশ্টের লাক্ষাৎকায় সম্পর্কীয় নির্ষেশাবলী বুঝার ব্যাপারে খা হাছাইন 
' পাটটা উ আহা বযোবিঘাদেক উপগাজ হইতেছে! পত্রালাপে ও আপনি 
আজার [দিখট ঘা করিয়া যে দির্শিছলি পরি গালাইবাছিলেন। হ্যাহা “ইইছে 
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আমার ধারণা হইয়াছিল যে ধারা আমার সহিত সাক্ষাৎ কক্সিবার অঙ্ুমতি 
পাবেন, তাদের আলোচনার বিষয় বা তার স্থায়িত্বের উপর কোনে! বাধা 
আবোপিত হইবে না, প্রয়োজন হয় তো একজন গতর্ণমেন্টের প্রতিনিধি 
উপস্থিত থাকিবেন। আলোচনা চালাইতে যখনই শারীরিক অক্ষমতা বোধ 
কবি, তখনই ভার দিই গ্রপিয়ারীলালের উপর | ম্বভাবত আমার স্ত্রীকেই 
আমাল ঘনিষ্ঠ সংল্িষ্ট দর্শকগণের সহিত দেখা করিতে ও কথা কহিতে দেখা 
যাষ। ব্যক্তিগতভাবে খুব অল্পই কথ! বলি আমি । ভাক্তারদেরই বখাসম্ভব 
কম সময়ের সীমা নির্ধারণ করিয়া দিতে হয়। খা! বাছাছুরের নির্দেশ এই যে 
'ালোচনা শুধু তাদের ও আমার তিতর সীমাবদ্ধ থাকিবে । অবস্থা এইরূপ 
হইলে শোচনীয়ই | এইভাবে, শেঠ আর ভি বিড়ল! জালিয়াছিলেন 
আসিয়াছিলেন শ্ীকমলনয়ন বাজাজ। আমি যে সম্পতিগ্তলি পরিচালন 
করিতাম, সেগুলিব সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল। ন্বতাবতই আমি তাদের 
আগমনের দ্ুযোগ লইয়াছিলাম আর সেই অন্ুসারে প্রীপিক্ারীলালকে নির্দেশ 
দিয়াছিলাম। তিনি ওঁ সফল বিষয়ে তাদের সহিত কথা কহিতেছেন। 
খা বাহাছুরের কাজটী খুব সোজ ছিল না। দৃঁচভাবে অথচ এ অবস্থায় ঘটা 
সম্ভব ছুদ্দরতাষেই তিনি তাহা! করিয়াছেন । খা বাহাছুর বলিতেছেন যে 
তার উপর কড়া হুকুষ আছে অতিথির! যেন কিছু লিপিবদ্ধ করিতে ঘা কোনো 
ফাগজপজ লইতে না পারে। উপবাসের বাকী দিজগুলিত্তে ও পরবর্তী 
আয়োগ্যকালে এই ধরণের জিনিবগুলির স্বারা উত্যক্ত হইবার হচ্ছ]! বসান 
নাই। স্তক্কাং স্পষ্ট নির্চশই বাঞ্ছনীয়, যাহা খা! বাহার ও আমি পর়ম্পনর 
বুঝিদ্কে পানী । উছা লঙ্ঘন করিবার ইচ্ছা ক্ষরি লা"! 

আমার পৃ জীদেবদাল গান্ধী বতরিস ইচ্ছ! প্রাসাদে বাকা অন্ত 
পাইয়াছে। ্রীপিযারীলালকে বলিয়াছি ভারত গভর্ণনেন্ট কোক গেট 
এবং আমার ছব্যে বে পত্রাঙ্গাগ খটাছে, তার নাই জানে বই । 
পরজালাপের অরজরনিন. কাব নিথর রইজা- নিল) কি গানের 
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নির্দেশের নিষ্পত্তি না হওয়ার জন্ত এ বাহাছুরেব নিষেধ বর্তমান থাকায় আঙি 
'ামাব পুত্রকে কোনে! নকল না লওয়ার জন্ত বলিয়াছি। 


আস্তবিকতাব সহিত 
এম. কে গান্ধী 


৪৩ 


গান্ধাজ্জার ২৪শে ফেব্রুয়ারী, '৪৩এর পত্রে জবাবে ২৬শে ফেব্রুয়ারী, 
১৯৪৩-র আদেশ, কর্ণেল তাগ্ডারী কতৃক পরিবেশিত । 

ৎ। গতর্ণযেন্ট বরাবরই চাহিয়াছেন সমস্ত সাক্ষাথকাবের সময়ই একজন 
কর্মচারী উপস্থিত থাকিবে ।'.'এ পর্যন্ত গতর্ণমেণ্ট দেবদাস ও বামদাস গান্ধীর 
লছিত সাক্ষাতেয় বেলায় তাদের পিতার অবস্থা বিবেচন করিয়! এই নীতির 
উপর জোর দেন নাই, কিন্তু এখন তীর অবস্থার উন্নতি হইতেছে বলিয়া 
গতর্ণছেন্ট ইচ্ছা করেন যে দৈনিক ছুইযার কিংবা! তিনবার তাদের সাক্ষাৎ 
কগ্সিতে নেওয়া হইবে এবং এই সাক্ষাৎকারও অল্তান্ সাক্ষাৎকারগুলির 
'নুজপ পর্ভীধীন থাকিবে । 

গ | খাতর্ণযেষ্ট ফতৃকি অস্থমোদিত ব্যবস্থাদির উদ্দেশ্ত হইল হিঃ গান্ধীকে 
'বরুবর্গের 'সহিত সাক্ষাৎ করিতে সক্ষষ কর] । সাক্ষাৎকারের সময় অন্ভান্ 
স্লাজবজীকা হদি আসিয়া! উপস্থিত হন এবং আলোচনায় যোগদান কয়েন, 
পন্্বেন্ট তাহাতে আপতি কম্সিষেন না$ কিন হখনই বিঃ গান্ধী সাক্ষাৎকার 
শেষ করিবেন বা চালাইস্ক! ধাইছে। অপারসটী হইবেন, তখনই উদ! বন্ধ হইল 
ধনে করিত ছাই এবং তান ক্মাজবর্থীদের রহিত আর জালোচন। চলিতে 
সেরা হইবে দা। 

'উ ৮ গহার্ণযরেপ্টপ্রলে কছেন ন! মে 'ছিঃ গান্ধীর লহিত্ধ ভাদের পর্রালাপের 
নে বাদ জাছে। ভাহ!। হ্খীপামায় বাহিত কাই দে উদ্ভিত। 
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8৪ 
বঙ্গীশালা, 

রা মার্চ, ১৯৪৩ 

প্রিয় কর্ণেল ভাগারী, 
গতকাল আমার মৌনদিবসে আপনি অন্ুপ্রহপূর্বক আমাকে বলিয়াছিলেন 
যে গতর্ণমেপ্ট আমার ছুই পুত্রের নিকট আগামী কাল আমার উপবাস তংগেষ 
সময় বাহিরের লোকদের প্রবেশ সীমাবদ্ধ করিয়াছেন । অন্কুগ্রছের জন্ত আহি 
রুতজ্ঞ, কিন্ধু ইহা! গ্রহণ করিতে অসমর্থ । কারণ গতর্ণষেপ্ট জালেন, আবি 
আমার পুত্রেগণ ও তাদেরই মত প্রিয় অসংখ্য অন্তানভতদের মধ্যে আছি 
কোনোরূপ বিচার বৈষম্য করি না। তিন চার দিন আগে জামি জাপনাকে 
বলিয়াছিলাম যে উপবাস তংগের সময় গভর্ণষেপ্ট বদি বাছিয়ের লোকদের 
উপস্থিতই থাকিতে দেন, তাহা হইলে তাদের সবাইকেই- সংখ্যায় প্রো 
পঞ্চাশ জন-_উপস্থিত থাকিতে দেওয়া উচিত | উপবাসের সময় তার! আমান 
দর্শন করিবার অন্ধমতি পাইয়াছিলেন। বঙমানে তীয়া পুপায় রহ্য়াছেম। 


কিন্ত দেখিতেন্ছি তাহা আর হুইয়া উঠিল না। 
আতন্তরিকতায় সহিত 
এজ. কে. গান্ধী 
8৫ ও 
বন্দীশাল।, 
১২৩৪৩ 
প্রির কর্ণেল ভাগারী, 


আজ সকালের কথোপকথন সম্পর্কে আমর! নিয়োক্ সবধ্যগ্তলি জাপনায় 
গোচরে আলিছে চাই। 
শীবুক্তা গান্ঠী স্বাসনালীন স্বীতিসহ পূরাহাদ হক ইিশে ভুপ্দিেত্র 4 
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সম্প্রতি তিনি হৃৎদৌর্বল্জনিত একধরণের যন্ত্রণায় কথাও বলিয়াছেন। 
[5010705719য়ও আক্রমণ হইয়াছে কবার | হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে ১৮০ । 
আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়। থাকিবেন তার মুখ ও চোখের পাতাগুলি ফুলিয়া 
থাকে, বিশেষ করিয়া সকালের দিকে | শারীরিক'অসামর্থ্যের প্রতিক্রিয়াটা 
পড়িতেছে তাঁর মানসিক অবস্থার উপর) গান্ধীজীর সাহচর্ধে তাহা কিছুট। 
প্রশমিত হয় বটে। এই সমস্ত বিবেচনা করার পর আমাদের অভিমত এই 
যে তার কাছে একজন সর্বক্ষণের শুজধাকারীর থাকা উচিত। তার ভাষায় 
কথ। বলে ও ব্যক্তিগত ভাবে তার সহিত পরিচিত এমন একজনের দ্বারায়ই 
অধিকতর সুফল পাওয়ার কথা। 
গাক্ধীজীয় সম্বন্ধে আমাদের অভিমত এই যে তার আরে। একমাস ব! এরূপ 
কাল সতর্ক সেবাস্তশ্রষ! ও দেখাশোন৷ গ্রয়োজন। কাচ গান্ধীকে ওই সময়ের 
অস্ত রাখা যাইতে পানিলে সর্বাপেক্ষা ভালো! হয়, তার কারণ তিনি গান্ীজীর 
সহিত সংশ্লিষ্ট আর তার অভাবগুলি পূর্বান্ধেই আঁচ করিতে পারেন। 
গনর্ণমেন্টের আপত্তি না থাকিলে তিনি প্রস্তত এবং যতদিন গ্রয়োজন ততদিন 
থাকিতে ইচ্ছুক আছেন। 
আন্তরিকতার সহিত 
এম. ডি. তি. সিলভার 
এস. নায়ার 


১৩০৩-৭৪ ও 
[্রিক্স কর্ণেল ভাখারী, 
আমার আন্বোগ্য সময়টুরুর জঙ্, ডাক্তারদের মতে ঘেটা এবমানের বেনী 
মছ, আমায় লংগে কাধ গান্ধীর থাকা বিষয়ে আন্ছ সকাঙ্গের ফখেটগকখন 
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সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে গভর্ণমেন্ট ওকে ওই সময়ের জন্ত আমার 
কাছ থাকিতে না দিলে আমাকে তার যথেষ্ট মূল্যবান সেবা হইতে বঞ্চিত 
তাত হইবে। আমি জানি জামার এই অসহায় অবস্থার জন্ক আমিই শুধু 
দায়ী তবু আমি নিশ্চয়ই বলিব যে এই অবস্থায় এমন ব্যবহায় আমি পছঙ্গ 
কবি না, কারণ আমার বন্দীত্বের কথা যেগুলি আমাকে তীব্রভাখে ব্বরণ 
কবাইয়া দেয়, এটী তাদেব অগ্ততম। কিন্তযে সুবিধা গ্রহণে নিজেকে খর্ব 
কব ভয়, যেমন কানু গান্ধীব পবিবত্ঠে অন্য কাহাকেও দিবার প্রস্তাব তাহা 
'অস্বাক ব কবানন বিশেষ অধিকাৰ বঙ্দীদেরও আছে । 

আন্তরিকতার সহিত 

এম কে. গান্ধী 


৪৭ 
বঙ্গীশালা, 
তারিখ ১৩-৩-৪৩ 

প্রিয় কর্ণেল তাগারী, 

আপনা স্বরণে আছে যে আমবা মিঃ মেহতা সাহায্য চাহিয়াহ্িলাম 
গান্ধীজীর উপব্স গুরু হওয়ার কিছু কাল পরে এবং হে সময় আমর! বেশ 
বুঝিলাম যে উপব্যলের দেখাশোনার অন্ক তার সাহাধ্য গ্রয়োজন। গাস্ধীজীর 
পূর্বের উপবাসঞ্চলি় সময্ন তিনি প্রয়োক্ষনীয় সাহায্য করিয়াছিলেন। তার 
উপর গাক্ঠীজীয় পূর্ণ আস্থা আছে। 

উপরায়ের দেবের দিকে, গান্ধীজী ভালোতাবে সুস্থ না হুয়া সহরটুডু 
পধন্ত তায় (মিঃ নেতার ) লাহা্য পাইন্ার জন্ব আপনাকে আরুয়োধ বরা 
হইরাছিল। (হাই জাজ নবটাতে কাগমি ফন ম্াযাত্দর জানাইনোম ছার বা 
ই তারিখে এখন, হনকতধন বিসি,কবীহামিহাম। গ) যাগ না 
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আমাদের অভিমত জানাইয়। দিই যে (গরান্বীজীক্স) উপশ্মেব কাল কোনো 
মতেই অতিক্রান্ত হয় নাই। আপনিও তো আমাদের সহিত একমত যে 
গাঙ্ধীজী এখনো! শ্র্যাশায়ী ও নড়িতে পারেন না। ক্ুতরাং আমরা এই 
তিমত পোষণ করি যে যিঃ মেছুতার সেবার কাজ অন্তত এই মাসের শেষাবধি 
চলিতে দেওয়া উচিত। অন্থপ্রপূর্বক আমাদের অভিমত এই মুহূর্তেই 
গতর্ণমেণ্টের গোচরে আনা হউক, ইছাই আমবা কামনা করি। 


আত্তরিকতার সহিত 


এছ. ডি. ভি. শিল্ডার 
এস. নাক়ার 


৪৮ 
বন্দীশালা, 
ই০-৩-৪৩ 
প্রিয় কর্ণেল তাণ্ারী, 
গান্ধীজীর সহিত আজ সকালে খ্রীদিনশ। মেচৃতার শুশ্রযার সম্পর্কে 
কখোপকখনকালে আপনি মন্তব্য করেন যে তীয় শুশ্রধার কাজ এখন বন্ধ করা 
যাইতে পারে, কারণ আপনার ধান্বণা তার পরিবর্তে আমিই অল্লবিস্তর 
শুশ্রধা করিতে পারিব। আপনার ধারণা অজ্্ান্ত নম। একথা অবন্ত 
সত্য থে কয়েক বৎসর ধনিয়া আমিই গা্থীজীর দেখাশোনা করিতেছি । 
স্বাভাবিক অবস্থায় আমি তাক অংগমর্থন করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ ত্নকষ অর্জন 
'ফখনে! ক্ষরি নাই। উপশম কালে বে-ধরণেখ সেবা ধিমের পর দিল তীর 
গ্রয়োজন হইতে পারে, তাহা! দিতে পার! ঘায় প্রীশেন্ভার বত জ্ঞান বা 
অভিজ্ঞতা থাক্ষিলে। কিন্তু ওয় কোনোটাই আমি প্রাপ্ত হই মাই। আপনা 
হয় তে! জান! থাকিতে পারে খে হিঃ মেতৃভার গান্থীতীয ১৯৬২ সালের এভুশ 
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দিন ব্যাপী উপবাসের অভিজ্ঞতা আছে। সে সময় তিনিই তার পুশ্রধ! 
করিয়াছিলেন। আমি তখন নাসিকের বেন্ত্রীয় কারাগারে বন্দী | সে সময় 
অংগমর্দন ইত্যাদি চিকিৎসা তিন মাস যাবৎ রাখিতে হইয়াছিল । আমি ই্ছা 
লিখিতেছি, কারণ এই সব তথ্যের প্রতি এবং গান্থীজীয় উপশমকালীন বর্তমান 
অবস্থায় আমার নিজের মেয়াদের প্রতি কতৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ কর! 
প্রযোজন বোধ করি। 


আন্তরিকতার সহিত 
পিয়ারীলাল 


স্প্জাব্-- 
উপবাস পরব্তী পত্রালাপ 
ক 
গতর্ণমেণ্টের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে পিয়ারীলালের পত্র 
৪৯ 


বন্দীশালা, 
১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ । 

প্রিয় গ্তর রিচার্ড টটেনহ্যাম, 

আপনার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই । আমি গত বিশ- 
বৎসর ধরিয়! হ্বগীয় স্ত্রী মহাদেব দেশাইএর সছিত গান্ধীজীর সেক্রেটারী- 
রূপে আছি। এই চিঠি লেখার কারণ হুইল গান্ধীজীর উপবাস সম্পর্কে 
তারত গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক প্রচারিত ১০ই ফেব্রুয়ানী ১৯৪৩ তারিখের সংবাদপত্র- 
বিজ্ঞপ্তি শ্রী মহাদেবদেশাইকে আপনি ব্যক্তিগত তাবে জানিতেন। আজ তিনি 
বাচিয়! থাকিলে নিভূলি ও ধারণাক্ষম স্থৃতির বলে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে লিখিত 
পরী দলিলের বিভিন্ন আরোপ-ইংগিতের সবিশেষ খণ্ডন পাঠাইয়! হয়তো! সন্গেহ 
দুর করিতে বাধ্য করিতেন। তার অবর্তমানে সে কর্তব্য আমার উপর স্থন্ত 
হইয়াছে । আমার ছার! হ্বর্গত শ্ীমহাদেব দেশাইএর স্থান পুরণ হুইবার 
নয়, তবু এ সমস্ত অভিযোগের খগ্ডনে আমি যদি আমার ব্যক্তিগত সাক্ষ্যগ্রমাণ 
লিপিবদ্ধ না করি, তবে আমার ধারণা আমি কতবাচ্যত হইব । - 

সংবাদপত্র-বিজ্ঞপ্তি হইতে নীচে উদ্ধৃত করিতেছি : 
"আন্দোলন হইবার পূর্বে মিঃ গান্ধী নিজেয় বিবৃতিতেই প্রচলিত ব্যবস্থার 
অন্কল্প বিবেচনা করিয়াছিলেন অর্লাজফত। এবং জঁ সংগ্রামকে এই ঘলিম্বা 
অভিষ্তি করিয়াছিলেন ঘে শেব সমাপ্তি পর্বন্থ উছ! এমন এক যুদ্ধ, যাতে তিনি 
যে কোনো বিপদ তাছা বত বড়োই হইফ না কেন বরপ করিতে ছিধা বোধ 
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করিবেন না। বড়লাটের সহিত তাৰ সাক্ষাতের প্রস্তাবের উপর অনেক কিছু 
বলা হইয়াছে বলিয়া ইহা উল্লেখ কৰা প্রয়োজন যে ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাব 
পাশ হুইবার পর ১৪ই ভুলাই সাংবাদিকদের নিকট মিঃ গান্ধী বলেন যে 
প্রস্তাবে চলিয়া যাওয়ার বা আলাপ-অলোচনার কোনো স্থান আর বাকী নাই, 
আবেকবাব স্থুযোগ দিবারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। মোটের উপর ইছ। 
একটা প্রকাশ বিদ্রোহ, যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও ক্রত হইবে। তার শেষ 
বাণী “কবেংগে ইয়া মারংগে” ।% 

গতর্ণমেশ্টের অভিপ্রায় যে ইহা হইতে জনসাধারণ ভুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত করুক 
যে গান্ধীজী প্রকৃতপক্ষে প্রস্তাবিত আইন অমান্ত সংগ্রামের বেলায় তান 
অছিণস। নীতিকে বিদায় দিয়া সংগ্রাম চালাইবার জন্ভ ছিংসার অন্গুযোগন 
কবিয়ছিলন, এবং ইহা যার্জনা করিতেও প্রস্তুত ছিলেন । উপরোক্ত 
উদ্ধৃতিতে গান্ধীজীর উক্তিগুলি অছিংসা বিষয়ক পূর্বপ্রসংগ হইতে ছিয় করিয়া 
ছিব পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া পরিবেশন কযা হুইয়াছে। তীর শেষ 
বাণীব কথা ধরা যাক “করেংগে ইয়া ময়েংগে+। এই কথাটা, যেটা 
"্কবেংগে ইয়া মাবোংগের ঠিক বিপরীত, নি-ভা-ক-কতে গান্থীজী তীয় 
শেষ হিন্দৃস্থানী বক্তৃতায় ব্যবহার করিয়াছিলেন । পর্বদিনেয় হিলুস্থানী 
বন্তৃতার অন্ধুবৃতি ছিল এটী। এই বস্কৃতার সমগ্র প্রথমাংশে ছিল অহিংস! 
নীতিতে তার বিশ্বাসের অতি দৃঢ় পুনক্লক্তি আর জনসাধারণেয় প্রতি তাছা 
পালানের নির্দেশ । যে হুটী কথায় তিনি তার বড়্ৃতা সংক্ষেপ করিয়াছিলেন 
তার অর্থ এই যে “কতব্য করিয়! যাইব, কর্ষাকালে মৃত্যুবরণ করিতে হইলে 
তাহাও করিব ।” এই বক্তৃতাটার পূর্ণ বিবয়ণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে 
দেওয়া হইয়াছিল কীনা আমি জানি না। আছি এক অভ্রান্ত অহিংল পটগ্ুষি 
উজ্জল করিগ ভুলিবার জন্ক স্বতি হইতে এর করেকটী সংগ্রহ দীচে দিলাষ £ 

“আমি সেই গান্ধী, ১৯২০ সালে যা ছিলাহ। লে সনদে যেমন বরিগাছিলাষ, 
এখনো গেষনই অহিংলা নীতিতে গুরুত্বারোপ করি; ভুন্তগা। অংগ? 
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নীতিতে বিনি আস্থাঙহীন, তিনি এই প্রন্তাঘের পক্ষে তোটদানে বিরত থাকুন।” 

বর্তমান সংগ্রামের মূল অহিংসায়। পৃথিবী যখন হিংসার অগ্সিদাছে দগ্ধ 
হইতেছে ও মুক্তির হন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে, ব€মানের এই সংকটকালে 
ঈশ্বর আমার্ষে যে বিশেষ গুণ কূপ! করিয়া দান করিয়াছেন, যদি তার ব্যবহার 
মা করিতায, তাহা! হইলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিতেন লা ।” 

“এই প্রস্তাবে ব্রিটিশ জাতির প্রতি কোনো! দ্বণার ভাব নাই। লোকে 
বি উন্মত্বের মত ছুটাছুটি করিয়। ইংরাজদের বিরুদ্ধে ছিংসা অবলম্বন করিত, 
তাহ! হইলে তার! উচছা! দেখিবার জ্ভ আমাকে তাদের যধ্যে জীবিত দেখিতে 
পাইত না। আর এর দায়িত্বও গিয়া পড়িত তাদের উপর, যারা এসব 
উপত্রব চৃষ্টি করিত ।” 

গান্ধীজীর মুখ হইতে নিঃশ্যত হওয়া মাত্র এই কথাগুলি শ্রীমহাদেব দেশাই 
ও আমি চু'জনেই লিপিবদ্ধ করিয়া লই। এই বক্তৃতাগুলির টোক (7:0%68) 
আমার কাছে এখানে নাই বটে, তবে প্রকৃতই উহা আছে। আমার কাছে 
মহাদেব দেশাইএর নিজের হাতে লওয়া। এই বত্তৃতাগুলির একটা সারাংশ্‌ 
আছে। এখানে জাসিয়। তিনি ওটী গান্বীজীয ব্যবহারের জন্ত তৈরী 
করিয়াছিলেন। মৃত্যার পর তার কাগজপত্রের মধ্যে সেটা পাওয়া বায়। 

বিদ্ভল! ভবনে বিগত *ই আগষ্ট্ের প্রাতে গান্ধীজী যখন গ্রেফতারের 
উদ্দে্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাহিরে যান, সে সময় আমাকে দেওয়া তার 
শেষ নির্দেশগুলি এখানে উল্লেখ করিলে আমার বক্তব্য আনো জোর হইবে। 
ভিন বলিকাছিলেন, প্রতিটা অছিংসাব্রতী ব্যাধীনত1-সৈনিক যেন এক খণ্ড 
ফাপড়ে ঘা কাগজে 'করেংগে ইয়! ময়েংগে কখাটী লিখিয়া তার পরিচ্ছদ 
আটকাইয! রাখে, লত্যাগ্রহ করিবার কাজে বদি তায় নৃত্য হয়, বে ওই 
টিফের হ্া়াই অহিংসানীতিতে আস্থাহীন “ক্পরাপর উপাদান হইতে তার 
পার্থকা লক্ষিত ছইবে।” সেইদিন সকালে বিড়লা ভবনে কয়েক লরী 
যোষাই প্রতিলিবিস্থানীয় বহু কংখ্েস কর্মী গ্রান্ধীজীর বাহিত সাক্ষাৎ করিতে 
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আসিয়াছিল। তাদের সমক্ষে গান্থীজীর পূর্বদিন সন্ধ্যার নি-তা-ক-ক'র প্রস্তাব 
সম্পর্কে স্বীয় অতিপ্রায় ব্যাখ্যা করার কথা ছিল। গান্ধীজীর অন্ধুপস্থিতিতে 
'আমি তাদের ভাব শেষ বাণীটি উপহার দিই । আমি তাঁদের ভার মনোভাব 
জানাইয়া দিই যথা, আইনঅমান্ত আন্দোলন চলিতে থাকাকালে প্রত্যেকেই 
স্বাধীনভাবে অছিংলা নীতির শেষ সীমা পর্যন্ত যাইতে পারিলেও ছুটী ব্যাপার 
ঘটিলে, তাদের মধ্যে আনন তাঁকে জীবিত দর্শকরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে 
না। এই ছুটীব্যাপার হুইল কাপুরুষের মত সংগ্রাম পরিহার অথবা উন্মতের 
মত ছিংলায় লিপ্ত থাকা। 

নি-ভা-ক-ক+র সম্মুখে গান্ধাজী ভাব শেষ বক্তৃতায় বড়লাটের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার “প্রস্তাব” করিয়াছিলেন । গতর্ণমেন্ট-প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি ওই 
্রস্তাবক্ষে* এই বলিয়া হেয় করিতে চায় যে ওয়াধ? ওয়ার্কিং কমিটির 
প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর ১৪ই জুলাই সাংবাদিকদের নিকট গান্থীজী 
বলিয়াছিলেন যে প্রন্তাবে চলিয় যাওয়ার ব৷ আলাপ আলোচনার কোনো স্থান 
আব বাকী নাই। এই উক্তির সহিত সাংবাদিকদের সহিত নিয়লিখিত 
সাক্ষাৎকারগুলি পড়িতে হইবে । এয় পরই তিনি নি-তা-ক-ক'তে আবেগের 
সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বড়লাটের সহিত তিনি সাক্ষাৎ প্রার্থন৷ 
কবিতেছেন এবং এই সাক্ষাতের ফলাফল না জানা পর্বত জাইন অমান গুরু 
করিবেন না। এই সব লাক্ষাৎকারের সংশোধিত বিবরণগুলি কাছে নাই 
বলিয়া স্টেটসম্যানের ভাষা উদ্ধৃত করিয়াই আমাকে সন্ভ্ট থাকিতে হইতেছে, 
যদিও উহ্াতেও কতকগুলি ভূম্পষ্ট মুত্রাকরপ্রমাদ রহিয়াছে । 

ফেঁটসঙ্যান, ৭-৮-'৪২ 
প্রশ্নের উরে মিঃ গান্ধী 
যোতাই, ওই আগ 

জাজ এাসোসিয়েটেড প্রেলের সহিত সাক্ষাতের সময ছি গাজী কংগ্রেস ওয়াং 

কমিটির দৃতধব প্রস্তায সম্পর্কে কক্ষগুলি প্র্গের উত্তর ধান হায়রিম। 
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“প্রঃ প্রস্তাবে যুদ্ধ বা শাস্তি কোন্টি বুষায় ? এই একটি ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, বিশেষ 
করিয়! বিদেশী সাংবাদিক মহলে ঘে প্রপ্তাবের অর্থ যুদ্ধঘোষণ! এবং এর শেষ তিনটি প্যারাগ্রাফ 
সত্যসতাযাই কাধকরী অংশ। প্রস্তাবের প্রথম বা শেষ কোন অংশটির উপর জোর দেখ। 
হইয়াছে? | 

“উঃ--ধে কোন অহিংস সংগ্রামে-_সংগ্রামকালে বা সংগ্রামের প্রন্তাবেস্সর্ধদাই ফ্লোর 
দেওয়। হয় শান্তির উপর । সংগ্রাম তখনই, যখন তা একাস্ত প্রয়োজন । 

"প্রঃ-আপনি কী অবিলম্বেই অস্থায়ী গতর্পমেপ্ট প্রতিষ্ঠার কথ! বিবেচন! করিতেছেন 
এবং তাহা বদি হয়, তবে কী উপায়ে তাহা সম্ভব হইবে আশা! করেন? নশি-তাঁক-ক কর্তৃক 
প্রস্তাব অনুমোদন এবং গণসংগ্রামে র লৃচনা! এই ছুয়ের মধ্যে একটা অবকাশকাল থাকিবে 
বলিয়া! কী আপনার ধারণ! ? 

“উ:-_ স্বাধীনতা বদি ত্রিটিশের পূর্ণ সদিচ্ছার সহিত আন ঘায় তাহা। হইলে আমি এমন 
এক অস্থায়ী গন্ভপর্েন্টের প্রীয় সেই সংঙ্গে সংগেই প্রতিষ্ঠঠ আশা করি ঘাহ। এখনই অহিংস 
নীতিয় উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া--বাহা প্রম্নোজন বলিল! হইবেই-_-সার্বভৌমিক বিশ্বাস অর্জনের 
জন্ত সকল দলের স্বাধীন ও বেচ্ছাদুলক সজ্জের প্রতিনিধিত্ব করিবে । 

“প্রং-গণসংশ্রাম শুরু করিবার আগে কংগ্রেম ও জ্রিটিশ গতর্ণমেপ্টের মধ্যে কোনে! 
আলাপ-আলোচনার কথ। বিবেচন! করিতেছেন কী ? 

“উ;-_জামি সুমিশ্চিতভাবে কংগ্রেসের প্রস্তাব পাশ ও সংগ্রাম গুরু করার মধাকালবর্তী 
এফ অবফাশের কথ। ভাবিয়্াছি। আমার ম্নীতি অন্ুঘাক্ী আমি ঘাহা। করিবার চিত্ত! 
কষ্সিতেছি, তাকে কোনোক্রমেই আলাপ-আলোচনা ধর্মী আখা দেওয়া! ঘাইতে পারে কীম। 
ছাদি জামি না। তে, একটী চিঠি বড়লাটের নিকট অিশ্চয়ই পাঠানে। হইবে চরষপত্জ 
ফিসাবে নক্স, সংঘর্ধ এড়াইবায় দ্বান্তরিক অনুনক্জ হিসাবে। অনুকুল দাড়া পাওয়া গেলে 
আমায় চিটিই জালাপ-আলোচনান্স তিত্বি হইতে পারে । 

“প্রা নি-ভাক-ক'র “শেষ মুছতে র আবেদনে' ব্রিটশ গভর্ণমেন্ট ও স্িলিত জাতিবৃন্দ 
সাড়া দেন কীন। দেখিযার জন্ত কত বেশী সম্ভব সময় আপনি অপেক্ষ। কন্লিতে প্রস্তুত আছেন ? 

"উংস-দুদ্ধ স্থগিত হইবে ন। এই সহজ কারণে'ছে উদ্দে্তে অবিলন্ে চলিয়। হাওয়ায় দাবী 
তোল! হইয় (ছে, তাহাতে দীর্ঘ অবকাশের কখ। আলিতে পারে মা, জহকাশের কথ! ভাব! 
হইয়াছে কোলে! কিছু হইবায় আলার। দ্বাধীন ভারতের সমগ্র জঙমতক্ষে যুদ্ধ প্রচেষ্টার 
অনুকূল করিতে ওরাফিং কমিটি 'বাস্যবিকই উৎ্ষ ও আবীর হই] উঠিরাছে। ভারতব্যাগী 
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চে ভয়াবহ অনিচ্চিত অবস্থার চি হইয়াছে ভাঙা! আদ্বতহীন ঘটনার ফলে হোক সমচ্ছ 
লাগে তাহ ছাড়া আনব একটি দিন জল্তও ফেলিয়। রাখ! কণগ্রেস ও ব্রিটিশশক্তি উভয়ের পক্ষেই 
অনুচিন্। 


'স্টটসম্যাম, ৯-৭+১৯৪২ 
“নিউজ ক্রনিকলেব” প্রতি মিঃ গান্ধীর জবাব 


বোম্বাই জাগঙ্ট ৮ 

নিডজ্র ক্রনমিকলের সম্পাদকীয়ের প্রতি উত্তরদ।ন প্রস'গে দি গান্ধী আজ সাক্ষাৎকারের 
সমধ বলেন 

আচ সন্ধ্যায় প্রস্তাব পাশ হইলে এট বিয়োশাস্ত নাটকেব প্রধান অভিনেতা হইয আমিক , 
তরা ফোনে দাযিত্ববান উনরাজের পক্ষে আমাকে ত্রিটিশ বিদ্বেষ এব" তোবণলীঘ্ির প্রতি 
স্বীকৃত পক্ষপাতিতার জন্য অপরাধী মনে করাটা! ভয়ানক হইবে। সাম্প্রতিক কালে 
অঙ্গ কোনো ইশরাজকে আমার সম্বঞ্ধে ত্রিটিশবিদ্বেষের অভিযোগ করিতে শুনি নাই। 
ঘাত। হডকফ বেশ জোরের সহিতই বলি আদি নিরপরাধ। ত্রিটিশজাতির প্রতি জামার 
ডালোবাস! আমার স্বদেশবাসীর প্রতি ভালোবাসার সমতুল্য । এর জন্ত কোনে। যোগাতার 
দাবী আমি করি না কারণ সমপ্ত মানব দিধিশেষে আমার সান ভালোবাসা । এর 
কোনে। বাধ্যবাধকতাঁও নাই। পৃিবীতে আমি শত্রহীন। আগার ধল্মহ এহ। 

প্রন্তাব অন্থবিধা আছে। সেটা রচয়িত।র! পূর্বাছই বুঝিতে পারিয়!ছিলেন। প্রত্যেকটা 
বৈধ সমালোচনায় কথাও ডার। ধত ব্যের মধ্যে আনিয়াছেন এবং কগগ্রেসের তরফ হইতে আমি 
বলিতে পারি বে, কংগ্রেস যে কোনো! সময়েই আমার (যে কোনে] 1) ভাহ্য ন্থবিধায় বিষয় 
চিন্তা করিতে ও সে জন্ত প্রয়োজনীয় ভুবিধার ব্যবস্থা। করিতে প্রস্তুত আছে। অবিলন্েই 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! শ্বীকায়ের মধ্যে থে অনুবিধা আছে, তাক! কংগেম ওর়াফি' কমিটর 
সহিত জালোচনা করিষার কষ্টুকু কখনে। দায়িত্ব্ীল কেহই করে নাই । হুন্ধ চলিতে থাক 
কালে সিত্রবাহিনীয় সফরকাধফলাগের প্রতি ক'গ্রেসেয় সম্মতি দিশ্যই আমার (দে কোনে ?) 
পূর্বেই উপলদ্ধি বন্ধ। অন্ুবিধানন বথে্ট জবাব । 


স্বা্থীনত। শ্বীকায়ের মধ্যে ব্রিটিশ ব। হিজর্শস্কির' পঞ্ষে ফোনো। গুকি খাফিতেছে ন|। 
ঝুঁকির সহচ্ড় রহিয়াছে ভারতবর্ষের হাড়েই। কংগ্রেস কিন্ত ই? লইতে শ্রন্থত আছে। দুন্ধ, 


প উপবাস পরবর্তা পত্রালাপ 


পরিচালনের ব্যাপায় ঘট! সংশ্লিষ্ট শুধু যে তাহাতে ব্রিটিপের থে ফোনে! ঝুঁকি নাই তাহা নয়, 
এই একট স্তাপর়ায়ণ কাধের ফলে ভার! ৪* কোটিয় শক্তিসম্পন্ন এক মির লাভ করিতেছেন, 
লেই সংগে লাত কক্পিতেছেদ এহন এক শত্তি, ঘে শক্তি ওই ভ্তায়সাধনের চেতন! হইতে আসে ।” 

এবার ধর! যাৰ *প্রকান্তয বিজ্রোহ, যেটা যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত 
হইত।" সকলেই জানেন গান্ীজী সত্যা গ্রহের ব্যাপারে সামরিক শব ব্যবহার 
করিয়া এক রীতি প্রচলন করিয়াছেন। নংগ্রামকে সেইছগ্যই তিনি প্রায়ই 
“এক অহিংল বিজ্রোহ” বলিয়! বর্ণনা করিয়াছিলেন। বারবার নিজেকে তিনি 
“বিজ্রোহী” এবং কংগ্রেসকে প্রকান্ত্ে ও খোলাখুলিভাবে “বিজ্রোহী সংগঠন” 
আখ্যা দিয়াছেন। “যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত” হওয়ার অর্থ কী, সে 
সম্পর্কে পূর্ববণিত সংগ্রহ হইতে নীচে উদ্ধত করিতেছি £ 

“প্রাফত ক্রুত জয়লাভ করিতে পারেন বায়! আপনার ধারণা, আর এরূপ ক্রুতগতির 
জন্ত পূর্ণ সাধারণ ধর্মঘট প্রয়োজন নয় কী? 

“উই-লোক্ষে বিশ্বান করুফ আর নাই করুক, গামি আবস্থ শ্বীকার করিব যে অহিংস 
কর্ষবীতিতে ঈশ্বয়ই চূড়ান্ত উৎপাঁদক । ধে শক্তিই আমায় থাকুক ন! কেন, তাহা আমায় নয়। 
এর প্রতি খিলুটা আসি্লাছে সত্তর দেবতার নিকট হইতে, ধার অবগ্থান উধ্বের মেঘলোকে 
লয়, আমারই দেছেয় প্রতি রন্ষে.। কুতরাং জামার পক্ষে বিশ্য়তার সহিত-_ধয়ন জেনারেল 
গয়াভেলের মত-_উক্তি কয়! অত্যন্ত কঠিন। তার বিশ্বাস বে ডার হিসাব-বাবস্থাগুলি এমন 
হইবে ও হইতে পারে বে ঈন্বয় যা সত্য যা নানুষের করনাছুষাযী অন্ত কোনে! নাম ধারী 
ফোনে! অজ্ঞাত হ। স্পর্শাতীত শক্তি তায় নড়চড় করিতে পায়িবে না। 

“যাহ! হউক আপনায়! হখন বলেন হে ব্রন্ত পরিসগাপ্তির জন্ঙ সাধারণ ধর্মঘট জাধফ, 
উন ঠিকই খলেন | ইহা! আঙার চিন্তাধহিকূততি লঙ। কিন্তু বৈরীন্ভাবের পরিষতে বুতূ্ণ 
ঘনোভাবেক়্ মহিত গণ-সংগ্রামের ফখ। ভাব! হইয়াছে বলিয়া আছি হহুবান্স ঘে ঘোষণা! 
করিয়াছি, সেই ছকুযায়ী আমাকে কাজ ব্িতে হইবে এবং গেজত জাজি চরম সন্র্ধ9ীর সহিত 
পরক্ষেপ করিব। বারণ ধর্মঘট একাত্ত প্রয়োজন হইলে ভাহ! হইন্তে পশ্যাংপহ্ হইয না” 

(ফেঁটসম্যান, জগ ৭, ৪২, প্রশ্নের উদ্তয়ে মিঃ গান্ধী ) 
ভি রঙ রী 


এখাংস আধহাদের দানা থে ভায়সভবর্যের আত্মরিধ সহযোগিতা! | পাইল জিটেজ 


উপবাস পরবর্তী পত্রালাপ পণ 
তার স"কটমলস পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার পাইবে না । হতক্ষণ না জনসাধারণ উপলদ্ধি করে থে 
তার! শ্বাধীন, ততক্ষণ পর্যস্ত লেই সহযোগিতা! সম্ভব নয়। এবং বিদেশী প্রড়ৃত্বের ছু'সহছ বালের 
শেষে পু্্প্রাপ্ত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাদেরও খুব দ্রুত কাজ করিতে হইবে | উদ্ভষসঙ্ষারের 
জন্ট ধখন অপরিছ্ার্ধ প্রয়োজন বাস্তবতার, তখন নিছক পগ্রতিশ্রতি দিয় ানব সমাজের সঙ্গগ্র 
অশশর প্রকৃতি পন্নিবর্তন করিতে কেহই পারে না।” (জ্টেটসম্যান আগষ্ট ৯৪২) 
উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলির সহায়তায় “শেব সমাপ্তি পর্বস্ত উহা! এমন এক যুদ্ধ, 
যাতে তিনি যে কোনে! বিপদ, তাহা! যত বডই হউক না কেন, বরণ করিতে 
দ্বিধা বোধ কৰিবেন না” বিজ্ঞপ্তিতে এই কথাটার যে কদর্থ কর! হইয়াছে, তাহা 
খণ্ডিত হয়। 

"আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ হইলে সমস্ত কংগ্রেলী যাহাতে 
নিজেবা কাজ করিয়া যাইতে পারে সেই মর্ষে তাদের ক্ষমতা দেওয়ার” বিষয়ে 
গান্ধীজীর উল্লেখকে পুরাপুরি তল বোকা হুইয়াছে। অন্ভীতের অভিজ্ঞতায় 
দেখা গিয়াছে সকল প্রকার লোকেই নিজেদের নেতারূপে খাড়া করিয়া 
জনগণকে শ্রান্তপথে পরিচালিত করিয়াছে । সেইজন্ই তিনি প্রত্যেককেই 
তাব বিবেচনায় যাহা! শ্রেষ্ঠ ( অবস্ত অছিংসনীতি অস্যায়ী ) তাহা! করিতে দিতে 
পূর্বেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন । 


স্তর রিচার্ড টটেনস্কাম, আন্তরিকতার সহিত 
ভারত গতর্ণমেন, স্বরাষ্ট্র বিভাগ পিল্াারীলাল 
নয়! দিল্লী। 
€৩ 
স্বরাই খিভাগ, 
নয়া দিল্লী, ৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 
প্রিয় বিং পিক্বারীলাল, 
আমি আপনার তর রিচার্ড টটেনসামকে লিখিত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 
পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার বরিষায় অভিলাধ জদাইতোছি। | 
জীযুক্ত পিয়ারীলাল, | ' আবাদিকতাধ লহিত 


বঙ্দীশালা, পুণা এন, ৫৮. আছ, আালিতারা 


খ 


ম্যব রেজিন্যাণ্ড ম্যাকসওয়েলের বক্তৃতা সম্পকে পত্রালাপ 
৫১ 


বন্দীশালা, 
২১শে মে, ১৯৪৩ 


প্রিয় শুর রেজিন্যাণ্ড ম্যাক্সওয়েল, 

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থা পরিষদে আমার উপবাস সম্পকিত মুলতুবী 
প্রস্তাষের উপব আপনার বক্তৃতা এ মাসের মাত্র ১০ই তারিখে পডিলাম | 
সংগে সংগে লক্ষ্য কবিলাম জবাব প্রত্যাশা! করা হইয়াছে । এটা আবো 
আগে আমার পাঠগোচৰ হওয়। উচিত ছিল। 

দেখিতেছি আপনি ভ্ধুন্ধ ছইয়াছেন, বক্তৃতা দিবার সময় অন্তত হুইয়া- 
ছিলেনই। আমি আপনার হ্ুম্পষ্টভ্রম গুলি অন্ত কোনে ভাবে ধরিতে পারি 
না। সেগুলি দেখাইয়া! দেওয়াই এই চিহ্তির প্রচেষ্টা । সরকারী কর্মচারীক্পপে 
আপনার কাছে ইহা লিখি নাই, এটী মানুষের কাছে মাস্থুষের লিপি। 
সর্বাগ্রে আধাক ধারণা হইয়াছিল তথ্যগুলি বেশ নুপরিকল্লিত তাবেই আপনার 
বস্তায় বিকৃত কর! হুইয়াছে। কিন্তু ঈত্রই পুনং-পরীক্ষা কক্িবার পর আপনার 
তাবার সম্বন্ধে যতক্ষণ অন্ধুকৃল কাঠামো খাড়া করা যাইতে পারা গেল, ততক্ষণ 
প্রতিকৃ্লট! বাদ দিতে হইল । তাই স্বীকার করি, জামার কাছে যেগুলি বিস্কৃত 
বলিয়া! মনে হইয়াছিল, তাছা হুপরিকমলিত নয়। 

আপনি বলিয়াছেন, “উপবাসসম্পক্ষিত “ পঞ্জাবলীর যার যেষন ইচ্ছা অর্থ 
করিতে পারে” আবাম্ব আপমিই আপনার শ্রোভূবৃন্দকে সোক্ষা বলয়! 
দিলেন, “সম্তবত ইছা! নিমোক্ত তথ্যগুলির নিরীক্ষায় পঠিত ছইড়ে পায়ে" 
'াগছি ভাদেবপ্ইনছাযরখ জাজ করিতে দিগ্লাছিলেন কী? 


ৰ রেজিন্যাণ্ড ম্যান্সওয়েলের বন্ৃতা সম্পর্কে পঞ্জালাপ দি 


আপনার “তথ্যগুলি” পর্ধাঙ্ক্রমে ধর্মিতেছি ঃ 

১। “কংগ্রেস পার্টি যখন তাদের ৮ই আগস্টের প্রস্তাব পাশ করে, সেসময় 
এদেশে জাপানী আক্রমণ হইবে এই ধারণা কর। হুইয়াছিল।” 

মনে হয় আপনি অর্থ করিয়াছেন যে ধারণাটা ছিল কংগ্রেসেরই এবং সেটা 
অমুলকতাষেই । আসল ব্যাপার হুইল গভর্ণমেন্টই ধারণাটায় প্রচলন 
কবিয়াছিলেন এবং এমনকী হাস্যকবাবে উহার উপর জোর দিয়াছিলেন। 

২। “তারত হইতে ব্রিটিশ শক্তিব প্রস্থানের দাবী করিয়া ও নিজেদের 
এব (ব্রিটিশ শক্তির ) প্রকাশ্য বিরোধিতায় স্থাপিত করিয়া কংগ্রেস পার্টি 
জাপানী আক্রমণের সাফল্য হইতে স্বুবিধা লাভের আশ করিয়াছিল ভাবা 
যাইতে পায়ে ।” 

উহ! কিন্তু তথ্য নয়, আপনাবই তথ্যবিরোধী মত। জাপানী সাফল্য হইতে 
কংগ্রেস কখনো কোন হ্ুবিধাৰ প্রত্যাশা বা অভিলাষ করে নাই। পক্ষান্তরে 
ইহাকে অত্যন্ত ভীতির চক্ষে দেখা হইয়াছিল এবং এই ভীতির জন্তই ব্রিটিশ 
শাসনের আন্ত অবসানের কামনা উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবে (৮ই আগষ্ট ১৯৪২ ) ও আমার লেখায় যধ্যে এপি 
সবই স্ষটিক-স্বচ্ছ হইয়া আছে। 

৩। “জাঙগ, ছয়মাস পরে, উপস্থিত যে ভাবেই হুউক, জাপানী 
বিপদাশংক প্রশমিত হইয়াছে এবং ওই পক্ষ হইতে আগু সামান্ত আশাই 
বর্তমান |৮ 

আহাম্ম এটি আপনারই অভিযত। খামার খভিযত এই যে জাপানী 
বিপদাশংজ্কা! দূরীভূত ছয় নাই। তারতবর্ষ উহ্থাক় লক্ুখথীন। “ই পক্ষ 
হইতে লাষান্ক আশাই বর্তমান” বলিয়! জানি যে খ্যংগোক্তি করিয়াছেন, 
তাছ৷ প্রত্থ্যাহায় করাই উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত না আপদি মনে কয়েন ও প্রমাণ 
করিয়া দিছে পায়েন বে পূর্ধবর্তী গ্যার়াঞ্জাকে উদ্জিখি শ্রেষ্তাবটাতে ও 
আমার লেখা মঝে) যাহা বুঝায়, হাচাই ভাদেখ আয় অর্থ জর়। 
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৪। “কংগ্রেস-সথচিত আঙ্দোলন চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করিয়াছে ।” 

আমি এই বিবৃতির নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করিব। সত্যাগ্রহ পরাজয় মালে 
না। অচিন্ত্য কঠিনতম আঘাতেও ইহা পুশ্পিত হুইয়া উঠে । তবু স্থাচ্ছন্দ্ের 
জন্য সেই পুম্পিত কুজেও যাইবার প্রয়োজন দেখি না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের 
ভারতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্তালয়ে আমি এই শিক্ষাই পাইয়াছি যে “স্বাধীনতার 
সংগ্রাম একবার আরম্ভ হইলে পিতা হইতে পুত্রে পুরুষপরম্পরাগতভাবে 
চলিতে থাকে ।” প্রচেষ্টা শিথিল না হইলে লক্ষ্যে পৌঁছানো তো অল্প 
মুহূর্তের ব্যাপার । বাট বৎসর পূর্বে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে উধ্ার 
উদয় হুইয়াছিল। ১৯১৯এযর ৬ই এপ্রিল, যেদিন নিখিল ভারতীয় সত্যা গ্রহন 
শুরু হয়, সেদিন তারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যস্ত এক হ্বত:স্্ভ 
জাগরণ দেখা দিয়াছিল। কিছু ফিছু কংশ্রেসকর্মীর প্রত্যাশামত সে 
আন্দোলনের উদ্দেশ্ত অবশ্থ সিদ্ধ হয় নাই, সেজন্য ইচ্ছা হয় তো স্বাচ্ছল্য বোধ 
করিতে পারেন । কিন্তু “চূড়ান্ত” বা "পরাজয়ের" মানদও উহা নয়। শক্তির 
তয়াবছ প্রদর্শন দ্বারা গণ-উচ্ছ্বাস দমন করিয়া গণ-আন্দোলনের পরাজয় সিদ্ধান্ত 
করার কাজে যে জাতি পরাজয় বরণ করিতে চায় না, তাদেরই একজনের 
পক্ষে এটা অনিষ্টকর | 

&। প্জুতরাং এইবার কংগ্রেসপার্টর উদ্দেন্ত হইবে নিজেদের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত কয়া এবং (বদি তারা পারে ) হাতসন্মান পুনরধিকার কর] 1 

আপনার উচিত স্বীয় অভিজ্ঞত! দ্বায়! এই অভিঘত সংশোধন কষ! । 
আহি যেষদ জানি, তেমন আপনিও জান ঘে কংগ্রেসকে দমন করার 
প্রতোকটি প্রচেষ্টাই তাকে বৃহত্তর সম্মান ও জমপ্রিক্তা দান করিয়াছে। 
এই লাঙ্তিক দষন প্রচেষ্টাক়ও বিপয়ীত ফলন হুইযান্স সম্ভাবদা। অতএব 
প্াতলদ্মান” ও গপুনঃগ্রতিঠার” কথ! উঠে না। 

%1 “এইভাবে, ভাদের সিল্ধান্ গ্রহণের পরবতী কালেই হছে ঘটে, লেই 
ববের দায়িত্ব অস্বীকার বরিসার ছতই ভারা! লজে্। বিঃ গান্ধী এই বিষয় 
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লইয়া বড়লাটের সহ্বিত পত্রালাপ করিতেছেন। কদর্য ঘটনাগুলি এখন 
অপ্রম'ণিত বলিয়। উড়াইয়! দেওয়! হইতেছে ।” 

এখানে “তারা” মানে “আমি 1” কারণ আপনার সমগ্র বক্তৃতার লক্ষ্য 
স্থল হইয়াছিলাম আমিই । “এখন” অর্থ আমার উপবাসকালীন সময় । আমি 
আপনাকে শ্মরণ করাইয়া দিই যে বিগত ১৪ই আগষ্ট বড়লাাটেক্স নিকট চিঠিতে 
আমি দারিত্ব অস্থীকাৰ করিয়াছি । সেই চিঠিতে আমি গতর্ণমেপীকেই দায়ী 
কবিয়াছি। গতর্ণমেন্টই তো ৯ই আগষ্ট পাইকারী গ্রেফতার আরস্ভ করিয়া 
জনসাধারণকে উন্মভতার চরম সীমায় ভুলিয়া দিয়াছিলেন। দায়ী যখন 
গতর্ণমেপ্ট, তখন “কদর্ঘ” ঘটনাগুলি আমার পক্ষে “কদর্ঘ” নয়। আর আপনি 
যেগুলি “ঘটনা” বলিয়৷ উল্লেখ করিতেছেন, সেগুলি প্রমাণ-সাপেক্ষ একতরফা! 
অভিযোগযান্্। 

৭। “মিঃ গান্ধী ওজর করিতেছেন, "আমি নিরাপদের সহিত বলিতে পারি 
যে সুদ সাক্ষ্য গ্রমাপাদির দ্বারা গভর্ণমেপ্টেরই নিজেদের কাজের যৌক্তিকতা! 
প্রমাণ করিবার কথা ৷ 

কাদের কাছে তায়! নিজেদের যৌক্তিকতা প্রাণ করিবেন ? 
সর্ধার সন্ত পিং; নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটিয় কাছে” 

সর্দার সন্ত লিং ঘথোচিত জবাব দেন নাই কী? আপনি বদি বিস্ময় 
প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে কেমন দ্ু্গর হইত । কারণ এর আগেও 
কী ভারত গন্র্শষেন্ট তাদের কাজের সঙ্্র্নে তদস্ক কমিটি বিয়োগে বাধ্য হুদ 
নাই, যেমনগগ্লালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর ? 

৮। বিদ্ধ ক্াপদি আরে! বলিতেছেন, “মিঃ গা্ধীন্ব চিটিগুলির ব্য 
এক জান্বগার এটি বেশ স্পষ্ট। তিনি বেন, “লাবাত ভুল সধদ্ধে ক্দাযাকে 
নিঃসংশর বাছা, জয়া লংশোধন আমি করিব / বিষয় ছিগাহে তিনি 
টাল 
পাব দিই. টু হাতল আপনার | জানাক' ও বারের 
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মধ্যে রাখা উচিত।” যতদুর দেখা যায়, তিনি যখন উপবাসের কথা চিন্তা 
করিতেছিলেন, তখনই এই সব দাবীগুলি উঠিয়াছিল। অন্য কোন দাবী তোলা 
হয় লাই ।” 

এখানে আমার প্রতি দ্বিগুণ অবিচার করা হুইয়াছে। আপনি ভুলিয়া 
গিয়াছ্ছেন ঘে আমার চিঠিগুলি তাকে লেখা, ধাকে আমি বন্ধু মনে করিয়াছিলাম। 
আপনি তুলিয়া! গিয়াছেন যে বড়লাট তার চিঠিতে আমাকে স্পষ্টাম্পষ্টি প্রস্তাব 
করিতে বলিম্নাছিলেন। এই" ছুটি ব্যাপার মনে রাখিলে আমার প্রতি যে 
বিচার করিয়াছেন তাহা কবিতে পারিতেন না। এবার আপনা 
গতিযোগের নবম সংখ্যকে আসা যাক | অমি যাহা বলিতে চাই, তাছা 
"আপনায় নিকট স্পষ্টই হইবে । 

৯। “কিস্তু এখন নৃতন আলোকপাত হইতেছে । গভর্ণমেপ্ট তার কোনো 
দাবীই মঞ্জুর না করিয়া মিঃ গান্ধীকে জানাইয় দেন যে তারা উপবাসের 
'উদ্দেস্ঠ ও স্থিতিকালের জন্ত তাকে মুক্তি দিবেন। কারণ ফলাফলের দায়িত্ব যে 
স্তারা লইতে চান না তাহ পরিষ্কাক্গরূপে দেখানোই তাদের ইচ্ছা । তাহাতে 
মিঃ গার্থী জবাব দেন যে, যে মুষ্ঠৃতেতিনি মুক্ত হইবেন, সেই মুহুর্ঠেই উপবাস 
ত্যাগ করিবেন। কারণ বঙ্গী্পপেই উপবাস পালন করা তীর অভিগ্রায়। 
কুতন্বাং তীকে মুক্তি দেওয়া হইলে যে উদ্েপ্তগুলির জন্ত তিনি উপযাস ঘোষণ! 
ঘরিত্বাছিলেন, তাহা তখনো! অসযাপ্ত থাকিলেও পটভূষিকার অন্তরালেই 
বিল হইয়া বাইত। মুক্তিপ্রাপ্ত অবস্থাক্গ এইসব উদ্দেস্ত বা উপবাসের দাবী 
তিনি হ্ৃপ্গিত্বেন না । এই তাবে বিচায় কিলে মনে হয় তাক্স উপধাল মুক্তির 
দাধী অপেক্ষা পামান্ত কিছু অধিকই |» 

মুক্তির প্রাস্তাবধাহী গঞ্জের সহিত ভারত্তগতর্ণমেন্টের প্রকাশিতব্য বিউটি 
খলড়ার এধটি মগ আমাকে দেওয়। হয়। উাতে এমন কা বলা হয় মাই 
ধৈ শকলাফলের জারি যে তীর! লইতে জান মা ভাছ। পরিকারাপে বেখানোর 
খাড়ইন টুকিন অন্যাব কথা ছায়াছে। এগ খোদো নিত বাঙলা বেছিণে 
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পাইলে একটা সামারণ প্রত্যাখ্যান পাঠাইয়া দিতাম । আমি সরলতার সহিত 
প্রস্তাবটির সদর্থ করিয়! প্রত্যুত্তরে কেন উহা গ্রহণ করিতে পারি না তার যুক্তি 
প্রদশন করিয়াছিলাম। এবং গতর্ণমেপ্ট যাহাতে কোনোতাবেই ভূল না করেন, 
সেজগ্ আমা রীতি অন্ধুযায়ী তাদের জানাইয়া দেই উপবাস কী ভাবে পরিকল্পিত 
হইয়াছে এবং কেনই বা উন মুক্ত ব্যক্তি ছিসাবে পালিত ছইতে পায়ে না। 
এমনকী গতর্ণমেন্টেয় সুবিধার জন্ত আমি উপবাসের সুচনা একদিন পিছাইয়! 
দিতেও রাজী ছিলাম। আমার সৌজদ্ভ উপলদ্ধি করিয়াছিলেন প্রস্বাব ও 
বিজ্ঞপ্তির খসড়া বাহক মিঃ আরুইন | জিজ্ঞাসা করি সংশোধিত বিজ্প্তিটা 
প্রকাশ করিবার সময় কেন আমায় জবাবটী সাধাক্সপ্যে অপ্রকাশিত করিয়া 
বাথ! হইয়াছিল এবং তার পরিবর্তে একটা অযৌক্তিক ব্যাখ্যা চালানো! 
হইয়াছিল? আমার চিঠিটাই কী তথ্যপূর্ণ দলিল ছিল না? 

এবার দ্বিতীয় অবিচার সম্বন্ধে । আপনি বলিলেন যে আবি মুক্তি পাইলে 
যে উদ্দেস্কগুলির জন্ত উপবাস ঘোষণা বরিয়াছিলাম, সেগুলি পটভূষির বঅস্তস্ালে 
বিঙগীন হইয়া ধাইত। আপনি অনূলক্ষভাবে ধারণা করিয়াছেন বে মুক্তিপ্রাপ্ত 
অবস্থায় আমি এই সব উদ্দেত্ বা উপবাস দাবী করিতাম না। মুক্ত থাকিলে 
আমি কৃংগ্রেসীদের ও আমার বিরুদ্ধে আন! অতিবোগগ্ুলির নিরপেক্ষ গ্রকান্ত 
তদন্তের ছন্ত আন্দোলন চালাইতাম ও কারারুদ্ধ ফংগ্রেসীদের লহিত সাক্ষাতের 
'অগমতি চাহিদ্ধাম । আমান আন্দোলন গভণমেপ্টকে প্রতাবিত কন্ধিতে বার্থ 
হইলে জমি তখন হয়তো উপবাসের আশ্রয় লইতাম। আগাদি অত্যধিক 
বিরজির লছিত বিষেচদা ন! বনিলে এইসব বিহয়গুকি আগার চিঠিতে পরিফার 
দেছিতে পাইতেন। ওগুলি সমর্থন করিতেছে আমা অতীতের হর্দকলাগ 1 
পরিবর্থে 'ক্বাপনি এমন একটি অর্থ অনুষাম ক্রিদ্বাছেন, বেটা বদিয়াদের 
সাষারপ-নিরামাসফারী জ্াপলার অনুধার করিবার কৌরনো "বিকার, কিল ন!! 
বার, ছু খালে কাতেনী এন খালী দিয়া তিনি 
ধ্বনহাথেরগারানি কাছ বরিখানত সবার পারার 'খর্দি তাহির 
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তারা বিবেচনাহ্থীন হত্যাকাণ্ড সংঘটন করিয়াছে, তাহা! হইলে হয়তো উপবাস 
করিতাম, পুর্বে যেমন করিয়াছি। স্থৃতরাং, এই ভাবে আপনার দেখ! উচিত 
যে মহ্থামাগ্য বড়লাটের নিকট আমার চিঠিতে উষ্লিখিত দাবীগুলি আমাকে 
মুক্তি প্রদান করা হইলেও পটভূমিকার অন্তরালে বিলীন হুইয়! যাইত না, 
কারণ উপবাস ছাড়াও অন্ততাবে সেগুলির উপর চাপ দেওয়া যাইত এবং মুক্তিব 
অভিলাষের সহিত উপবাসের দুরতম সংশ্রবও ছিল না। অধিকম্ত কারাবাস 
সত্যাগ্রহীর কাছে ক্লান্তিকর নয়। কাবাগার তার কাছে স্বাধীনতার তোরণ 
স্বার। 

১০। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির কয়েকটি প্রস্তাব আমি তার বিরুদ্ধে 
উদ্ধৃত করিতে চাই। বিষয়টা যিঃ গান্ধী নিজেই ১৯শে আগষ্ট, ১৯৩৯এব 
হরিজনে তুলিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বলিতেছেন, “অনশন নিশ্চিতভাবে 
বিপজ্জনক হুইয়! উঠিয়াছে। ” 

আমায় যে কথ! আপনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় 
নাই। ওই উতদ্ধৃতিগুলি ধীরতার সহিত পাঠ করিলে আমার চিঠির উপর 
আপনি যে ব্যাখ্যা চাপাইয়াছেন, তাহা চাপাইতে পারিতেন না। 

১১। “অনশনের নীতিশান্ত সম্বন্ধে মিঃ গান্ধী তার রাজকোট উপবাসের 
পর হ০শে মে ১৯৩৯এর হয়িজনে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, “এখন 
দেখতেছি উহ ছিংসাধ্নুত ছিল ।” তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, “অছিংসা বা 
সংশুষ্ধির পন্থা ইছা হয় নাই | ৮ 

সঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে জাপনি আমার প্রবন্ধের ভুল 
অর্থ করিয়াছেন। আমার সৌতাগ্য আমায় কাছে একখানি এ. হিংগুরানী 
সংকলিত আমার রচনাসংগ্রহ “রাজভবর্ধ ও তদের প্রজাদের প্রতি' রছিয়াছে। 
হরিজনের যে প্রবন্ধটার কথা বলিতেছেন, তাহা হইতেই উদ্ধৃত ফ্রি £ “উপবাস 
সনাধ্তিকালে আমি এই কথা বলিয়াছিলাম যে ইহা! সফল হইয়াছে, পূর্বের 
কোনে। উপধাপ যাহা! হয় নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি উহ ভিংসাধুত ছিল। 


স্ব বেজিন্যান্ড ম্যাক্সওয়েলের বক্তৃতা! সম্পর্কে পত্রালাপ ৮ ৫ 


ঠাকুব সাহেবের প্রতিশ্রুতি যাহাতে রক্ষা হয় সেজন্ত উপবাস গ্রহণের যধ্যে 
আমি "শ্রষ্ঠ শক্তির আশু মধ্যব্তিতা কামন! করিয়াছিলাম। অহিংস বা! শুদ্ধিন্ব 
পপ উভ। হয় নাই? এ পথহিংসাবা বলগ্রয়োগের | পবিভ্রতা লাভের জন্ত 
যে উপবাস আমি করিয়াছিলাম, তার লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল শুধু ঠাকুর 
সাহেবের উদ্দেশে । যদি তার হৃদয় বিগলিত করিতে না! পারিতাম, তাহ! 
হইলে ছালিমুখে মৃত্যুবরণ কবাই আমার উচিত ছিল।..* আশা করি 
অ পনি এবার বুঝিতে পারিতেছেন যে পারিপার্থিক স্থান হইতে খণ্ড খণ্ড ভাবে 
লওম' বাক্যগুলির অপপ্রয়োগই করিয়াছেন। আমার উপবালকে 'ুত” 
অ'্থা! দেওয়ার কারণ এই নয় যে প্রথম হইতেই উহ্ছা মন্দ ছিল, ওর কারণ 
হইল যে, আমি শ্রেষ্ঠ শক্তির মধ্যবতিত1 কামনা করিয়াছিলাম। প্রবন্ধটী 
আপনি পড়েন নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমার ইচ্ছা আপনি উহ্থা 
পড়ুন ! যাহা হউক, ভুল সংশোধন করিয়া লইবেন আশা করিতে পারি 
কী? বাজকোট কাছিনী আমার কাছে আমার জীবনের দুখীতম অধ্যায়গুলির 
অন্যতম । ওরি তিতর ঈশ্বর আমাকে আমার ভুল স্বীকার করিবার এবং 
বিচারের ফলাফলে দৃকপাত না করিয়াই ভ্রমণ্ডদ্ধির সাহস দিয়াছিলেন। 
শোধনের ফলে আমি আরো শক্তিমান হুইয়াছিলাম। 

১২। "আমাকে শ্বীকার করিতে হইবে যে নিদ্ধের কথা বলিতে হইলে, 
সম্পূর্ণ পাখিব 'তিপ্রায়ে সর্বসাধারণের মনোভাবের সুযোগ লইবার জন্ভ 
প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তার মন্ম্যত্ববোধ, বীরত্ব বা অন্ভুকষ্পাবোধকে কাজে 
লাগানো বা স্্ীয় জীবনের মত পবিজ্র দায়িত্বকে তুচ্ছ কযা পাশ্গত্য 
শোভনতায় বিরোধী 1% 

যে স্থান আমার অপেক্ষা আপনার অনেক বেশী পরিচিত, সে স্থাদে 
আমাকে অত্যধিক সতর্কতার সহিত পা ফেলিতে হইবে | আমি আপনাকে 
পরলোকগত ম্যাকক্থইনীর় এঁতিছালিফ উপবাসের কথা ক্ময়ণ করাইয়া! দিই। 
আমি জানি জ্রিটিশ গতর্ণমেন্ট তীকে কারাশায়েই মৃত্যুবরণ করায় । কিন্ত 
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আইরিশ জনসাধারণ তাকে বীর ও শহীদ বলিয়া শ্রদ্ধা করে। এডোয়ার্ড 
টউমসন তীর "এই সবেরই মধ্যে তোমর! বাচিয়। আছ” প্রীন্থে বলেন যে পব- 
লোকগত মিঃ এ্যাসকুইথ ব্রিটিশ গতর্ণমেণ্টের কাজকে প্রথম শ্রেণীর বাজ- 
নৈতিক ভুল বলিয়া অভিছ্থিত করিয়াছিলেন । গ্রন্থকার বলিতেছেন : “তিল 
তিল করিয়া তাকে মরিতে দেওয়া হইয়াছিল, সমগ্র পৃথিবী তখন শ্রদ্ধাবেগ ও 
সহাস্কৃভৃতির সছিত সেদিকে চাহিয়া ছিল। আব অগণ্য ব্রিটিশ নরনাবী 
তাদের গতর্ণমেন্টকে এমন ত্বপ্য নির্বোধের মত না হইবার অস্করোধ 
জানাইয়াছিল।” প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তার মচ্ুয্ত্ববোধ বীরত্ব ও অন্মুকম্পা- 
বোধকে কাজে লাগানে৷ ( কথাটা যদি হুবুহু বলিতেই হয় ) পাশ্চাত্য শোভন- 
তার বিরোধী? কোন্টি তালো, প্রতিপক্ষের জীবন গোপনে বা' প্রকাস্থে 
লওয়া, না, তার উপর ্ুক্মতর মনোবৃতি আরোপ করা৷ এবং সেগুলি উপবাস 
বা অন্রূপভাবে জাগ্রত করা? কোনটী ভালো, উপবাস বা আত্মবলির অন্য 
কোনে! উপায়ে নিজের জীবন তুচ্ছ করা, না প্রতিপক্ষ ও তার আশ্রিতদের 
ধ্বংসকরণের যড়যন্ত্র প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিয়া জীবন হেয় কর ? 

১৩। প্ফার্ধত তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা! ইহছাই। আপনি 
বলিতেছেন, গতর্থমেণ্ট স্তায়সংগত ও কংগ্রেস অন্ভতায়। আমি বলি কংগ্রেস 
ভায়ঘুক্ত ও গতর্ণমেণ্ট অস্তায়। আমি প্রমাণের বোঝা আপনার উপর 
চাপাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। শুধু আমাকেই সংশয়মুক্ত করিলে চলিবে । 
হয় আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে ভূল করিয়াছেন, নয়তো আমার কাছে 
আপনার ঘুক্তিগুলি পেশ করিয়া এবিষয়ে আমাকেই প্রধান 'বিচারক করিতে 
হইবে |." আমার নিকট হিঃ গান্ধীর দাবীট! ঠিক যেন সম্মিলিত জাতিবৃন্দকে 
বর্তমান যুদ্ধের দায়িত্ব বিচারের জন্ক ছিটলারকে নিয়োগ করিতে বলার 
লমতুল্য। এদেশে অভিযুক্ত ব্যজিকে স্বীক্ঘ বিষয় বিচার করিতে দেওয়! 
স্বাভাবিক নয় ।” 

বড়লাটের নিকট আবার পঞজাঘলীফে 'ওইরপ অন্তটিতভাবে উপহাস 
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কবা হুইয়াছে। কার্ধত আমি যাহা! বলিয়াছিলাম, তাহা ইহাই ঃ «আপনিই 
আযাকে আপনার বন্ধু বলিয়া ভাবিতে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। স্বীয় অধিকারের 
ভিতিতে আমি গ্রাড়াইতে চাই নাঃ বিচারের দ্াবীও করি না। আপনি 
আমাকে অন্ভায়ের মধ্যে থাকার জন্য অপরাধী করিতেছেন । আমি বলি যে 
আপনার গতর্ণমেপ্টই অগ্ঠায়ের মধ্যে রহিয়াছে । কিন্ত আপনি যখন আপনার 
গভর্ণমেপ্টের তুল শ্বীকার করিবেন না, তখন আমার কোথায় তুল হইয়াছে 
তাহা জানাইতে আপনি বাধ্য। কারণ কোথায় আমার তুল তাহা আমি 
জানি না। আমার দোষ সম্পর্কে আমাকে সংশয়মুক্ত করুন, অজন্্র লংশোধন 
আমি করিব 1৮” আমার সহজ অন্থরোধকে আপনি আমার বিরদ্ধে ঘুরাইয়া 
দ্ষ'ছেন এবং স্বীয় বিষয় বিচারের উদ্দেশে নিযুক্ত এক কাল্পনিক হিটলারের 
সহিত আমার তৃলন! করিয়াছেন। আমার পত্রোবলীর সম্বন্ধে আমার নিজদ্ব 
ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে আপনি যদি অপারগ হুন, তাহা! হইলে বঙ্গিতে পারি 
ন' কী যে কোনো নিরপেক্ষ বিচারক প্রতিস্বন্বূলক ব্যাখ্যাগুলি বিচার করুক ? 
সেই সর্ধদা-খাটি নেকড়ে বাঘ ও পল সময়েই দোষী মেধশাবকের গল্পটা 
কথ! মনে করিলে সেট! কী আক্রমণাত্মক তুলনা হইবে ? 

১৪। “হিঃ গান্ধী এক গ্রাকাহ্থয বিদ্রোহের নেত1|**"বতদিন তিনি একজন 
প্রকাশ্য বিজ্রোহ্ী থাকিবেন, ততদিন তিনি সেই অধিকার (তার কথা 
শুনাইবার অধিকার ) হইতে বঞ্চিত থাকিবেন। তার নিজন্ব পদ্ধতির সফলত। 
ভিন্ন অন্ত কোনো অবস্থায় সাধারণ কার্ধাদি সম্পাদনের দাবী তিনি করিতে 
পারেন না। যে আইন তিনি অস্বীকার করেন, সেই আইনের আশ্রয়ে 
সাধারণ জীবন যাপনে অংশগ্রহণ করিতে পারেন না। নাগরিক হইতে 
পারেন না তিনি, প্রঙ্জাও নন।” 

উহা জারা অবস্ত 
একটী মৃলগণ্ত কথা বাদ ছিয়াছেন যথা ; কঠোরভাবে অহিংল | এই বাদটা 
নীতি-অন্থুশাসনগ্চলি হইতে দনা” স্বাদ নেওয়ার এবং সেঞ্লি ছুত্য। চৌর্ঘ 
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ইত্যাদির সমর্থনে উদ্ধৃত করার সমতুল্য ।*** এই বাক্যাংশটা আপনি ধর্ভব্যের 
মধ্যে না আনিতে পারেন অথবা ইচ্ছামত যে কোনোভাবে এব অর্থ করিতে 
নি কিন্ত যখন আপনি কাহারও বাক্য উদ্ধৃত করিতে যাইবেন তখন 
তার ভাষা হইতে কিছুই বাদ দিতে পারেন না, বিশেষ করিয়া যে বাদগুলিতে 
বিষয়ের সমগ্র আকৃতি বদলাইয়া যায়। নিজেকে আমি বহুবার এমন কী দ্বিতীয় 
গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে আমার লগ্নে থাকাব সময়ও প্রকাশ বিদ্রোহী 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি । কিন্ত যে অভিসম্পাত আমার বিরুদ্ধে উচ্চারণ 
করিয়াছেন, পূর্বে কেহ তাহ! করে নাই। হয়ত সেদিনের কথাও আপনার 
স্মরণে আছে, যখন পরলোকগত লর্ড রেডিং একটা গোলটেবিল বৈঠক 
আহ্বানের ইচ্ছুক ছিলেন, এবং তখন আমি ব্যাপক আইন অযান্ত আন্দোলন 
পরিচালন। করিতে থাকিলেও তাহাতে আমাব যোগদানের কথ! ছিল। বৈঠক 
আহ্বান করা হয় নাই, কারণ আমি তখন তৎকালে কারারুদ্ধ আলি ভ্রাতৃ- 
হয়ের মুক্তির উপর জোর দিতেছিলাম । শৈশবে যে ব্রিটিশ ইতিহাস আমি 
পড়িয়াছি, তাহাতেই আছে যে বিদ্রোহকারী ওয়াট টাইলার ও জন হ্থাম্পডেন 
স্বীক। অতি সাম্প্রতিক কালেও, ব্রিটিশ গতর্ণমেন্টের হাতের রক্ত যখন 
শুকাইয়াও যায় নাই তখন তার! আইরিশ বিদ্রোহীদের সহিত সন্ধি করিয়া- 
ছিলেন। আমিই বা কেন আাতিচ্যুত হইব, আমার বিজ্রোছ যখন নিরীছ 
ধরণের এবং ছিংসার সহিত যখন আমার একটুও সম্পর্ক নাই? 
আপনি এক অতিনব মতপ্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমি যে দাবী 
করি, তার বৈধতা সন্ত্েও আমি স্বীকার করি যে আপনি পূর্ণ বিকৃতিই দান 
করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে *ঠার নিজস্ব পদ্ধতির সফলতা তিয় অন্য 
কোনে অবস্থায় সাধারণ কাধীদি সম্পাদনের দাবী তিনি করিতে পায়েম 
না।॥ আমার পদ্ধতি সত ও অহিংসার তিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতয়াং 
বতখানি প্রয়োগ কর! যায়, ততখানিই সফলতা লাভ করে। কুতরাং আবি 
কার্ধাদি সম্পন্ন কন্সি সর্বদাই, তা গুধু জামান পদ্ধতির সফলতার মধ্া দিয়াই 
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এবং ত। ততথানি, যতথানি আমি স্য়ং এর মূলনীতির নির্ভলভাবে প্রতিনিধিত্ব 
করি। 


যে মুহূর্তে আমি সত্যাগ্রহ বরণ করিয়াছি, সেই মুস্ু হইতেই আমি আর 
প্রজা নই, কিন্ত কখনোই নাগবিক অধিকারবিহীন নই | নাগরিক শ্থেচ্ছায় 
আইন মানিয়! চলে, বাধ্যতার মধ্যে কিংবা আইনভংগের জন্ত নির্দিষ্ট শাস্তির 
আশংকায় নয়। যখনই সে প্রয়োজন বোধ করে, তখনই সে আইনতংগ 
কবে ও শান্তি বরণ কবে। তাহাতে এব তীক্ষতা বা অবমাননার অবলুষ্তি 
ঘটে । 


১৫। “প্রকাশিত পত্রাবলীর কোনে। একটাতে মিঃ গান্ধী বড়লাটের সহিত 
স'ক্ষাতেব অভিপ্রায় সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়াছেন । কিন্তু কংগ্রেসের প্রস্তাব 
ও মিঃ গান্ধীর নিজের কথা “করেংগে ইয়া! মরেংগে” তখনে। পর্যস্ত অগ্রত্যাহত 
ছিল। গান্ধীর উপবাস সম্পর্কে গতর্ণমেপ্টের বিজ্ঞপ্তি ইতিপূর্বে সর্বসাধারণকে 
শ্মবণ করাইয়। দিয়াছে যে ১৪ই জ্ুলাইএর বিবৃতিতে যিঃ গান্ধী বলিয়াছেন 
যে প্রস্তাবটীতে চলিয়া যাওয়ার বা আলাপ-আলোচনার কোনো! স্থানই আর 
বাকী নাই ।"*আমি পুনরায় মিঃ গান্ধীর নিজের কথা উদ্ধৃত করিতে পারি'*' ) 
'আপনার প্রত্যেকেই এই মুহূর্ভ হইতে নিজেদের স্বাধীন লরনারী বলিয়! 
বিবেচনা ক্করুন এবং এমনভাবে কাঁজ ফরুন যেন আপনাৰা স্বাধীন ও 
এই সান্রাজ্যবাদের আর পদানত নন” আলে! শুদ্ুন ; “আমার নিকট 
হইতে আপনারা জানিয়া বাখিতে পায়েন যে মন্ত্রীদ্ব বা অনুরূপ কিছুর অন্ত 
বড়লাটের সহিত দয় কশাকশি করিতে যাইতেছি না। আমি পূর্ণ স্বাধীনতার 
কিছুমাত্র কমে পরিতৃপ্ত হইবার জন্ভ যাইতেছি না।' “ফর়েংগে ইয়া 
মরেংগে। তাক্স়তবর্ধকে আমরা স্বাধীন করিব, নয়তো সেই প্রচেষ্টা্স জীষন 
দিব ।” “ইহা প্রকান্ত বিজ্রোহধ।' » 

আমার ১৪ই জুলাইয়ে প্রদত্ত ও ১৯শে লাই হরিজনে প্রঞ্কাশিত সংবাদ- 
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পত্রের বিবৃতি হইতে আপনি যে উদ্ধৃতি করিয়াছেন, আমি প্রথমেই তাব 
একটী অত্যাবন্তাক সংশোধন করিতে চাই। আপনি আমাকে এই কথা বলিতে 
উল্লেখ করিয়াছেন যে প্প্রস্তাবটাতে চলিয়া যাওয়ার বা আলাপ-আলোচনার 
কোনো স্থানই আর বাকী নাই | কিন্ত আসল বিবৃতি হুইল “চলিয়া যাওয়া 
্রস্তাবটাতে আলাপ-আলোচনার কোনো স্থানই আর বাকী নাই।” পার্থক্যটা 
মূলের সহিত জড়িত আপনি তাহা স্বীকার করিবেন। ভ্রান্ত উদ্ধাতির কথা থাক, 
হরিজনের প্রায় তিন স্তস্ভব্যাপী আমার বিবৃতি হইতে আপনি এমন কতকগুলি 
জিনিষ বাদ দিয়াছেন, যেগুলি আমার অর্থের পরিবধক, যেগুলি দেখাইয়' 
দেয় আমার কাজের সতর্কতা | সেই বিবৃতি হইতে কয়েকটী বাক্য তুলিয়া 
দিতেছি। “ব্রিটিশ জাতির পক্ষে চলিয়া যাওয়ার ভগ্য আলোচন! করা সম্ভব। 
তাহা কৰিলে সেটা! তাদের পক্ষে সম্মানকবই হইবে । তখন ব্যাপারটাকে 
চলিয়! যাওয়ার ব্যাপার বলা যাইবে না। দেরী হইলেও ব্রিটিশরা যদি বিভিন্ন 
দলগুলির সহিত পরামর্শ না করিয়াই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকারের স্ববুদ্ধি 
উপলব্ধি করে তো সমস্ত সম্ভব | কিন্তু যে বিষয়টার উপর আমি জোর দিতে 
চাই তাহা এই |” এইবার আছে সেই বাক্যটা, আপনি যেটার ভ্রান্ত উদ্ধৃতি 
করিয়াছেন। প্যাক়্াগ্রাফ অগ্রসর হইয়াছে এইভাবে £ প্হয় তারা স্বাধীনতা 
স্বীকার করুক নয়তে! না করুক। শ্বীকারের পর অনেক কিছু টিতে 
পারে, কারণ ওই একটী কাজের দ্বারাই ব্রিটিশ গ্রতিনিধির! সমগ্র দেশের 
চিন্জ বদলাইক্স। দিবেন এবং জনগণের যে আশা আকাক্ষ! সংখ্যাতীত বার 
ব্যর্থ হইয়! গিয়াছে, তাহা। পুনরুজ্জীবিত ক্সিবেন। ুতরাং ব্রিটিশ জনগণের 
পক্ষ হইতে ঘখনই ওই মহান কার্ধ সাধিত হইবে, তখনই উহা তারতবর্ষয ও 
পৃথিবীর ইতিহাসে লাল তারিখের দিন”ঘলিয়া৷ পরিগণিত হইবে । এবং 
তত্ারা বুদ্ধের তাগ্যও গুরুতর তাবে প্রভাবিত হইবে ।” এই পূর্ণাংগ উদ্ধৃতি 
হইতে আপনি দেখিতে পাইবেন বে জয়লাভ নিস্চিত ও জাপানী আক্রমণ দুর 
করিবার জন্ত ঘাহা! কয় ' ছইতেছিন রিক্ান্ছে তাছা! কর! হইল। আমার 
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বুদ্ধির উপর আপনার আস্থা না থাকিতে পারে, কিন্ত আমার সারল্যের উপর 
আপনি দোষারোপ করিতে পারেন না। 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট প্রদত্ত আমার বন্কৃতাবলীর হুবহু 
বিবরণ আমার কাছে না থাকিলেও সেগুলির সঠিক পূর্ণ টোক (০০০) আমার 
কাছে আছে। আমি ধরিয়া লইতেছি আপনার উদ্ধৃতিগুলি নিভূল। 
অহিংসাকে পটভূমিকাঁয় রাখিয়া সমস্ত কিছু বলা হুইয়াছে এই কথাটা যদি 
মনে স্থান দেন তো৷ বিবৃতিগুলিতে আপত্তি হইতে পারে না। ”করেংগে 
ইয়া মরেংগে”্র অর্থ হইল নির্মেশ পালন করিয়া কর্তব্য করিব এবং প্রয়োজন 
হইলে সেই প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করিব | 

জনগণকে নিজেদের শ্বাধীন মনে করিতে আমার উপদেশ সম্পর্কে আমার 
টোক হইতে নীচে তুলিয়া দিই £ "আসল সংগ্রাম এই মুহূর্তেই গুরু হইতেছে 
না। আপনার! আমার হাতে কতকগুলি ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছেন মাত্র । 
আমার প্রথম কাজ হইবে মহামান্ভ বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! তাঁকে 
কংগ্রেসের দাবী গ্রহণ করিতে বলা। ইহাতে ছুই কিংবা তিন সপ্তাহ 
লাগিবে। ইত্যবসরে আপনারা কী করিবেন? আমি বলিয়! দিতেছি। 
চবকা রহিয়াছে । অহিংস সংগ্রামে এর স্থান স্থায়ী-ই, যতক্ষণ না মওলানা 
সাহেব ইহ! উপলদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, ততক্ষণ আমাকে তার সহিত 
যুদ্ধ করিতে হুইয়াছিল। চৌদ্দ দফা গঠনমূলক কর্মন্থচি সবই রহিয়াছে 
আপনাদের জন্ভ। কিন্তু আরেকটা জিনিষ আপনাদের করিতে হইবে এবং 
তাহা হইলে এই কর্ষহুচি প্রাণবন্ত হয়! উঠিবে | আপনার প্রত্যেকেই এই 
মুহূ হইন্চে নিজেদের স্বাধীন বলিয়। বিবেচনা, করুন এবং এমনতাবে কাজ 
করুদ যেন আপনার! স্বাধীন ও এই সাত্াজ্্যবাদের আর পদাদত নন। ইহা 
তাপ নয়। ম্বাধীনত! আগমনের পূর্বেই আগ্রনার! 'ভার বহিকাষন! জালাইয়া 
তুদুন। জীতমাস যে মুহূর্তে নিজেকে মুক্ত জ্ঞান করে, সেই দুহূর্তেই তার 
শৃঙ্খল ভাতিয়া পড়ে । তখন লে তার গ্রতুকে বলিবে ও 'গাফিন তোমার 
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ক্রীতদাস ছিলাম, এখন আর নই। তুমি আমাকে হত্যা করিতে পারো, কিন্ত 
তাহা ন! করিয়া যদি বন্ধন হইতে মুক্তি দাও তো তোমাব কাছ হইতে আর 
কিছুই চাহি না। কারণ এখন হইতে তোমার উপর নির্ভর কবার পরিবর্তে 
আমি অমবন্ত্রের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিব। ঈশ্বরই আমাকে স্বাধীনতার 
উদ্দীপনা দিয়াছেন, সেইজন্য আমি নিজেকে মুক্ত জ্ঞান কবি।% ভারত ছাড়, 
ধবমির জন্য বিরক্িটুকু বাদ দিয়া নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, উদ্ধৃতিটাকে তার 
হ্বস্থানে যেমনভাবে পাওয়া গিয়াছে তাহা! কী আক্রমণাত্মক । যে মানুষ 
স্বাধীনতাকামী তার সর্ধপ্রথমই কী ম্বাধীনতাব বহিকামন! জাগ্রত করিয়!] 
সেই অনুযায়ী ফলাফলের চিন্তা দুরে রাখিয়! কাজ করা উচিত নয়? 

৯৬। “যে ব্যক্তি গণ-বিজ্রোছের প্রস্তাবের অস্ত্রে সজ্জিত, তার ভ্রম 
নিরাকরণের অন্য তার নিকট যাওয়! শান্তিপূর্ণ গ্ররোচনার পদ্ধতি নয়। 
আলাপ-আলোচনার সার কথা এই যে উভয় দলই অপ্রতিশ্রত থাকিবে এবং 
একে অপরেয় উপর শক্তি চাপ প্রয়োগ করিয়ে না। সর্যাবস্থাতেই ইহা 
সত্য। কিন্তু গ্রত্বা ও শাসনকারী রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যাপারটা আরো জোরালো। 
প্রজার পক্ষে সমান শর্তের দাবীতে রাষ্ট্রের সহিত বুঝাপড়া করিবার কথা নয়, 
প্রকাশ্ত ভয় প্রদর্শনের সহিত অগ্রসয় হওয়া তো নয়ই ।% 

প্রথমেই আমাকে একটী সংশোধন করিতে দিন। প্রন্তাবটাতে গণ- 
বিদ্রোহের “ঘোষণা” ছিল না। ইহাতে শুধু “সর্বাধিক সম্ভব বিস্তৃতভাবে 
অছিংসনীতির উপর গণ-আন্দোলন শুরু করিবার অন্থমোদন ছিল, যাহাতে 
দেশ শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের গত বাইশটা বৎসরের সঞ্চিত সমস্ত অছিংস শক্তিটুফুর 
সগ্বছায় করিতে পারে ।৮ “গৃহীতব্য পন্থায় জাতিকে পরিচালন! কদ্ধিবার” 
কথ! ছিল জাযার। যে প্যারাগ্রাফ গণ-আন্দোলনের অন্ভুযোদন রছিয়াছে, 
সেই প্যায়াপ্রাফে "স্বাধীনতার জন্য ব্রিটেস ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দের নিকট 
আবেদনও” ছিল। 

আলাপ-আলোচদায় পার কথা নিঃসন্দেছে ইহাই হয়া উচিত যে দলগুলি 
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অগ্রতিশ্রত থাকিবে আর “একে অপরের উপর শক্তির চাপ প্রয়োগ করিবে 
ন11” বিবেচ্য ব্যাপারে আসল পরিস্থিতি এই যে একটি দলের আয়তাধীনে 
বিপুল শক্তি রহিয়াছে, অপর দলটির কিছু নাই। প্রতিশ্রুতিহীনতায় বিষয়েও 
কংগ্রেসের অবিলম্বে স্বাধীনতা প্রা্ডি ভির অন্ত কোনোরপ প্রতিশ্রুতি নাই। 
ওই খানটায় বাধ্যবাধকতা! ব্যতীত সর্বত্রই আলাপ-আলোচার পূর্ণতম বিস্তৃতি 
রহিয়াছে। 

আমি জানি প্রজা ও রাষ্ট্র সম্পর্কে আপনার উক্তি “ভারত ছাড়” ধ্বনির 
প্রত্যুত্তর । ধ্বনিটা স্বতাবগততাবেই গ্ভায়সঙ্গত আর প্রজা ও রাষ্ট্রের 
হৃত্রটা এতো মাষুলি যে বাস্তব কোনে! অর্থই হুয় নাতার। তারতবর্ষের 
পরাধীনতা কংগ্রেসের নিকট ছুঃসহ কলংকের অনুভূতি এবং সেইজন্তই সে 
উহ্হার বিরুদ্ধে গাড়াইয়াছে। হুশৃঙ্খঙ্সাবন্ধ রাষ্ট্র জনগণের অধীন । জনগণের 
নিকট তাহা উধ্বহইতে নামিয়া আসে না, জনগণই তার শ্রষ্টা ও সমাধি- 
বচয়িতা। 

৮ই আগষ্টের প্রস্তাবে প্রকাশ্য বা গুপ্ত কোনোন্দপই ভয় প্রদর্শন ছিল না। 
শুধু আলোচনার লীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল ইহা। এর অন্থমোদন 
সর্বপ্রকার “বল” অর্থাৎ হিংসানীতি হইতে বিমুক্ত | ইহাতে ছুঃখতোগও স্থান 
পাইয়াছে। কংগ্রেস হাতের তাস টেবিলে বিছাইয়৷ দিয্লাছিল, সেজস্ক তাকে 
প্রশংগা করা দূরে থাক, একটা অনিশ্চিত অন্যান করিপ্না সমস্ত আলোলনের 
আপনি একটা কদর্থ করিয়াছেন। বিগত ৮ই আগষ্টের পর কংগ্রেসীদের পক্ষে 
কোনে ছিংসাকাজ হুইয়া থাকিলে তাহা সম্পূর্ণরপে অননুমোদিত ছিল, 
প্রস্তাবটা হইতে তাহ! স্পষ্ট বুঝ! যাইবে । গভর্ণমেপ্টের বুদ্ধি,বিবেচন! অন্থযান্ী 
আমাকে নির্দেশাবলী প্রেরণ করিযার একটুও লময় দেওয়া হয় নাই। ৮ই 
'আগষ্টের মধ্য ব্রাঞজির পর নিখিল তান্নত কংগ্রেস কমিটি সমাপ্ত হয়। ৯ই 
এর হুর্যোদয়ের বছ পূর্বে কী অপরাধ ক্রিয়াছি না জানাইয়াই পুলিশ 
কমিশনার আমাক্ষে লইয়া! যাদ। ওয়াফিং কমিটির লয্তদের ও প্রবাদ 
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প্রধান কগ্রেসী ধার] বোত্বাইতে ছিলেন তাদের ভাগ্যেও ইছা ঘটে। হুতরাং 
গতর্ণমেপ্টই হিংসানীতিকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন ও আঙ্দোলন শান্তিপূর্ণ 
পন্থায় চলুক তাছা চান নাই বলিলে কী খুব বেশী বলা হয়? 

এবার 'আমি এক গ্রকাহ্থা বিভ্রোহ-ব্যাপারের কথ! আপনাকে স্মরণ করাইয়া 
দিতে চাই। আপনি উছাতে একটি প্রধান অংশ লইয়াছিলেন। সর্দার 
বল্পতভাই প্যাটেলের নেতৃত্বাধীনে বিখ্যাত বার্দোলি সত্যাগ্রহের কথা 
বলিতেছি। আইন অমাচ্য আন্দোলন চালাইতেছিলেন তিনি । স্পষ্টই উহ 
এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয় যে তৎকালীন বোস্বাই-গভর্ণর মনে 
করেন যে আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ অবসান হওয়া উচিত। আপনাব "্মরণ 
হইবে যে তৎকালীন মহামান্য গভর্ণর ও সর্দারের মধ্যে সাক্ষাতের ফলম্বূপ 
এক কমিটির হ্থ্টি হয়, যাহাতে আপনি এক বিশিষ্ট সদম্ত ছিলেন। এবং 
কমিটির আবিষ্কারগুলি বেশীর তাগই আইনপ্রতিরোধকদের অনুকূলে গিয়াছিল। 
অনন্ত ইচ্ছা হইলে আপনি বলিতে পারেন যে বিদ্রোহীদের সহিত সন্ধি 
স্থাপন করিম! গতর্ণর ভূল করিয়াছিলেন এবং নিয়োগ গ্রহণ করিয়া আপনিও 
তাই করিয়াছিলেন। কিন্ত বিপরীত অবস্থার কথাটাও ভাবিয়! দেখুন, কমিটি 
নিয়োগেয় পরিবর্তে গভর্ণর যদি গুরুতর দমননীতি চালাইবার প্রচেষ্টা করিতেন 
তো কী হুইত। জনগণ আত্মসংঘম হারাইয়া ফেলিলে গভর্ণমেণ্ট কী ছিংসার 
অভাদয়ের জন্ত দায়ী হইতেন না? 

১৭। “যে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীয় ফলে ভারতবর্ষের শাস্তি এত ব্যাহত 
হইয়াছে, নিরপরাধ জনসাধারণের জীবন ও সম্পতির এত বেশী ক্ষতি হইয়াছে 
ও দেশ এক তয়াধহ বিপদের শেষগ্রান্তে আলিয়! দীড়াইয়াছে, সেগুলির অন্ত 
গভর্ণমেপ্ট যিঃ গান্ধীকেই দায়ী বঙগিয়। মলে করেন। আধি বলি নাযে 
হিংলাকার্ধাদিতে তার ব্যক্তিগত লহকান্থিতা আছে,”'কিন্ব তার ও তাঁর 
সহকষর্ষাতের পূর্বান্ছে লতর্কে রাখা বারুদে জগ্রিসংযোগ করিয়াছিলেন তিনিই। 
ফান্টা তিনি জলমন্পে করিতে বাধ্য ছইয়াছিলেস, লেটা ক্তীর দোহ লয়, 
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আমাদেরই সৌভাগ্য । এই পদ্ধতিতেই তীরা জয়লাভ করিবার আশা 
কনিয়াছিলেন। ওটা এখন ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া তার ওটাকে 
অন্থীকার করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিস্ত তাদের দাক্িত্ব একটুও কম 
নয |--*উচ্ছাদের নিকট হইতে যিঃ গাস্ধীর নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার ইচ্ছা ' 
হইলে ওয়াকিং কমিটির সদন্তদের স্থিত পরামর্শ না! করিয়াই তিনি 
নিজের ভগ্য বলিতে প্লারিতেন। অতএব কংগ্রেসের বিদ্রোহ বাতিল ন৷ 
কবিয়াই, ক্ষতিপৃবণ না দিয়াই, এমন কি তবিষ্যতের জগ্ঠ প্রতিক্রতি ছাড়াই 
যে কোনো মুহুর্তে কী করিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া আসিতে পারেন যেন 
দেশের সাধারণ জীবনে কিছুই ঘটে নাই, যেন গভর্ণমেন্ট ও সমাজ তাকে 
সুনাগরিক বলিয়| গ্রহণ করিতে প্রস্তত ?” 

আপনার বধিত শোচনীয় ঘটনাবলীর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিতে পারি না। 
আমার কোনোই লন্দেছ নাই যে ঘটনাবলীব দায়িত্ব যে সহগ্রভাষে 
গভর্ণমেন্টের, তাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিবে | যে বারুদ কখনো! সাজানো 
হয় নাই, তাহাতে আধি অগ্নিসংযোগ করিতে পারি না । আর বারুদ যদি ম! 
বাখা হুইয়! ধাকে, তবে সময়-অসময়ের প্রশ্ন উঠে না। জনসাধারণের নেতৃ- 
বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটাকে আপনি "আমাদের সৌভাগ্য” বলিয়া বিষেচনা 
করিতে পারেন, আমি কিন্তু এটাকে সংশ্লিষ্ট গকফলের পক্ষেই প্রথম পরধায়েক 
ছুর্ভাগ্য বলিয়া যনে করি । যাহা আমি করিয়াছি বা করিবার মনস্থ করিয়াছি, 
তার কিছুই অস্বীকার করিবার ইচ্ছা কক্সি না। কোনো অস্থুশোচনা আমার 
নাই, কারণ আমি মলে করি না যে কাকুরই প্রতি আমি অন্ায় করিয়াছি। 
আহি অসংখ্যবার বলিয়াছি যে, সর্বপ্রকার ছিংসাকেই আমি স্ত্বণা করি । কিন্তু 
যে বিষয়গুলির সম্বন্ধে আমার পূর্বজ্ঞান নাই, সে সম্বন্ধে আমি অভিমত দিতে 
পারি না। হিংসা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার ভন্ড কংগ্রেস ওয়াকিং 
কহিটির লহ্িত পরামর্শের ভন্ত কখনে] অনথ্মতি চাহি লাই] কবিটির তরফ 
হইতে আবাফে ক্োনো প্রস্তাব করিবার প্রত্যাশা করা হইলে তাদের সহিত 
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সাক্ষাতের অনুমতি চাহিয়্াছিলাম যাত্স। কংগ্রসেব বিদ্রোহ খাটি অহিংস 
প্রক্কতির, সেজস্তই উহা বাতিল করিতে পাবি না। এজন্য আামি গবিত ॥ 
কোনো ক্ষতিপূরণও আমার দেয় নয়, কাবণ অপবাধের কোনো সচেতনত। 
আমার নাই। তবিষ্যতেও আমি নিজেকে এমনি অপবাধমুক্ত রাখিব, ম্থুতবাং 
তখনকার জগ্ঠও কোনে! প্রতিশ্রতিব প্রশ্ন উঠিতে পারে না। দেশেব 
সাধাবণ জীবনে পুঃনপ্রবেশের কিংবা! গভর্ণমেণ্ট ও সমাজকর্তৃক ন্ুনাগরিকরূপে 
গৃহীত হইবার প্রশ্নও উঠে না। একজন বন্দী্ূপে থাকিতে পাবিয়াই 
আমি সম্পূর্ণ ধুশি। দেশের সাধারণ ভবনে বা গভর্ণমেণ্টের উপর কথনে। 
আত্মনিক্ষেপ কবি নাই। আমি ভারতের এক দীন সেবকমাত্র। এখন 
প্রয়োজন শুধু অন্তরগ্রদেশের প্রশংসাপত্র । আশা করি আপনি শ্রোতাদেব 
তথ্য সরববাহু কবেন নাই, করিয়াছেন শুধু রোষকল্লিত অভিমত একথা বুঝিতে 
পারিতেছেন। 

পরিশেষে, কেন এই চিঠি লিখিলাম ? আপনার ক্রোধের প্রত্যুত্তরে ক্রোধ 
দেখানোর জঙ্য নয়। এই আশায় লিখিলাম যে আমার নিজস্ব কথাগুলির 
অন্তয়ালে যে আত্তরিকতা রহিয়াছে, তাহা আপনি পড়িতে পারিবেন। যে 
কোনে ব্যক্তিকেই এমন কী সর্বাপেক্ষা কঠোর চরিত্রের কর্মচারীকে পর্যস্ত 
পরিবর্তিত করিতে আমি নৈরাহ্তবোধ করি না। ১৯১৪ সালে জেনারেল 
শ্বাস ও আমার মধ্যে যে মীমাংসা হুয়, তদস্থ্যায়ী গ্রতিকারমূলক আইন 
প্রবত'লাকালে তিনিও ঘোষণা করিয়াছিলেন বে তাকে পরিবতিত অথবা. 
বন্ধুত্বে পুমগ্িলিত করা হইয়াছে। অবশ্ত, যীমাংসার ফলে আযার বা 
তারতীয় বলবাসীদের মমে যে আশান প্রেরণা জাগিয়াছিল, তান! তিনি 
পূর্ণ করেন নাই। সেটা ছুঃখের কাহিনী হইলেও বর্তমান উদেস্তে 
কপ্রাসংগিক। এইরপ স্বতি কাহিনী জামি বুবু বলিতে পারি। এইসব 
পরিবর্তনলাধন বা পুনমিলনেক্র বাচ়ুবা আমি দাবী করি লা। ক্জামার মধ্যে 
যে নত্য ও হিংসার প্রকাশ ওইগুলি পুরাপুরি বারই কার্ধের ফল আমার 
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এই দর্শনবাদ বা মতবিশ্বীসে আস্থা আছে যে সমস্ত জীবন মূলত এক আত্ 
সেই অতিল্নত1 উপলব্ধির উদ্দেস্তে সমস্ত মানব সচেতন বা অচেতনতাবে কাজ 
করিয়া যাইতেছে । আমাদের চরম ভাগ্যবিধায়ক সন্বারপ ঈশ্বরে জলম্ব 
বিশ্বাস থাকিলে তবে এই বিশ্বাস আসে । তিমি না থাকিলে একটা তৃণপন্সষও 
আন্দোলিত হয় না। আমার বিশ্বাসই আপনাকে পরিবন্তিত করিবার 
কাজেও আমাকে নিরাশ হইতে দেয় লা, যদিও আপনার বক্তৃতায় একনপ 
কোনো আশা পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আমার বাক্যেই 
এমন শক্তির সঞ্চার হইবে, যাহা আপনাৰ হৃদয় স্পর্শ করিবে । আমি শুধু 
চেষ্টা কৰিয়া যাইব | ফলাফল ঈশ্বরের হাতে । 


মাননীয় স্তর রেভিস্ান্ড ম্যাক্সওয়েল, এম. কে, গাস্ী 
স্বরাষ্ট্র সচিব, 
ভারত গভর্ণমেন্ট, নয়! দিষ্লী 


৫২ 


ব্জিগত। নয়! দিল্লী ১৭ই জুন, ১৯৪৩ 
প্রিয় মিঃ গান্ী, পু 

আপনার ২১শে মের চিঠি পাইয়াছি। আমার ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পরিষদ 
বস্তৃতা, সম্বন্ধে আপনাদ্দ অভিমত আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি। কংগ্রেসের 
৮ই আগষ্টের প্রস্তাব ও তার পরে যে সমস্ত গোলযোগ ঘটে, তার দায়িত্ব 
সম্পর্কে মহ্থামান্ত বড়লাটের নিকট চিঠিগ্তরলিতে জাপনি যে মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, এখনো তাছাই করিতেছেন দেখিতেছি। আপনি জানেনই 
ওইসৰ ঘটনার উপর আপনি যে ব্যাখ্যা রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা 
গতর্ণমেপ্ট কোনোকালেই গ্রহণ করে নাই | এই মৃলগত এবৈঘন্য যতদিন 


৯৮ স্যর রেজিন্যান্ড ম্যাক্সওয়েলের বন্তৃতা সম্পর্কে পত্রালাপ 


থাকিতেছে, হু£খের সহিত বলিয়া! শেষ করি, ততদিন আপনাব চিঠিতে 
উল্লিখিত অন্ঠান্ত বিষয় লইয়া লাভজনক আলোচন! চালাইবাব ষথেষ্ট পরিযাণ 
সাধাবণ কারণ নাই । 


এয কে গান্ধী । বিশ্বস্ততাব সহিত 
আর. ম্যাকওয়েল 
৫৩ 
বন্দীশালা, 
২১শে ভূন, ১৯৪৩ 
“প্রিয় শ্তব বেজিস্ঠান্ড ম্যাক্সওয়েল, 


আমার গত ২১শে মের চিঠিব প্রতি আপনাব ১৭ই ভ্ুনেব জবাবের জগ 
বচ্ঘবাদ জানাই । এই মাসের ২৯শৈ তারিখে জবাবটা পাইয়াছি। 
আমার জবাব আমাদের মুলগত বৈষম্য দূৰ করিবে এমন আশা কবি 
নাই। কিন্ধু এই আশা আমি করিয়াছিলাম এবং এখনে! করিতে ইচ্ছা কবি 
ও বৈষম্যের জদ্য আবিষ্কৃত ভ্রান্তিব স্বীরূতি ও সংশোধনের বাধা হইবে না। 
"সার ধারণ! ছিল, সেট! এখনো আছে যে, আমাব চিঠি আপনাব বিগত 
১৫ই ফেব্রুয়ারীর পরিষদ-বক্তৃতায় কয়েকটা ভুল দেখাইয়া দিয়াছিল। 
আন্তরিকতার স্থিত 
এম. কে, গান্ধী 


গা 
কায়েদ-ই-আজমের নিকট পত্র ও এই সম্পর্কে পত্রালাপ 
৫৪ 
বঙ্গীশালা, 
৪ট] মে, ১৯৪৩ 

প্রিষ কায়েদ-ই-আজম, 

কণ্যাববণেব কিছুকাল পযেই গতর্ণমেন্ট আমাব নিকট আমি কী কী 
স*বাদপত্র পাইতে ইচ্ছা! করি, তার তালিকা! চাহিয়া পাঠান | সে সময় আমি 
“ডন” কাগজটাকে আযাব তালিকাভুক্ত করি। অল্লাধিক নিয়মিতভাবে এটা 
শ্রমি পাইয়া আনিতেছি। এবং কাগজটা আসিবামান্রই আমি সতর্কতার 
স্থিত পড়ি। “ডনেব” স্তস্কে প্রকাশিত লীগের কার্ধবিবরণী পড়িয়াছি। 
অংপনাকে পত্র লিখিবার জস্ঘ আমাব প্রতি আপনার আমন্ত্রণ লক্ষ্য করিলাম 
এবং সেইজদ্ভই এই চিঠি। 

আপনার আযস্ত্রণকে স্বাগত জানাই | আমি গ্রপ্তাব করি যে পত্রালাপের 
মাধ্যমে কথোপকথনের পরিবতে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার হছউফ। কিন্তু আমি 
এখন আপনাক্স হণতে | 

আশা করি, এই চিঠিখানি আপনাকে, পাঠানো! হুইঘে জার আমার 
প্রস্তাষে আপনায় সন্বতি থাকিলে গভণছেণ্ট আপনাকে আমার সহিত সাক্ষাৎ 
কবিতে দিবেন। 

আরেকটা কথ! উল্লেখ করি। আপনার আমন্ত্রণের মধ্যে খাধাটী “বগি” 
বহিয়াছে মনে হয়! 'আপনি কী বলিতেছেন যে আমার হাসবে পরিবত'র 
হইয়া থাকিলে তবে জাযার লেখা উচিত? যাছুষের হৃদয়ের কথা শুধুরাজ 


১০৩ কায়েদ-ই-আজমেব নিকট পত্র ও এই সম্পর্কে পন্তরালাপ 


ঈশ্বরই জানেন । আমি চাই, আমি যেমন, ঠিক তেষনিতাবে আমাকে গ্রহণ 
করুন। 

কেন আপনি ও আমি এক সাধারণ সমাধান উদ্ভাবনে দৃঢ়সংকল্প হুইয়! 
সাম্প্রদারিফ এক্যের বৃহৎ প্রঙ্ের সম্মধীন হুইৰ না এবং যাতে আমাদের 
সমাধান এ বিষয়ে সমস্ত সংশ্লিষ্ট ও ন্বার্থবান ব্যক্তিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য 


কবিষয়। তোলা যায় তজ্জদ্য একজ্র কাজ কবিব না? 
আতন্তরিকতাব সহিত 


এম. কে, গান্ধী 
৫৫ সম্খাক পত্রে গার্গী্ী উপরোক্ত পঅখানি কায়েদ-উ-আজম জিল্লাকে পাঠাইক। দিবার 
সন্ত ভারত গতর্ণমেন্টের দ্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীকে জনুরোধ জানান । 


৫৬ 
স্বরাষ্ট্র বিভাগ, 
নয়! দিক্লী, ২৪শে মে, ১৯৪৩ 
প্রিয় মিঃ গান্ধী, 
মিঃ জিন্নাক্স মিকট আপনার ৪ঠা মের চিঠিটী পাঠাইবার জদ্ত ভাবত 
গতর্ণমেণ্টকে আপনি যে অস্থুরোধ-জ্ঞাপক পঞ্জে লিখিয়াছেন, তার উত্তরে 
জানাইতেছি যে ভারত গবর্ণষেন্ট আপনার চিঠি না পাঠাইবাক়্ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত আপনার আটককালীন অবস্থার পত্রালাপ ও 
সাক্ষাৎকারাদি সম্পর্কে ঘে বিধিনিষেধ “আরোপিত হইয়াছে সেই অনুযায়ী 
লওয়া হৃইক্সাছে। গতর্ণমেন্ট শীই একখানি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা 
করেন, তাক একখানি অগ্রিম নকল এই সংগে দেওয়া হইল। আপনার 
পত্রটি আটক কর! হইয়াছে এবং কেন আটক হইয়াছে বিজ্ঞপ্তিতে ভার কারণ 
বি থাফিন্য। 
২৬-৫-৪৩ তাকিতখ সন্ধ্যা! ৬-৩০টায় প্রান্ত । আতন্তস্বিকতায় সহিত 
জার উঠেদছাজ 


কায়েদ-ই-আজমেব লিফট পত্র ও এই সম্পর্কে পত্রালাপ ১০১ 


৫৭ 
সংবাদপত্রের জন্ত বিজপ্তি 


তারত গতর্ণমেন্ট মিঃ গাস্ধীর় একটা ক্ষুদ্র পত্র মিঃ জিরার নিকট পাঠাইয়া 
দিবার জগ্ভ অন্গরুদ্ধ হইয়াছেন । পত্রটাতে মিঃ জিল্নার সহিত তার সাক্ষাতের 
টচ্ছা ব্যক্ত হুইরাছে। 

মিঃ গান্কীব স্থিত পত্রালাপ বা! সাক্ষাৎকারাদির বিষয়ে তাদের পরিচিত 
নীতি অস্থায়ী ভাবত গভর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন যে পত্রটী প্রেরিত হইতে 
পাবে না। মিঃ গান্ধী ও মিঃ জিল্লাকে ইহা! জানাইয়! দেওয়াও হইয়াছে । 
যে ব্যক্তি অবৈধ গণআন্দোলন চালানোর জন্ত (যেটা তিনি অস্বীকার করেন 
নাই) ও এইভাবে সংকট মুহ্ূতে ভারতের বুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যাহত করার জন্ত 
আটক নহিয়াছে, তাকে রাজনৈতিক পত্সালাপের বা যোগাযোগ স্থাখনেয় 
দ্ুবিধ! প্রদান করিতে তীব! প্রস্তুত নন। দেশের সাধারণ ব্যাপারে তাকে 
যাহাতে আবেকবার নিরাপদে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় এক্স গতর্ণ- 
মেন্টকে সন্ত করার কাজ মিঃ গান্ীরই এবং যে পর্যস্ত তিনি উহ্থা না 
কবিতেছেন, সে পর্যস্ত অক্ষমতা তোগের ইচ্ছাটা তার নিজেরই । 


৫৮ 
বন্দীশাল!, 
হ৭শে বে ১৯৪৩ 
প্রিয়গ্র রিচার্ড টটেলহাম, 
আগনায় ২৪ তায়িখেক্স চিঠি গন্তকাল লঙ্ক্যা্ব পাইয়াছি। কায়ের-ই- 
আজম জিয়াকে লিখিত চিঠি পাঠ্য আহার ছষছুকোখ প্রচ্যাঙ্যার 
কৰিল্লাচ্ছেস দেখিয়াছি! কালই আবি ধাখানকার কুশপারিশ্টেওউকে বুক্দাযাকা 


১৬২ কায়েদ-ই-আজমের নিকট পত্র ও এই সম্পর্কে পল্লালাপ 


করিয়া পঞ্জ দিয়াছি যে আমার কায়েদ-ই-আজম ভিমাকে জিখিত চিঠিটা ও 
পরে ১৫ই তারিখে রাইট অনারেবল লর্ড স্তামুয়েলকে লেখা চিঠিটা (৬২ সংখাক 
পত্র তষ্টব্য--অস্গুবাদক ) স্ব স্ব ঠিকানায় পাঠানো হইয়াছে কী না। 

গভর্ণমেপ্টের সিদ্ধান্তে আমি ছুঃখিত। তীর নিকট চিঠি জিখিবার জচ্ 
কায়েদ-ই-আজমের আমার প্রতি প্রকাশ্ত আমন্ত্রণের জবাবন্থরূপ ওই চিঠি লেখা 
হইয়াছিল। লিখিব!র জগ্ক আমি বিশেষ উৎসাহিত হুইয়াছিলাম এই কাবপে 
বে তার কথায় আমার মনে হইয়াছিল আমি চিঠি লিখিলে তাছা তার কাছে 
পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে । জনসাধারণও অত্যন্ত অধীর ঘে কায়েদ-ই-আজ্রম 
ও আমার মধ্যে সাক্ষাৎকার হউক বা অন্তত যোগাযোগ স্থাপিত হুউক। 
সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য সাম্প্রদায়িক জট ছাড়ানোর কোনো উপায় যদি 
বাহির করিতে পারি এই জগ্ঘ বরাবরই আমি কায়েদ-ই-আজ্রমের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্ঠ বান্ত | জ্তরাং এক্ষেত্রে অক্ষমতাটা আমার অপেক্ষা 
জনসাধারণেরই অনেক বেশী। আমার উপর গতর্ণমেন্টের আরোপিত বিধি 
নিবেধগুলিকে সত্যাগ্রহথী হিসাবে আমি অক্ষমতা বলিয়া ভাবিতে পারি না। 
গতর্ণমেপ্ট অবগত আছেন যে নিজেকে আমি স্বভনবর্গের সহিত পত্র লিখিবার 
সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছি, কারণ এক অর্থে যারা ম্বজনগণ অপেক্ষাও 
আমায় নিকট বেশী সেই সব সহ্‌-কমীদের পত্র লিখিবার কাজ আমাকে 
করিতে দেওয়া হুয় ন। 

প্রস্তাবিত বিজ্ঞপ্তিটীর, যার একখানি অগ্রিম নকল আমাকে দিয়াছেন, 
একাধিক স্থানে সংশোধন প্রয়োজন । কারণ ওর সহিত তথ্যের মিল নাই। 

প্রস্তাবিত বিজ্ঞপ্তিটাতে উল্লিখিত অর্থীকারের কথায় বলিতে হুয় যে 
গতর্পণমেন্ট জানেন যে, ঘে অহিংস গণ-আন্দোলন আযম করায় ক্ষত, গত 
৮ই আগষ্ট কংগ্রেস আমাকে দেয়, সে আন্দোম্রলক্ষে আমি সম্পূর্ণ বৈধ এবং 
গতর্মেন্ট ও ধানলাবারণের স্বার্থপুয্নক বলিয়া মলে করি । কিন্তু গভর্ণেন্ট 
আহাকে আগ্গোজন গুরু করিবার কোনে! অধকাশই "দেয় নাহী। সুক্চরাং বে 
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আন্দোলন কখনো স্থচিত হয় নাই, তাহা! কী করিয়! “তারতে”র বুদ্ধপ্রচেষ্টাকে 
ব্যাহত করে? তাও যদি, প্রধান প্রধান কংগ্রেসীদের পাইকারী গ্রেফ তারে 
গভর্ণমেশ্টেব নীতিতে সাধারণে অসন্তোব দেখাইয়! থাকিলে ব্যাঘাত হইয়া 
থাকে, তবে তার দায়িত্ব শুধুমাত্র গতর্ণমেপ্টেরই | যে প্রস্তাবে গণ-আন্দোলন্‌ 
অনুমোদিত হইয়াছিল, তাতে সে সম্বদ্ধে অনেক কথাই বল! হইয়াছে । এই 
আন্দোলন অন্থুমোদন কর! হইয়াছিল মিভ্রশক্তিরই স্বার্থের জস্ক যার মধ্যে 
বহিয়াছে রাশিয়া ও চীনের স্থার্থও গত আগস্টে ওই ছুটা রাষ্ট্রের বিপদ অত্যস্ত 
গভীব ছিল এবং আমার মতে তাহা হইতে এখনোও ওয়া! কোনোমতেই 
যুক্ত হয় নাই। আমি যদি বলি যে ভারতবর্ষে যে সমস্ত বুদ্ধ-প্রচেষ্টা 
চলিতেছে, তাস! ভারতবর্ষের নয়, বিদেশী গভর্ণমেপ্টের,। আশা! করি তাহা! 
হইলে গভর্ণমেপ্ট অলস্তষ্ট হইবেন না। আমার ক্ষুত্র বক্তব্য এই যে কংগ্রেসের 
আগষ্ট প্রস্তাবে নিহিত অন্গুরোধগুলি গভর্ণমেপ্ট রক্ষা করিলে মানবের মুক্তি 
ঘুদ্ধের জয়লাভের উদ্দেশ্তে এবং ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ, জাপানীবাদ ও 
সাম্রাজ্যবাদের. বিভীবিক1 হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করিবার জন্ত এক অতুলনীয় 
গণ-প্রচেষ্টার হি হইত। হয়তো আমি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; তবু এই আমার 
সুচিন্তিত ও অকৃত্রিম অভিমত । 

তথ্যের সহ্ছিত বিজ্ঞপ্তিটাকে সমঞ্জস করিবার অন্ত আমি প্রথম প্যাক্সাগ্রাফে 
নিয়োক্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব করি। প্রথমেই যোগ করুণ £ “মিঃ জিরার 
অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি ( মিঃ গান্ধী) তার সহিত পত্রালাপ করিতে ইচ্ছুক 
আছেন একথ! জানাইয় চিঠি লিখিবার জদ্ভ মিঃ গান্ধীর প্রতি তীর প্রকান্ত 
আগন্ত্রণের উত্তরে ।” 

আশা করি আমার নিবেদনের আলোকে বিজ্ঞপ্তিটার বাকী অংশটাও 
সুবিধাত্বনকতাবে সংশোধিত হুইবে। 

আন্মদিকতায সছিত 
এর. কে, গাছ 


১০৪ কায়েদ-ই-আজমের নিকট পত্র ও এই সম্পর্কে পত্রালাপ 
৫৯ 


বন্দীশালা 


২৮শৈ মে, ১৯৪১ 
প্রিয় হ্তর রিচার্ড টটেনহাম, 


আপনার ৪ তারিখের চিঠির জবাব আমি কাল প্রায় একটার সময় 
গুপারিশ্টেগ্েণ্টের হাতে দিয়াছি। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বেই যাহাতে আমার 
চিঠি আপনার কাছে পৌছায় এই আশায় খুব তাড়াতাড়ি লিখিয়া ছাড়িয়া 
দিয়াছিলাম। তাই বিকালে পাওয়া কাগজগুলিতে বিজ্ঞপ্তিটী এবং এর উপর 
রয়টার পরিবেশিত লগ্ুনের প্রতিক্রিয়ার সংবাদ দেখিয়া বিশ্মিত ও ছুঃখিত 
হুইয়াছি। বিজ্ঞপ্তিটার অগ্রিম নকল আমার নিকট পাঠাইবার স্পষ্টতই কোনো 
অর্থ ছিল না। 'আমার ধারণা উচ্থা যে শুধু তথ্যের সহিত অসমঞ্জস তাহ 
নয়, উহা আমায় প্রতি অগ্তায়-ও। আংশিক যেটুকু প্রতিকার আমাকে 
দেওয়া যাইতে পারে তাছা। হইল আমাদের মধ্যেকার পক্সালাপের প্রকাশ। 
তাই আমি অস্থুরোধ করি তাহা প্রকাশিত হউক । 


আন্তরিকতার সহিত 
এম. কে. গাস্থী 


৬* সংখ্যক চিটিতে নয়। দিল্লীর স্বরাষ্ট্র বিভাগ হইতে কনয়।ন ন্মিঞ্ গান্ধীকে জামান যে 
ভার ২৭শে মের অনুরোধ অনুযায়ী গভর্ণষেষ্ট ইতিপূর্বে প্রকাশিত হিজ্ঞপ্তিটায় পরিধতন 
কক্সিবার খুকি দেখিতেছেন ন!। 

৬১ সংখাক টিটিতে কমরান শিখ ভয় রিচার্ড টটেমক্ামকে লিখিত গানীজীয় হ৮শে দের 
টিঠির জবাবে জানান যে, মিঃ জিল্সায় নিকট তীয় চিঠি লা পাঠাইবায় কারগসহ বিবাদী 
অধ্রিহ জল দ্যাহিদাত রঘগতির জন্ত ডাকে দেওয়া হয় এখং গভর্ণদেন্ট পজালাপ প্রকাশের 
হৌকিকত্া দেখিফেছেন বা! । স 


দ্ 
লর্ড স্যামুষেলকে লিখিত পত্র ও এতদসম্পর্কে পত্রালাপ 


৬ 
বঙ্গীশালা, 
১৫ই মে, ১৯৪৩ 

প্রিষ লর্ স্তামুষেল, 

শত ৮ই এপ্রিলে হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত সাম্্রতিক অধিষেশনের সময় 
লড লতায় প্রদত্ত আপনার বক্তৃতাব রয়টাবকৃত চুষ্বকেব একটি ফতিতাংশ এই 
সপশ দিলাম। চুস্বকটি অ্রান্ত ভাবিয়া এই চিঠি লিখিতে আমি বাষ্য 
হটয়াছি। 

স"বাদটি আমাকে ব্যথিত কবিয়াছে। কংগ্রেস ও আমায় বিরুদ্ধে তারত 
এতর্ণমেন্টের একতরফ' ও অযৌক্তিক বিবরণীর সহিত আপনার অন্থুচিততাবে 
একাজাট হওয়া জন্ত সম্পূর্ণ অপ্রস্ততই ছিলাম । 

আপনি একজন দার্শনিক ও একজন উর্দারনীতিক। আমার কাছে 
ার্শনিক মনের অর্থ হইল অনাসক্ত মন আর উদ্দাকলীতিকতা। হইল মাছুব ও 
বস্কাক সহা্ভূতির সহিত উপলব্ধি । 

গতর্ণষেষ্টের সিদ্ধান্তের সহিত আপনি একমত বলিয়া জতিহিত ছইয়[ছেন, 
কিন্তু গর্গমেপ্ট তীদের সিদ্ধান্তের উপর জোর দিবার জন্য! কিছু বলিয়াছেন, 
তাছা আমায় নিকট শুষ্ঠগর্ভ মনে হয়। 

সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে আমি মাত্র কয়েকাট বিষর ভুলিয়া লইতেছি, 
যেগুলি আমার হতে তথ্যের সহিত সাহজাটপুর্ণ ময় । 

১। “কগ্রেস লস ছল পরিমানে গণভান্িক বতকাহ নৃত্য বিক্ষেপ কজিক 
দিয়াছে 1” 
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কংগ্রেস দল কখনে! “গণতান্ত্রিক মতবাদ দুরে নিক্ষেপ করে নাই” এব 
ইতিহাস গণতন্ত্রের পথে প্রগতিশীল জয়যাত্রার কাহিনী । যারাই শাস্তিপূর্ণ ও 
বৈধ উপায়ে হ্বারধীনতার লক্ষ্য অর্জনের উপর বিশ্বাস রাখিয়! বার্ষিক চার আনা 
টাদা দেয়, তারাই এর সদন্ত হইতে পায়ে । 

২। “একনায়কত্বের ( 6০951188018018 ) পথে পদক্ষেপের ইংগিত 
দিতেছে ইছা। |” 

আপনার অভিযোগের ভিভি হইল এই ঘটল! যে ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রিসতা 
গুলির উপর কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির প্রভাব ছিল। কমন্স সভার সফল 
দলটীর কর্মনীতিও কী অনুরূপ নয়? আমি আশংকা প্রকাশ করি যে গণতম্্ 
যখন চরমে আসিয়া পৌছিয়াছে, তখনও নিধাচন চালায় দলগুলিই এবং 
সদন্তদের কর্মপন্থা ও নীতি নিয়ন্ত্রণ করে তাদের কার্ধকবী কমিটিগুলি। 
কংগ্রেসীরা ব্যক্তিগত ও পার্টি-যন্-নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন চালায় নাই। 
প্রার্থীরা সরকারীভাবে মনোনীত হইয়াছিল এবং সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাদের 
সহায়ত! ফরিয়াছিলেন। “একনায়কী” ( 0০690165240) কথাটিয় অক্সফোর্ড 
পকেট ভিক্সনারী অস্ুযায়ী অর্থ“এমন এক দলের সংজ্ঞা, যা কোনো প্রতিষ্ন্দ্ী 
রাজগ্রতিনিধি বা দল বজায় রাখে না।” “একনীয়কী রান” ( 6০651167170 
56৪6 ) খর অর্থ “একটিমাত্র শাসকদল বিশিষ্ট বাষ্র।” নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখিবার 
জন্ভ নিশ্চয়ই ছিংসানীতি এর অগ্রমোদনের মধ্যে পডে। পক্ষান্তরে, যে 
কোনে কংগ্রেস সদন্ত কংগ্রেস সভাপতি বা ওয়াকিং কমিটির সদন্তদের মত 
সমান স্বাধীনতা ভোগ করে। কংগ্রেলের নিজের মধ্যেই কত দল রছিয়াছে। 
সব চাইতে বড় কথা কংগ্রেস ছিংসানীতি পরিত্যাগ করিয়াছে | লদন্চরা 
স্ৈচ্ছিকভাবে জাস্ধগত্য জানায়। নিখির্প ভারত কংশ্রেল কমিটী ওয়াকিং 
হিটার সদত্তদের যে কোনো মুস্ূতে পদচ্যুত করিয়া ঘস্থাস্তদের নির্বাচিত 
করিতে পানে । 

ও | “তীাক্স! (কংগ্রেসী মন্ত্রীরা) পদত্যাগ করিয়াছিলেন, কায়ণ তাদের 
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পবিষদের সমর্থন ছিল না। (শুধু তাই নয়?) তারা পদত্যাগ করিয়াছিলেন, 
কারণ আইনগতভাবে তাঁর তাদের নির্বাচক যগুলীর নিকট দায়ী থাকিলেও 
স্গতভাবে দায়ী ছিলেন কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি ও উধ্তন পরিষদের 
( হাই কমাও ) নিকট, উহ্ছা গণতন্ত্র নয়। উহা একনায়কত্ব।” 

পুরা ঘটনাবলী জানা থাকিলে এমন উক্তি আপনি করিতেন না । মন্ত্রীরা 
যাদের নিকট দায়ী ছিলেন, সেই নির্বাচক মগ্ডলী হইতে ওয়াকিং কবিটি তার 
শক্তি ও সম্মান আহরণ করে। এই অতি সহজ ও গ্রহণযোগ্য কারণেই 
ম্দীদের নিবর্চক মণ্ডলীর নিকট আইনগত দায়িত্ব কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির 
নিকট নস্তরগত দায়িত্বের জগ্য কোনোক্রমেই হ্বাসপ্রাপ্ত হয় নাই। যে 
সম্মান কংগ্রেস ভোগ করে, তা কেবলমাত্র তাব জনসেবার ফলে । ঘটনাটা 
এই যে মন্ত্রীরা তাদের পরিষদের স্বীয় দলতৃক্ত সদস্যদের সহিত আলোচনা 
করিয়। তাদের সম্মতিক্রমেই পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছিলেন । যে ভারত; 
গভর্ণমেপ্ট ভারতবর্ষে কারও নিকট দায়ী নয় একনায়কত্বের পূর্ণ প্রত্তীক তো 
তাবাই। অথচ শোচনীয় পরিহ্াসের বসব যে, যে গভর্ণমেণ্ট একনায়কত্বের 
ভিতর গভীরভাবে ডুবিয়া আছে, সে-ই প্র বিষয়ে অতিযোগ আনে ভারতবর্ষের! 
সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে । 

৪। “পৃথিবীর সকল দেশেয় চাইতে জঘন্ততম দলাদলিহুজন্ত “ভারত 
অনুখী...দলাদলি ধর্মসম্প্রদায় অন্থযায়ী ।” | 

ভারতবর্ষের রাজনীতিক দলগুলি ধর্মসন্প্রদায় অন্গুযায়ী বিভক্ত নয়। কংগ্রেস 
একেবারে স্তর হইতেই হুচিস্তিততাবে খাঁটি রাজনীতিক সংগঠন 'ছইয়। আছে। 
ব্রিটিশ ও ভারতীয়রা এর লতাপতি হুইয়াছেন। এদেত্স যধ্যে আছেন ক্রিম্চান, 
পার্শী, মুললমান, হিন্ু। অন্তান্ত পূর্ণ অসাশ্প্রদায়িক দলগুলির কথা না! বলিকাই 
শুধু উল্লেখ করি যে আযেকটী রাজনীতিক সংগঠন হইল ভারতেয় উদ্নারনীতিক 
দল। একথা নিঃসন্দেছে সত্য থে" ধর্ষের ভিন্ডিতে স্থাপিত সাঙ্জাদারিফ * 
প্রতিষ্ঠানও আছে, তায়! রাজনীতিতে অংশ গ্রহগ ধরে । ' কিন্ত ওতে আপনার 
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প্রদত্ত বিশেষ বিবৃতির পরিপোষণ হয় না । আমি অবশ্য কোনো ভবেই এই 
সব প্রতিষ্টানগুলির গুরুত্ব বা দেশের রাজনীতিতে তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ 
গ্রছণকে খাটো! করিতে ইচ্ছা! করি না। কিন্তু একথা আযি বলিখই যে 
ভারতের রাজনীতিক মনের প্রতিনিধিত্ব তার! করে না। এইসব ব|ভ- 
নীতিক-ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি যে গভর্ণমেপ্টের “বিভক্ত করিয়া! শাসন করার” নীতির 
জুপরিকলিত প্রয়োগের এতিহাসিক ফল, তাহা প্রমাণ কৰা যায়। ভারতবর্ষ 
হইতে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব একেবারে দূরীভূত হইবে, সম্ভবত 
তখনই ভারতবর্ষের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব হইবে সমন্ত শ্রেণী ও ধর্মমত হইতে আহ্বত 
রাজনীতিক দলগুলির দ্বারা । 

৫ | “কংগ্রেস বড় জোর ভারতেন় জনসংখ্যার অধেকের কিছু বেশীর 
দাবী করিতে পারে, তধু একনায়কী মনোভাবের জস্ত তারা সমগ্রের হুইয়া 
কথা বলিবার দাবী কবে।” 

কংগ্রেসের গ্রতিনিধিত্বের পন্নিচয় যদি আপনার কাছে এর সদন্তসংখ্যার 
খাতাকলষের তালিকার পরিমাপ হয়, তবে তাহা অর্ধেক জনসংখ্যার়ও 
প্রতিনিধিত্ব করে না। প্রায় চক্সিশ কোটির কাছাকাছি ভারতের বিরাট 
জনসংখ্যার লহিত তুলনা করিলে এর সদসংখ্যা বৎসামান্জই । মা ১৯২০ 
সালে এর তালিকাতুক্ত সদন্তকরণ আরম্ভ হয়। তার পূর্বে বিভিন্ন রাজনীতিক 
সঙ্ঘ হইতে প্রধানত নির্বাচিত সভ্য লইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 
পঠিত ছিল, কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করিত এই কমিটিই। আমি যতদুর 
জানি, কংগ্রেস লকল সময়েই রাজস্তবর্গদেরও বাদ লা দিয়া সমগ্র ভারতের 
জনমত ব্যক্ করিবার দাবী করিয়াছে। বিদেশ শাসনাধীন দেশেকস 
রাক্নীতিক লক্ষ্য থাকে একটাম়াব্রই, লেটী সেই অধীনতা। হইতে মুক্ষি। 
কল লর্বধাই সর্বপ্রধানভাবে স্থাধীদতাক্ অতুযুগ্র কানন! প্রদর্শন 
কর্িাছে ভানিলে এক লমগ্র ভারতের গ্াতিনিবিয়ের দানী 'অগ্রাহ করা যায় 
না। কয়েকটা বল কার্রেসফে না য্ানিলেছ লেই দাধীয় হাস ছয় না। 
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৫| প্মিঃ গান্ধী ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে যখন ভারত ত্যাগ করিতে বলেন, 
তখন তিনি বলেন যে কংগ্রেসই ভার গ্রহণ করিবে ।” 


আমি কখনো বলি নাই যে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করিলে “কংগ্রেস 
ভাব গ্রহণ করিবে ।৮ গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী* মহামাস্ভ বড়লাটকে লিখিত 
চিঠিতে যাহা বলিয়াছিলাম, তা! এই £ “গভর্ণমেণ্ট স্পষ্টতই এই প্রধান 
তথ্য উপেক্ষা করিয়াছেন বা হয়তো দেখিতে পান নাই যে কংগ্রেস আগষ্ট 
্রশ্তাবে নিজের জগ্ভ কিছু চায় নাই। এর যাহা কিছু দাবী ছিলতা সমস্তই 
সমগ্র জনসাধারণের জন্য । আপনার ভানিয়া! রাখা উচিত যে গভর্ণমেপ্ট 
কায়েদ-ই-আজম জিন্নাকে ডাকিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে বলিলে 
কংগ্রেস তাহাতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত ছিলই । সে গভর্ণমেন্ট অবস্ত যুদ্ধকালে 
আবশ্াক সর্বসম্মত ব্যবস্থার অধীন এবং যথাযোগ্যভাবে নির্বাচিত পরিষদের 
নিকট দায়ী থাকিবে। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী ব্যতীত ওয়াকিং কষিটির 
নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার জগ্ক আমি কমিটির বত'মান মনোভাব আমি 
জানি ন| | তবে মনে হয় কমিটি যত পরিবর্তন করেন নাই 1” 

৭। শ্যদি এই দেশ কিংবা ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ্জীলাও অথবা 
দক্ষিণ শ্াফ্রিকা বা যুক্তরাষ্্র কর্মবিমুখ থাকিত যেমন ভারতে কংগ্রেস বিমুখ 
হইয়াছিল...তাছা৷ হইলে হুয়তো স্বাধীনতার কারণ সর্বত্রই দলিত হইত... 
ছুঃখেব বিবয় কংগ্রেসের নেতারা বুঝিতে পারে না বে মানবজাতির প্রশ্ন 
পবিহারের দ্বারা ভারতে গৌরব অর্জন করা বাইবে না ।” 


ক্যানাড| ও অন্তান্ত ডমিনিয়নগুজি, বার! কার্ধত দ্বাধীবই-তাদের লহিত 
ভারতবর্ষের কী কনিম্বা তুলনা কয়েন? গ্রেটত্রিটেন ও যুক্তরাষ্ত্রের মনত 
সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশের কথ ছাড়িয়াই দিলা । আপনার কথিদ্ধ দেশগুলি 


শি 


* গা্থীদী এন্থলে ২৯শে ফেরারী বলি! উল্লেখ করিয়াছেন, কাত ২৯৭ আাসারী 
হইবে । প্রসংগ ২৬ সংখ পত্রের পুরন অংপটা রথ ।-_আনুবাদদ্ষ 
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যে ধরণের স্বাধীনতা ভোগ করে ভারতবর্ষ তার এক কণা শ্ফুলিংগও পাইয়াছে 
কী? এখনো ভারতবর্ষক্কে তার স্বাধীনতা! অর্জন করিতে ছইবে। যনে করুন 
মিত্রশক্তির পরাজয় হইল, আরে মনে করুন সাময়িক প্রয়োজনে ভারতবর্ষ 
হইতে হিত্র সৈম্বাহিনী অপসারণ করিতে হুইল, যেটা আমি আশা করি না, 
তাহা হইলে যে দেশগুলির নাম আপনি করিলেন, তারা স্বাধীনতা হাবাইতে 
পারে। কিন্তু তখনোও রক্ষাবিহীন অবস্থায় থাকিতে হইলে অন্থুথী ভারতকে 
প্রভূ বদল করিতে বাধ্য হইতে হইবে | কংগ্রেস বা অন্ত কোনো প্রতিষ্টান__ 
'আপনার কথাই ব্যবহার করিয়া বলি__হয় আইনগতভাবে না হয় বস্তগতভাবে 
স্বার্ধীনতার বর্তমান অধিকাষ ভিন্ন মিত্রশক্তিয় কারণে সম্ভবত গণ-উৎসাহ 
গ্রবধিত করিতে পারে না। ভবিষ্যত স্বাধীনতার ফাক! প্রতিশ্রুতি ওই 
অস্ভুত ব্যাপার সংঘটিত করিতে পারে না। প্ভারত ছাড়” ধ্বনি এই 
তখ্যোপলন্ধি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে যে ভাবতবর্ধকে যদি মানবজাতিন কারণে 
প্রতিনিধিত্ব ব! যুদ্ধের তার বছন করিতে হয়, তবে তাকে এখনই স্বাধীনতার 
আলো! পাইতেই হবে। শীতা মানুষ ভবিষ্যৎ দিনের সুর্ধালোকের উত্তাপের 
প্রতিশ্ররতিতে কখনে৷ উত্তগ হইয়াছে কী? 

কংগ্রেন আমার গ্রভাবাধীনে যা কিছু করে বা বলে, অত্যন্ত ছুঃাখের বিষ 
শাসক শক্তি তার সমস্তই অবিশ্বাস করে। ইহা সম্পূর্ণভাবে মন বলিয়া 
তার! হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছে । পরিষ্কার অবগতির জন্য আপনার 
জানা আবশ্তক কংগ্রেস ও কংগ্রেসীদের সহিত আমার সম্পর্ক কীরূপ। 
১৯৩৬ সালে আমি কংগ্রেসের সহ্নিত সমস্ত আছুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছি করিবার 
প্রচেষ্টায় সফল হই । কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সান্তবর্গ ও আমার মধ্যে 
শীতলত। ছিল না। কিন্তু আমি উপলব্ধি করিলাম কংগ্রেসের সহিত 
সরকারীভাবে সম্পর্ক রাখার কালে আমার অবস্থা নাগপাশে বন্ধনের 
মত, সদনভবর্ধের অবস্থাও তাই। ক্রমবর্ধমান চাপ, ধেটা আমার অছিংস- 
নীতির ধারণার জন্ত বময়ে বাময়ে প্রস্োজন হয়, ভুর্যহ রোদ হইতে 
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লাগিল। আমি তাই ভাবিলাম আমার প্রভাব কঠোরভাবে নীতিগত 
হওয। উচিত। কোনো রাজনীতিক উচ্চাশা আমার ছিল না। সত্য এবং 
অভিংসার ব্যাখ্যা ও সাধনা করিয়াই কার্ধত আমার জীবনের সমগ্রভাগ 
নিযোজিত হইয়াছে । সেই সত্য ও অহিংসার দাবীর অধীন আমার 
লাজনীতি । এবং সেইজগ্যই আমি সহকর্মী-সদস্তদেয় দ্বারা আ'ুষ্ঠানিক 
সম্পর্কটুকুও ছিন্ন করিতে, এমন কী চার আনার সদম্$পদও ত্যাগ করিছে 
অন্তমতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে স্থিরীকৃত হুইয়াছিল যে 
অহিংসাব প্রয়োগসম্পকিত বা সাম্প্রদায়িক এীকোর প্রশ্ন বিজডিত ব্যাপারে 
ওাফিং কমিটির সদশ্যরা পরাযশেব জন্য আমার উপস্থিতির প্রয়োজন বোধ 
কবলে ওয়াকিং কমিটির সভায় আমি যোগদান করিব | সেই সময় হইতে 
কং-গ্রসের দৈনন্দিন কাজের সছিত আমি পুবাপুরি বিচ্ছিন্ন। ওয়াকিং 
কমিটির অনেক সভাই তাই আমা ব্যতীত সম্পন্ন হুইয়াছে। তাদের 
ক বিবরণী শুধু যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তখন আমি দেখিয়াছি। 
ওমাক্িং কমিটির সদস্তবা নিরপেক্ষ মনের মাছুব। নূতন পরিস্থিতি সঙ্জাত 
সমতায় প্রযুক্ত অহিংসা-নীতির ব্যাখ্যার সম্বন্ধে আমার উপদেশ গ্রহণ করিবার 
পৃব তারা আমাকে প্রায়ই দীর্ঘবিলদ্িত আলোচনায় ব্যস্ত রাখেন। তাই 
অ"মি তীদের উপর অশৌক্তিকতাবে প্রভাব বিস্তার করি একথা বলিলে 
তদের প্রতি এবং আমারও প্রতি অন্তায় কর! হইবে । জনসাধারণ জানে 
এই সেদিন পর্যন্ত ওয়াফিং কমিটির সদন্তদের় অধিকাংশ কতবার আমার পরামর্শ 
বাতিল করিয়াছে। 7 

৮। “তারা শুধু যে কর্মবিরত তা নয়, ছুপরিকলিততাবে কংগ্রেস 
এই স্তর ঘোবণ! করিয়াছে যে অর্থ ও লোকবল দিয়! ব্রিটিশ সমর প্রচেষ্টাকে 
সাহায্য করা অন্ভায় আর উপঘুক্ত প্রচেষ্টা হুইল অহিংস প্রতিক্নোধের দ্বারা 
সমস্ত যুন্ধফে রুখা। অছিংসার নামে তাক্গা এমন এক আজেধলন টালাইক্কাছে 
যাছা অনেক জায়গায় চরম হিংবায় মধো রূপ গ্রহণ করিয়াছে। শ্বেত পরের 
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(1016 7829) বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে ভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের সহকারিতার 
পরিষ্কার প্রমাণ আছে ।” 

এই অভিযোগে দেখা যায় কাল্পনিক কাহিনীর দ্বার! ব্রিটিশ জনগণকে 
কতথানি ভুল বোবানে! হুইয়াছে। ম্নেমন ভারত গতর্ণমেণ্টের প্রকাশনার 
মধ্যে অনেক বিবৃতি হ্ুপ্রসংগ হইতে এমন ভাবে ছিন্ন করিয়া একক্র স্থাপন 
করা আছে যে ঠিক মনে হইবে ওগুলি একই সময় বা একই প্রসংগে কথিত 
হুইয়াছিল। ম্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে কংগ্রেস অছিংস-নীতিই অবলম্বন 
করিয়াছে । এবং সেই লক্ষ্য সাধনের জন্ত কর্মের মাঝেও অহিংস! প্রকাশ 
করিতে এই কুড়ি বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে ( হইতে 
পারে ইহা! অসম্পূর্ণ) এবং আমার যনে ইহা! অনেকখানি সাফল্যলাতও 
করিয়াছে । কিন্তু কখনো ইহা অছিংসার মধ্যস্থতায় যুদ্ধে বাধা দিবার 
তান করে নাই। সেইরূপ দাবী করিয়া তা যদি চেষ্টা করিত, তবে পৃথিবী 
দেখিতে পাইত সংগঠিত অছিংসার নিকট সংগঠিত ছিংসাকে সাফল্যের সহিত 
পরাজিত করার অলৌকিক ব্যাপার । কিন্তু মানবপ্রক্কৃতি কোথাও পূর্ণ অহিংসা- 
নীতির অভিলবিত সর্ধোচ্চ দৈর্ধে উপনীত হইতে পারে নাই আগষ্টের 
৮ তারিখের পরে যে গণ্ডগোল ঘটে, তা কংগ্রেন তরফের কোনো কাজের 
জনক নয়। কংগ্রেন নেতাদের ভারতব্যাপী গ্রেফতাররূপ মধ্যে গতর্ণমেষ্টের 
উদ্দেজনালঞ্চারক কাজই সে জন্ভ দাক্রী; এবং সেটা সেই সময়ে যখন সেটা 
বচানতাত্বের দিক্ষ হইতে একেবারে অসময় | সর্বাধিক যা বল! যায় তা হুইল 
কংগ্রেসী ও অন্তান্তর|! অহিংসানীতিতে এমন উধের্ব উঠিতে পারেন নাই, 
যেখানে ক্রোধোম্বীপনেক্গ কোনে। ম্পর্শই লাগে না। 

“এই শ্বেতপত্র উততষ সাংবাদিকতার নিদর্শন হইতে পারে, কিন্ত ইহা 
রাষ্ট্রক দলিলের মত তেমন উভতষ নয়” উহা! বঙ্গিবার পরও ওই পত্রের 
উপয় ভিত্তি কবর্দিয়াই সম্পূর্ণ বিচার গঠিত করিয়াছেন দেখিয়] বিস্মিত 
হইতেছি। & পঞ্ধে যে ধক়্ৃতাবলীর উল্লেখ আছে, ভাহা ঘদি পঁড়িতেন, 


লর্ড স্ামুয়েলকে লিখিত পত্র ও এতৎসম্পর্কে পত্রালাপ ৯১০ 


তাহা হইলে বিগত ৯ই আগস্ট ও পববর্তা কালে এ সব ছুর্ভাগ্যমস্তিত 
গণ্তার কার্ষেব মধ্যে কিংবা যে অভিযোগগুলি কোনোদিনও আদালতে 
পবীক্ষিত হয় নাই, কাবারোধেব পরে নেতাদের বিরুদ্ধে সেই লব অতিযোগ 
আন'« মধ্যে ভাবত গভর্ণমেণ্টেব বিশ্দুমাত্র যৌক্তিকতা ছিল না তাহা! 
পমাণের পক্ষে যথেষ্ট উপাদান বহিয়াছে দেখিতে পাইতেন। 

৯। “মিঃ গান্ধী তাব উপবাসেব ছ্বাবা মান্ুষেব হুদয়বৃত্তি, দয় ও 
সহানুভূতির উপবে অযথা স্থযোগ গ্রহণ করিক্বা রাজনীতিক মতবৈধম্যেব 
একেবারে অবৈধ প্ররক্রিয়াব সহিত আমাদেব সম্মুখীন হইয়াছেন । উপবাস 
সম্পার্ক মিঃ গাস্বীব একমাত্র প্রশ"সার্ঘ কাজ হইল উপবাস শেষ কর! ।” 

আমার উপবাসকে বিশেষত্বমপ্তিত করিবার জন্ঠ আপনি কড়া কৃষ্থ! ব্যবহায় 
ববিয়াছেন। মহামান্ত বড়লাটও নিজেকে একই রকম কথা বলিতে দিয়াছেন। 
তৰে সম্ভবত অজ্ঞতা হেতু আপনি মার্জনা লাভ করিবেন। কিন্তু তিমি 
পবিভ্রাণ পাইবেন না, কারণ তার সম্মুখে আমার চিঠিগুলি ছিল। আপনার 
কাছে আমার বক্তব্য উপবাস সত্যাগ্রহেরই এক অবিতক্ত অংশ । উহা 
সত্যাশ্রহ্থীর চরম অন্ত্র। মাচ্ুব যখন অক্তা়বোধে দেহ জ্ুশবিদ্ধ করে, তখন 
সেটা অযথ! হুযোঁগ গ্রহণ হুয় কীরূপে ? আপনি হয়তো! জানেন না সত্যাগ্রবী, 
বন্ধীয়া তাদের অস্ভায় দূরীকরণে দক্ষিণ আক্রিকাযর উপবাস করিয়াছিল.) 
ভাবতেও তাঁরা তাই করিয়াছে। আমার একটা উপবাসের কথা আংগসি 
জানেন, আমার মনে হয় তখন আপনি মন্ত্রী তার অন্ততম সত ছিলেদ। 
যে উপবালটার ফলে সঞ্জাটের গতর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত পরিবর্চিত হয় গামি তার 
কথাই বলিতেছি। দি্ধান্তটা বহাল থাকিলে অস্দৃষ্ঠতা্ট গতিশাপ জাতির 
মর্মনূলে চিয়স্থানী হইয়া থাকিত। পরিবগে লে ছুর্ঘটন! নিখারিত গুইাছে। 

আমা লাহ্্রতিক উপবাল গুক হ্যায় পয়েই আধা উল্লেখ 
করিয়! ভার খন্ণকে্ট বিজ্ঞপ্তি প্রচার কাজের পহাজাড়? গনী 
বলিয়া মোরী রা কুর যেকুক্ি লা উনের পাতি উদশাল হণ মি! 


৯১৪ লর্ড স্তামুয়েলকে লিখিত পত্র ও এতৎসম্পর্কে পত্রালাপ 


সমস্তটাই মিথ্যা দোবারোপ। গভর্ণমেপ্টের চিঠির জবাবে আমি যে চিঠি 
লিখি, তার বিকৃত রূপের উপর এই দোষারোপের ভিভি। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 
কালে আমার সেই ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠি চাপিয়া বাখা। হয়। 
ব্যাপাবটী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হুইতে চাছিলে আমি আপনাকে সংবাদ " 
পঞ্জিকাদিতে প্রকাশিত নিন্নলি খিতগুলির উল্লেখ করিতেছি £-- 

মহামান্ত বড়লাটের নিকট আমাৰ চিঠি, তাবিখ নববর্ষ পূর্ব দিবস, ১৯৪২ 

মহামান্ের জধাব, তারিখ জান্গুয়ারী ১৩, ১৯৪৩ 

আমার চিঠি, জাঙ্গুয়ারী ১৯, ১৯৪৩ 

মহামান্তের জবাব, জানুয়ারী ২৫, ১৯৪৩ 

আমার চিঠি, ২৯শে জাছুয়াবী, ১৯৪৩ 

মহামাগ্যের জবাব, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 

আমার চিঠি, ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯৪৩ 

গ্তর আর. টটেনহ্ামের চিঠি, তারিখ ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 

আমার জবাব, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 

আন আমি জানি না কোথ! হইতে আপনি জানিলেন যে আমি উপবাস 
শেঘ করিয়াছি, কল্পিত যে কাজের জ্ন্ভ আপনি আমায় প্রশংসা দান 
ফ্ষরিয়াছেন। এ কথায় আপনি যদি এই বলিতে চান যে যথাসময়ের পূর্বেই 
আধি উপবাস শেষ কন্গিয়াছি। তাহা হইলে এই শেষ করাটাকে আমার পক্ষে ' 
অধ্যান্তি বলিব । হাহা হউক উপবাস ভায় নির্দিষ্ট সময়েই শেষ হইয়া, 
তার জন্ভ কোনো প্রশংস! আমার প্রাপ্য নয়। 

১০। এগ্তিনি (লর্ড ভামুয়েল ) ননে কন্িয়াছিলেন যে কংগ্রেসের সত্যই 
ধরি কোনো দ্বীষাংসায় আলিবার ইচ্ছা! থাকিত, তাহ! হইলে বে বিষয়গুলির 
খ্যাপায়ে আলোড়ন] ভাঙিরা গিয়্াছিল, সেই লব ব্যাপার্ধে দ্দাঞ্সোচনা 
ভাতিখা মা।? 

, ঈরোসসডাপছি গলাফা ন্সাধুণ ছালাম গাজার ও নৃছি, নেহ দীর্গ- 


লর্ড স্তামুয়েলকে লিখিত পত্র ও এতৎসম্পর্কে পত্রালাপ ১১৫ 


বিলদ্িত আলোচনা চালাইয়াছিলেন। আমার ধায়ণা তীদের বিবৃতি 
একেবারে পরিষ্কার রূপে বলিয়া! দেয় যে কোনো আত্তরিক ব্যক্তির পক্ষে 
মীমাংসার ভন্ত ইহা অপেক্ষ! বেশী সত্যকার বা বৃহতর ইচ্ছা! প্রকাশ সম্ভবপর 
হইত না। এই সম্পর্কে একথা স্বরণ করা তালো৷ যে পণ্ডিত নেহরু স্তর 
ট্যাফোর্ড ক্রিপসের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধ ছিলেন এবং আমার নিঃসঙ্গেছে মনে 
হয, এখনো আছেন। তীর আমন্ত্রণেই তিনি (নেহ্ফ্ক) এলাহাবাদ হইতে 
আলেন। তাই আলোচনাটাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার কোনে! প্রচেষ্টাই 
তিনি বাকী বাখেন নাই। ব্যর্থতাব ইতিহাস এখনে! লেখ! হয় নাই ? যে 
দিন তাহা হইবে, সেদিন দেখা যাইবে এর কারণ কংগ্রেসপক্ষে নয়, অস্ত্রে 
কোথাও রহিয়াছিল। 

আশ! করি আমায় চিঠি আপনাকে ক্লাস্ত কয়ে নাই। অত্যধিক অসত্য 
দিয়া সত্যকে চাপা! দেওয়া হইয়াছে। এক মহান সংগঠনের প্রতি স্তায়বিচার 
আপনি যদি না-ও কয়েন, তবু সত্যের কারণ অর্থাৎ মানবতা, বর্তমান 
অসন্তোষের নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করিতেছে। 

রাইট অনারেব্ল লর্ড ন্তামুয়েল, আন্তরিকতার সহিত 

লর্ড সভা, লগ্ন এম. কে. গান্ধী 

৬৩ সম্থাক পত্রে আর টটেমন্কাম গাক্ষীজীকে ২৬শে মে জানাইয়াছেন যে গভর্ণসেপ্টের 

পূর্যযৌক্তিকতার কারণে লর্ড সামুদ্নেলকে লিখিত গন প্রেরিত হইতে পারে না। 


বন্গীশালা, 
৪ 
খিয় স্তর স্লিচার্ড টটেনসাষ, 
রাইট অলায়েখল লর্ড ভাদুরেলকে লিখিত' মার টি লা গজ 
মেপ্টের হিষ্কার আসছি! আগনি হ*শে ভপবিখে খে লিপি গাঠাইগাটেইঃ 


" ১১৬ লর্ড স্তামুয়েলকে লিখিত পন্র ও এতৎসম্পর্কে পত্রালাপ 


তাছা৷ পাইয়াছি। আমি বলিতে চাই ঘে চিঠিটা! বাজনীতিক পজ্জ নয় । যে 
মিথ্যা বর্ণনা তাঁকে বিস্রাস্ত করিয়াছে আর যেগুলি আমার প্রতি অবিচার 
করিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিবার জন্ভই ওটী লর্ড সভার এক সদন্তেব প্রতি 
অভিযোগ । নিজের সম্বন্ধে ক্ষতিকর মিথ্যাবর্ণনা সংশোধন করার আসামীদেরও 
যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, গভর্ণমেপ্টের সিদ্ধান্ত যেন তাব উপরও 
নিষেধাজ্ঞার সামিল। তাছাডা আমি বলি রাইট অনারেবল লর্ড শ্তামুয়েলকে 
লেখা চিঠির বেলায় গভর্ণমেপ্টেব আমাব কায়েদ-ই-আজম জিরাকে লেখা 
চিঠির সম্পর্কে সিদ্ধান্তটা অপ্রযুজ্য | তাই সিদ্ধান্ত পুনবিবেচনার অগ্থুরোধ 
জবানাইতেছি। 
আস্তরিকতার সহিত 
এম. কে গান্ধী 
৬৫ সংখাক চিঠিতে নয়। দিল্লীয় রাষ্ট্র বিভাগ হইতে কনয়ান শ্মিখ ৭ই জুন জানান যে 
গ্মেন্ট ভাদের সিদ্ধাত্ত পরিবতিত করার প্রয্নোজন দেখিতেছেন ন1। 


৮-২-১৪৫ ঠারিথে প্রাপ্ত । 

এয়ায়গ্রাফ | 

প্রেরফ ; রাইট অনারেবল তাঁইকাউন্ট ভামুয়েল, জি. সি. বি, ও সি. 
৩২, পোরশেষ্টার টেরেল, লঞ্ডন, ভু ৎ ( ইংল্যাও ) 


৫ ২৫শে জুলাই, ১৯৪৪ 
খির দিদা, 
. মে চিঠি আাবাছে ১৫ই মে ১৯৪৩ লিবিযাছিবেন। জাপনার বন্দনা 
পানে মেট ।ন্রীক রারিয়ানিনেন |. পরারগাক ধা. এনাশমোলে ব্যাপনার 
নু খোডিত সে'ভিনিদামি জারি বগাকজাবে ফান 


লর্ড স্তাসুয্নেলফে লিখিত পঞ্জে ও এতখলস্পর্কে পত্রালাগ ১১৭ 


লর্ড সভায় ১৯৪৩এর এপ্রিল মাসে প্রদত্ত বক্তার বিষয়গুলির উপর 
আপনার সতর্ক মনোযোগের অন্ত কৃতজ। আহি জক্ষা করিতেছি সেই 
বক্তৃতার রিপোর্ট ও আপনাব চিঠি এখন গভর্ণমেপ্ট বর্তৃ্ষ সাম্প্রতিক শ্বেত 
পুস্তক “মিঃ গান্ধীর সহিত পত্রালাপে* প্রকাশিত হুইয়াছে। 

এতকাল পরে ও পবিবতিত পরিস্থিতিতে আপনি হুয় তো এ বিষয়ে 
একমত হইবেন যে আপনাব চিঠিতে উত্থাপিত বিষয়গুলির জবাব দেওয়! 
আমাব পক্ষে লাভজনক হইবে না, এবং জবাব ন! দেওয়ার জন্ত আপনি 
আমাকে অলৌজভ্ের অপরাধে অপবাধী করিবেন না। আমি শুধু বর$ঠ প্যায়ার 
উল্লেখ করিব, যেখানে “যখন যিঃ গান্ধী ব্রিটিশ গতর্ণমেণ্টকে ভারত ত্যাগ 
কবিাতি বলিয়াছিলেন, তখন তিনি বলেন যে তার গ্রহণ করিবে 
কণগ্রেল” আমাব এই বিবৃতির আপত্তি তুলিয়াছেন। ওই বিবৃতি অধ্যাপক 
কপল্যাণ্ডের "ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্ত! সম্পর্কে রিপোর্ট, হয় খণ্ডে উদ্ধৃত 
বচনাবলীব নিম্বোক্ত অংশের উপর তিত্তি করিয়া প্রদত্ত হইয়াছিল : 
“তার লইতে বাষ্ট শক্তিমান কোলে দলকে ব্রিটিশ গভর্পমেন্ট স্বীকায় 
কবিলে সাধায়ণ মতৈক্যের কথা বলিতেন না। একথা অবনত স্বীকার 
করিতে হইবে যে কংগ্রেসের সে শক্তি আজ নাই। সে বর্তমান অবস্থা 
লাত কর্বিয়্া্ছে বিরোধিতার বন্দুখীন হইয়া | ভুর্ধল না হইয়া! বৈর্ধ রাখিতে 
পারিলে দে ভায় গ্রহণ করিবার পক্ষে বথেই শক্তিমান হইয়া উঠিবে। 
অগ্রগতি চাটিয় পূর্থে লমণ্ত দলের সহিত আযাদের একটা মতৈক্য্যে আলিতে 
হইব এটা আমাদেরই গড়া ভূল ধারণা । (হঙগিজন। *১৪ই দে, ১৪৪০ 
বিঃ গার্থীত প্রবন্ধ--কৃপল্যাঙ, হয়। ২৪২) ভিনি (হি? গান্ধী) এই 
বলিয়া বঞ্ধর্ধ রেল খে কাশ্রেল তা (নেত্র রাজাগুলিতে ) হযংদন্ল 
করার লীত্ি ত্ঠাগ কষিতে খাধ্য হইতে পারে ট ঝিমি মাগার "হে 
প্রতিঠাল রি গাছ ধনী তুর অধ, হের্যাকার পারি ।অধাহক হকার 
জ্-জাি ধরা, খর রি স্টপ 


১১৮ লর্ড স্কামুযনেলকে লিখিত পত্র ও এতৎসম্পর্কে পত্রালাপ 


হৃন্ততাপুর্ণ সম্পর্ক গড়িয়! তুলিতে পরামর্শ দেন।” ( হরিজন, ৩য়! ডিসেম্বর, 
১৯৩৮ কৃপল্যাও, ২য়, ১৭৩ )। 

আমাকে বলিতে দেওয়া হউক যে বর্তমান যুন্ধকালে আপনি ও কংগ্রেস 
দলকর্তৃক অন্ভাবধি গৃহীত নীতি আমাকে এই দেশের তারতীয় জাতীয় 
আন্দোলনের প্রায় সমস্ত বন্ধুদের সহিত বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করিতে বাধ্য 
করিয়াছে বলিয়া আমি ছুঃখিত। এই ব্যাপারটা যদি পরিবতিত হুইত, তাহা! 
হইলে আমি কত আনন্দিত হইতাম । 


মিঃ এম* কে গান্ধী, আমাকে বিশ্বাস করুন, 
পামবন, আস্তরিকতার সহিত 
ভূন, বোম্বাই স্যামুয়েল 
সেবাগ্র"ম, ওয়ার্ধ শিবিরঃ পাচগনি 
( ভারতবর্ষ) ৮ই ভূন, ১৯৪৫ 
প্রিয় হুদ, 


আপনার ৎ৫শে জুলাই, ১৯৪৪ এয় চিঠি পাইয়াছি। হয়তো! আপনি 
ঠিকই বলিয়াছেন এতদিন পরে লর্ড সতায় প্রদত্ত আপনার বস্কৃতার উত্থাপিত 
কয়েকটা বিষয়ের সবিশেষ আলোচনায় প্রবৃদ্ধ হওয়া খুব লাতজনক 
হইবে না। 

আপনাক্স চিঠিতে কিন্তু একটী বিষয় রহিয়াছে, যেটা দস্তভয়ে জবাব 
চাছিতেছ্ছে। “ঘখন মিঃ গান্ধী ব্রিটিশ গভর্ণঘেপ্টকে তারত ত্যাগ করিতে 
খলিয়াছিলেন, ক্তখন তিনি বলেন তার গ্রহণ গরিব কংগ্রেস” লর্ভ ল্ভার এই 
মন্তব্যের সমর্থনে আপনি আমাগ্গ রচলাছলী হইক্ে ছুটী অংশ উদ্ধৃত করিজাছেন। 
পনি খলিয়াছেন পরতে কাপ্রলের একদারছী ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
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আপনার পত্রে হরিজনের যে প্রবন্ধগুলির উল্লেখ কর হইয়াছে, সেগুলির 
সম্পূর্ণ পাঠ্য দেখিয়াছি । নুবিধার্থে এইগুলির নকলএই সংগে দেওয়া হইল। 

আপনার উদ্ধৃত অংশ ছুটা যথাক্রমে ১৫ই ভন, ১৯৪০ ও ওর! ডিসেম্বর 
১৯৩৮ এর হরিজন হইতে গৃহীত। আপনি দেখিতে পাইবেন আলোচ্য 
বিষয়ে ওগুলি প্রাসংগিক নয়। ১৯৪২ আগষ্টের কংগ্রেসের “ভারত ছাড়” 
দাবী সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদের সরকারী 
বিবৃতির মধ্যে নিহিত আছে, যার কথা আমি শেষ চিঠিতে বলিয়াছিলাম। 
কংগ্রেস এখনে সেই সিদ্ধান্তে অবিচলিত আছে, হরিজনের প্রবন্ধগুলিতে এয 
যে আপেক্ষিকতা রহিয়াছে তাহা দেখিতে আপনি ব্যর্থ ছইয়াছেন। 

ব্যাপারটা এই যে, আপনি উদ্ধৃতিগুলির যে একনায়কী ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, 
উন্ধতিগুলি স্বয়ং তার সমর্থন করিতে অক্ষম হুইয়াছে। ব্রিটিশ গতর্ণমেন্ট 
অনেকবারই ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে ভার গ্রহণে প্রস্তুত ও উপযুক্ত 
দল থাকিলে তারই হাতে তীর খুশি মনে ক্ষমতা ছাড়িরা দিবেন। এই 
দুর্বহ কর্তব্যভারের অস্ত কংগ্রেস যদি নিজেকে উপযোগী করিয়। ভুলিতে চেষ্টা 
করে, তবে দোষটা কোথায়? আপনি যে প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই 
প্রবন্ধেই আমি পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছি যে কংগ্রেস ক্ষমতা চায় নিছের জন 
নয়, তারতের সমস্ত জনগণের জন্য | প্রাসংগিক অংশটা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ 
"এব অহ্িলে নীতি কংগ্রেসকে দুরে গড়াইয়া থাকিতে ও উচু ঘোড়ায় 
চড়িতে দেয় না। পক্ষান্তরে একে সমস্ত দলের মনোরঞ্জন করিতে হইবে, 
সঙ্গেহ দুরীভৃত করিয়া অকপট বিশ্বাস হৃষ্টি কল্দিতে হুইযে।” গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে প্রত্যেক দলেরই কী সমগ্র দেশকে স্বীয় মতবাদ অন্থ্যায়ী রাপাস্তরিত 
করার ও তার মুখপাত্র হওয়ার আশাটা স্বাকাখিক লক্ষ্য নয়? কক্স সভার 
ক্ষমতার রলটা কি তার পূর্ববর্তী বিদায়ী দলেয় নিকট হইতে 'পাসনযহের 
তার গ্রন্থ করে মা ? গভর্ণমেন্টের দলগন্ধ দীতিয় আওযাত সর্যদূলীয় বসীসঙ্কা 
গঠন ফি দিয়মরহিরু্ত নয় ট তাড়া হইলে পর রলগুলিয ' সহিত মষ্ষৈক্য 
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স্থাপনের থাতিবে নিজের আদর্শ বলি বা বিসর্জন দিতে কংগ্রেসেব অসম্মত 
হওয়াকে কীরূপে একনায়কী বল যায়? 

রাজন্তবর্গ সংক্রান্ত প্রবন্ধে দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে এটুকু বলা প্রয়োজন যে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টই কংগ্রেলকে দেশীয় বাজ্যগুলিব সহিত একটা মীমাংসাষ 
আসিবায় জন্ত দ্বিতীয গোলটেবিল সম্মেলনে বলিয়াছিলেন। স্ুতবাং বাজস্য- 
বর্গকে এসম্বন্ে কিছু কবিতে আমন্ত্রণ জানানোষ কোনো অগ্ভায়ই হয় নাই। 

এই সম্পর্কে প্রধানত স্মরণীয় যে দৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মক্লেশেব অস্থমোদন 
ব্যতীত অন্ত কোনো কিছুব অনুমোদন কংগ্রেসেব নাই, অস্ত কিছু এব নীতি- 
অস্থুয়ায়ী নিষিদ্ধ। পক্ষাস্তবে ছিংসানীতি, কে'ল ভাষায় যাৰ নাম শাবীরিক 
বল, একনাষকী প্রকৃতির ভিত্তি ও মেরুদণ্ড নয়কী? তা যদ্দি হয় এবং আমাব 
ও কংগ্রেসেব অহিংস-নীতিৰ আস্তরিকতায় যদি বিশ্বাস কবেণ, তাহা! হইলে 
আপনি আযাদের ফ্ষাহাকেও একনায়কী তাবের ভদ্ভ অপবাধী করিতে 
পারেন না। 


আস্তরিকতার সহিত 
এম. কে: গান্ধী, 
সংযুক্ত : ₹ 
রাইট অনারেল তাইকাউট্ট সামূয়েল জি. পি. বি, ও পি, 
৩২, পোরশেক্টার টেয়েস, 
লগ্ন, ভব ২ (ইংলও )। 


সংযুক্ত £ এম. কে. গান্ধী লিখিত “ছুই দল” (হরিজন, ১৫ই স্ুন, ১৯৪০) 
“বাস ও প্রজাগণ” (ক্রিজন, ওর! ভিলেম্বর, ১৯৩৮ ) 
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৩২, পোরশেষ্টার টেরেস, ডন. ২ 
প্যাডিংটন ০০৪০, 
২বা ভুলাই, ১৯৪৫ 
প্রিষ সন্ত 
আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আপনি কষ্ট করিয়া আমার ভারত সম্পকিত 
এক পূর্বতন বক্তৃতার একটি বিষয়ের জবাবে এত পূর্ণভাবে লিখিয়াছেন। কিন্তু 
বলিতে বাধ্য যে এখনো নিঃসন্দিগ্ধ হইলাম না। 
আপনার ওজর ছিল এই যে ব্রিটিশদের অবিলম্বে ভারত ত্যাগ কর! উচিন্ত। 
গতর্ণমেন্টের ক্ষমতা নিশ্চয়ই কারও কাছে স্থানাস্তরিত করা উচিত ) অস্ত! 
“লা রক্ষা করা যাইবে না, আর সামাজিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িবে। আপনি 
বলিয়াছিলেন কংগ্রেস “সমর্পণভার গ্রহণ” করিবেএবং আপনার মতে তাহ! 
সমর্থনযোগ্য মনে কর! উচিত, কারণ কংগ্রেস আস্তরিক তাবে সফল দলকে 
আলিংগণ কন্িতে চায়, ও করিবার চেষ্টা করিতেছে । হ্যা? কিন্তু সমর্পণতার 
গ্রহণটা৷ আশু ও নিশ্চিত হওয়ার কথা হইলেও অপরটী এখনে! তবিষ্যতের 
গর্ভে (অস্বীকার কর! যাইবে না ) ও অনিশ্চিত । 
ব্রিটেন ও অস্তান্ত দেশগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ গর্ণযেস্টের হারা কার্ধ-নির্ধাহ করে 
এব্যাপারটী, আহি বলি, এক নূতন রাষ্ট্রের হুচনার লহিত তুলনীয় নয়। 
জনসাধায়ণের প্রধান অংশগুলির মধ্যে একটা সাধারণ মীমাংসার ব্যবস্থা 
আপনাদের নিশ্চয়ই থাকা উচিত । ব্রিটেন ও অন্তাভ দীর্ঘ প্রতিটিত রাষ্ট্রে 
উছা ইন্তিগুর্বেই ভাঙে ইত্ছাসের মধ্যে প্রকট হ্ইস্াছে। আপনাত্ব কয়েক 
বৎসর পূর্বের উদ্ধি স্বরণ করিতেছি, “দুমলমানগপ্ত্স সহিত একটা মীমাংসা 
না হইলে ক্গন্বাজ হইতে পায়ে না।” তি উৎ্থাতে আমি আশ! 
58528887852: 85 55658885858 


+ খোলো শুষঠনসুর্থির অবতরণ! ন! থাকার উ্ধ খর ঈাথাৰ ফেরা! হর লাই! 


১২ মিথ্যা গুজবের প্রতিবাদ 


করি এই ধরণের একটি মীমাংসার আরম্ত যেন সম্ভব হয় সিমলা সম্মেলনে, 
যে সম্মেলনের ফলাফল আমার এই লেখার সময় পর্যস্ত অনিশ্চয়তায় ছুলিতেছে। 
শ্রেষ্ট শ্বতি ও শুভেচ্ছার সহিত, 
অতি আত্তবিকতার সহিত 
যিঃ এয, কে. গান্ধী । স্যামুয়েল 


ঙ 
মিথ্যা গুজবের প্রতিবাদ 
৬৯ 
বঙ্গীশালা, 
১৬ই ভুলাই, ১৯৪৩ 
ভারত গভর্ণমে্টের স্বরাষ্ট্রবিভাগীয় অতিরিক্ত সেক্রেটারী সমীপেষু, 
নয়! দিল্লী | 
মহাশয়, 
দৈনিক কাগজগুলি হইতে ক্রমাগত একটা গুজব প্রচারিত হইতে 
লক্ষ্য করিতেছি ঘে আমি গত ৮ই আগন্টের নি-ভা-ক-ক'র প্রস্তাব প্রত্যাহার 
করিয়া মহামান্ভ বড়লাটের নিকট চিঠি লিখিয়াছি। আমি এ-ও লক্ষ্য 
করিতেছি যে গুজবটার উপর ভিত্তি করিয়া অনেক জল্পনা হইতেছে । আমি 
প্রস্তাব করি গভর্ণমেন্ট গুজবটায় প্রতিবাদ প্রকাশ করুন। কারণ প্রন্তাবটী 
প্রত্যান্ার করিবার আমার ক্ষমতাও নাই ইচ্ছাও নাই। আমার ব্যক্তিগত 
অভিমত এই যে মানবের মুক্তির কারণ, বেটা অবিলঘ্ষে ভারতের স্বাধীনতার 
মধ্যে জড়িত, তার উদ্দেস্তে কংগ্রেসকে ফোনে! সক্রিয় অবদান দিতে হইলে 
রস্তাবটি পাশ করা ছাড়া নি-তা-ব-ক'র অন্ত কোনো উপায় ছিল দা। 
তবাদীয় ইত্যা্ি 
ধান, কে, গাজী 


এয. কে. গান্ধীর জবাব ১২৩ 


৭5৩ 
উপয়োক্ত পত্রের জবাষে এই সংখ্যার চিডিতে আর টটেমহ্যাষয জানাইয়। দেন হে গভর্্ষেন্ট 
গুজবটীয় প্রতিবাদ প্রফাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখিতেছেন না! । 


পাচ 


কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গভর্ণমেন্টের অভিযোগ পত্র সম্পফিত পত্রালাপ 


[*১ হইতে ৭ সংখ্যার পত্জীবলীতে পিয়ারীলাল গভর্শমেন্ট প্রকাশিত “১৯৪২-৪৩ সালেক 
গোলযোগে কংগ্রেলের দায়িত্ব" নামক পুত্তিকাট প্রেরণের অনুরোধ করেন এবং গভর্ণযেন্ট ৫ই 
এপ্রিল তাহা! পাঠাই! দেন । ] 


*১৯৪২-১৯৪৩এর গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব” এর 
বিরুদ্ধে 
এম. কে, গান্বীর জবাব (পরিশিষ্ট সহ ) 


ঙ 


বঙ্গীশাল 
১৫ই জুলাই, ১৯৪৩ 
ভারত গতর্ণমেপ্টের শ্বরাষ্টর বিভাগের অতিরিক্ক সেক্রেটানী, 
নয়াদিজ্ী। 
শ্রিয় মহাশয়, 
তারত গতর্ণমেপ্ট কর্তৃক প্রকাশিত ”১৯৪২৪৬এর গোলযোগে কাপ্রেসের 





শা কী শী শী 
* পর্সিপিটগলিফে জবাবের যধ্যে অথও অংশ খ্সি়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ কয়া হাইনেছে। 
ৰা হয, কে, গা" 


১২৪ এম. কে, গাঙ্ধীব জবাব 


দ্রায়িত্ব* নামক পুস্তিকা এক কপির জন্ভ গত ৫ই মার্চে আমি যে অন্গুবোধ 
জানাইয়াছিলাম, তার প্রত্যুন্তরে ১৩ই এপ্রিল এক কপি প্রাপ্ত হুইয়াছি। 
লাল কালির দাগ দেওয়া কতকগুলি সংশোধন বহিয়াছে ইহাতে । তাদের 
মধ্যে কয়েকটা চিত্তাকর্ষক । 

২। আমরা মনে কৰি যে কংগ্রেস ও আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ৰৃবা 
হুইযাছে, তাছা! গভর্ণমেপ্ট পুর্ভিকায় মুদ্রিত বস্তব উপব ভিত্তি করিয়া 
করিয়াছেন। ভূমিকায় বণিতমত, সাক্ষ্য প্রমাণের উপব, যাহা আজও 
সাধারশ্যে অপ্রকাশিত, ভিতি করিয়া করেন নাই । 

৩। ভূমিকাটা সংক্ষিপ্ত ও ভারত গভর্ণমেণ্টের স্ববাষ্্ী বিভাগের অতিরিক্ত 
সেক্রেটারী গতর আব. টটেনহামের হ্বাক্ষরিত। তারিখ দেওয়! আছে বিগত 
১৩ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ আমার উপবাস শুরু হুইঘার তিন দিন পর। তারিখটা 
'অন্তভ। যে দলিলের লক্ষ্যবস্ত আমি, সেটার প্রকাশের গ্ঠ আমাব উপবাস- 
কালকে নির্বাচন কবা হুইল কেন বলিতে পারেন? 

৪। ভূমিকার আরঞ্ভ এইরূপ £ 

*খিতিয্ স্থান হইতে গঞ্তর্ণমেপ্টের নিকট দাধী আসার ফলে ঠীর! এক্ষণে তথাদি একত্র 
প্রধিষ্ত করি! এক পর্যালোচন! প্রস্তুত করিয়াছেন__তথ্যগুলিতে ৮ই আগষ্ট ১৯৪২ মি-তা-ক- 
কর্তৃক গণ-আলোলন অনুমোদনের পরে যে সমস্ত গোলযোগ স“ঘটিত হয়, তার জন্য মিঃ গান্ধী 
ও কাঞ্রেসেন উত্্যতন প্জিবদের দাছ্িত্বের কথা প্রকাশ পাইয়্াছে। 

স্পষ্টত এখানে ভুল বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। গোলযোগ ঘটিয়াছিল 
“নি-ভা-ক-ক কর্তৃক গণআন্দোলন অন্থযোগনের” পরে নয়, গভর্খমেপ্ট গ্রেফতার 
'আয়স্ত করিলে পর। “দাবীক্স” সম্বন্ধে বলি, আমি ঘতটা জানি, দাবী জ্ঞালিতে 
আরম করে লষগ্র তারতময় প্রধান প্রধান কংগপ্রেনীদের পাইকারী প্রেকতাগ্নেনর 
গর | বড়লাঁটের নিট খনার চিঠিগুলির ছত্যে ( শেষ চিঠি ৭ই ফেব্রুয়ারী 
১৯৪৩ ) গঞাররয়েন্ট দেখিয়া] খাকিনেন যে আমি আমার অভিযুক্ত অপরাধের 
প্রমাণ গারহাছিলাম। এখন খে লাক্্য গ্রমাণ উপস্থিত কর! হইনুছে, তাহা 


এম. কে. গান্ধীর জবাব ১২৫ 


আমি যখন চাহিয়াছিলাম, তখন আমাকে দেওয়া যাইতে পারিত। সে সময়ে 
আমাব অঙ্থরোধ রক্ষিত হইলে একটা সুবিধা নিশ্চয়ই হইত। আমার 
বিরুদ্ধে অভিযোগগুলিব প্রত্যুত্তর সকলকে শুনাইতে পারিতাম। ওইক্প 
প্রণালগীতে উপবাসও হয়তো বিলম্বে হইত, আর, গভর্ণমেপ্ট আমার সম্বন্ধে 
ধৈর্ধ প্রকাশ করিলে হয়তো তাহা নিবাবিতও হুইত। 

৫। ভূমিকা নিয়োক্ত বাক্যটা আছে £ “এই পর্যালোচনায় সন্গিবেশিত 
প্রায় সমস্ত তথ্যাদিই ইতিপূর্বে সাধারণেব গোচরে আসিয়াছে বা আসিবে 
ন্ুতবাং জনসাধাবণ যতটা সংশ্লি্ই তাতে উপবাসের সময়ই দলিল প্রকাশের 
কোনো তাড়াতাডি ছিল না।” এই যুক্তিজালচ্ছটা আমাকে এই কথা 
যনে কবিতে বাধ্য কবিতেছে যে আমাব মৃত্যু হইবে আশ! করিয়া 
(যেটা চিকিৎগৰকদেব অভিমতে নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল ) এটা প্রকাশ করা 
হইয়াছে। আমার পূর্বেকার দীর্ঘ উপবাসগুলির সময়ও এই আশংকা করা 
হইয়াছিল। আশা করি আমাব অস্ুমান সবটাই ভ্রান্ত । হয়তো গভর্র্মেশ্টের 
কংগ্রেল ও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র প্রকাশের সময় নির্বাচনে যখথোচিত ও 
বৈধ কাবণ ছিল। আশা করি আমাৰ মনের অনুমান, যেটা সত্য হইলে 
গতর্ণমেপ্টের পক্ষে অসম্মানজনক, তাহা লেখার জঙ্ভ আমাকে ক্ষমা কর! হবে । 
যনের মধ্যে সঙ্গে পুষিয়া আমার সহিত তাদের ব্যবহারের সম্বন্ধে আমার 
বিচারকে মেঘাচ্ছয় করার পদ্বিবর্তে আমি তাদের কাছে আমার সঙ্গেহ খালাস 
করিয়া দেওয়ায় আমার মনে হয় আমি তাদের নিকট ঠিকই করিতেছি । 

৬। এবার অভিযোগেয় সন্গুত্থীন হওয়া বাক। এটা যেন অভিযোগকারী 
কতৃক স্বীয় মামল! উপস্থিত করার মত। হর্ভমান মামলায় অভিযোগবাক্ী 
হইতেছে পুলিশ ও কারারক্্ী উভয়ই । প্রথমে সে তার শিকারদের গ্রেফতার 
করিয়! দুখ বন্ধ করে, তারপর তাষের পিঠের আড়ালে নাষল! লইয়া 
আসে। 

৭1$ গটী আমি পুজরায় পড়িয়াছি। আমার লংগীদের কাছে কিতা. 


১২৬ এম, কে, গাস্থীয় জবাব 


যে সংখ্যাগুলি রহিয়াছে; তাহা! পড়িবার পর আমি এই ধারণায় আিয়াছি যে 
আমার লেখা ও কাজের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাতে অভিযোগপত্তরটার 
সিদ্ধান্ত ও পরোক্ষ ইংগিতগুলির সমর্থন হয়। গ্রন্থকার আমাকে যেভাবে 
দেখিয়াছেন, আমার রচনাবলীর মধ্যে নিজেকে সেতাবে দেখিবার অভিলাষ 
সত্তেও আমি সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হুইয়াছি। 


৮। অভিযোগপত্রের আরস্ভ হুইয়াছে মিথ্যা বর্ণনার সহিত। বলা 
হইয়াছে “ভারতের রক্ষা-ব্যবস্থার সাহায্য করণের উদ্দেস্তে ভারতভূমিতে 
বিদেশী সৈগ্ভের প্রবেশে” আমি নাকি পরিতাপ করিয়াছি । হরিজনের যে 
প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করিয়৷ অভিযোগ রচিত হুইয়ছে, তাতে আমি বিশ্বাস 
করিতে চাই নাই যে বিদেশী সৈচ্ঠের প্রবেশে ভারতবর্ষ রক্ষা পাইবে। 
ভারতবর্ষের রক্ষাই যদি লক্ষ্য, তবে শিক্ষিত ভারতীয় সৈনিকদের ভারতবর্ষ 
হইতে সরাইয়া পরিবর্তে বিদেশী সৈগ্ভ আনা হইবে কেন? যে কংগ্রেসের 
জন্ম হইয়াছে শুধু ভারতের স্বাধীনতার জগ্য এবং যে জন্ত সে এখনো বাচিয়া 
আছে, তাকে অবদমিত করা হইবে কেন 1 ১৬ই এপ্রিল যে দিন আমি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলাম যে ভারতবর্ধকে রক্ষা কর! হইতেছে না, বরঞ্চ যেভাবে চলিতেছে 
সেভাবে চলিতে থাকিলে ভারতবর্ধ আজিকার অপেক্ষাও গভীরতরভাবে যুদ্ধের 
প্রান্তে ভুবিয়া যাইবে, স্বাধীনতা কথাটা তার :মন হতে মুছিয়া যাইবে, 
সেদিনের চেয়ে আজ আমার মন এ বিষয়ে বেশী পরিফার। গ্রন্থকার কর্তৃক 
উষ্নিখিত হরিজনের প্রবন্ধ হইতে প্রাসংগিক অংশগুলি তুলিয়া দিতেছি £ 

“আমি অহন্তই দ্বীকার করিব মনেয় স্থিরতার সহিত আমি এই ঘটমাকে গ্রহণ করিতে 
পপারিতেছি ন।। ভান্নতেয় কোটি ফোটি নরমারীর মধ্য হইতে সীমাহীন সংখ্যক সৈনিক শিক্ষিত 
ক্ষয়! ঘা না কী? পৃথিবীর অভ্ভাভদেয় মত উত্তম যুদ্ধোপকরণ তারাও কী গ্রস্ত করিতে 
পায়িত ন1? তবে বিদেশী কেন? আহমেক্িকার সাহাধ্যের অর্থ কী জামরাজানি। এতে 
শেষে ব্রিটিশ শাসনের সহিত আদেরিকান শাসন ধরি সংদুক্ত নাও হয়, তবে আমেরিকার 
প্রভাব আসিযেই। হিত্র লেনার নত্াদ্য সফলতা জ্ত দুলা প্রচ । সকার়তধরধরর 
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তখাকবিত রক্ষ। ব্যবস্থায় এই সব প্রস্ততিয় ফাঁকে ফীকে কোন দ্বাধীনতাই উঁকি মারিতেছে 
ন। দেখিতেছি। বিপরীত হাহাই বলা হউফ না ফেন, এটী হইল ব্রিটিপ সাআজাজ্গা রক্ষার 
মকুত্রিম সরল প্রস্ততি ।” (হরিজন, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪২, ১২৮ পৃষ্ঠা ) [ পরিশিষ্ট ১ (ছ) ]% 

৯। অভিযোগপত্রের দ্বিতীয় প্যায়াগ্রাফের আরস্ত হইয়াছে এই অর্থব্যঞ্জক 
বাক্যে £ 

“এ কথ! মনে করা যাইতে পারে থে মিঃ গান্ধীর ব্রিটিশেয় ভান্ত ত্যাগের প্রথম ওকালতির 
সময় ও ৭ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে নিখিল ভীরত কংগ্রেস কমিটিয় অধিবেশনের সময় কংগ্রেসের 
উধ্ধতন পরিষদ (হাই কমাও) ও পরবর্তী কালে সমগ্রতাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ধকে 
বিটিশ শাসন হইতে চরম মুক্তি দিবার পরিকল্পনায় শ্রচিন্তিততাষে এক আন্দোলনের ভিত্তি 
বচন। করিতেছিল 1” 


“মনে করা যাইতে পারে” কথাটা ধর] থাক। যে আন্দোলন প্রকান্ঠট ও 
স্পষ্ট, সে সম্বন্ধে কোনো কিছু মনে করার পর্যায়ে আসে কেন? অতি সহজতম 
বিষয় যেগুলিকে কেহই অস্বীকার করিতে পায়ে নাই আর যেগুলির অস্ত 
কংগ্রেসীরা গবিতও, সে সম্বন্ধে অনেক হাংগাম! পাকানো হইতেছে । কংখ্েস 
প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভাবে 'ব্রিটিশ শীসন হুইতে তারতবর্ধকে চরম মুক্তি দিবার 
পরিকল্পনায় সুচিন্তিত ভাবে ভিত্তি রচনা করিয়াছিল” ১৯২০ লালে, অভিযোগ 
পত্রে বণিত “আমার ব্রিটিশের তারত ত্যাগের প্রথম ওকালতির সময় হইতে 
নয়। সেই বৎলর হইতে আন্দোলনের প্রচেষ্টা কখনো! শিখি হয় নাই। 
ংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অসংখ্য বক্তৃতাবলী ও কংগ্রেসের অসংখ্য প্রস্তাব হইতে 
ইহা প্রমাণ কর! যায়। অধীর ও যুবক কংগ্রেসীয়া এমনকী বয়স্ধেরা পর্যন্ত 
সময়ে সময়ে গণ-আন্দোলন ত্বরাম্বিত করার অন্ত আমার উপর চাপ দিতেও 
ছিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু আমি ভালো! জানিতাম বলিয়া সর্যদাই তাদের 
উৎমাহ সংহত করিয়াছি আর আমি সন্ধ্ডজ তাবে স্বীকার করিব তারাও, 
সংবযের বশ হুইয়াছিল। এরই সুদীর্ঘ কালকে ছেটি কিয়! আমার ব্রিটিশের 


গবীস্ষীত্ী পরিপিষ্ট ১ ছে) বলিয়। উল্লেখ বায়িতেছেন, কিন বান্বপক্ষে প্রসা্গের অবদ্ারণ! 
হইয়াছে গরিলিই:১ হোয়ে ।--অভুধাদক ; 
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তার়ত ত্যাগের ওকালতি ও বোস্বাইয়ে ৭ই আগষ্ট নিথিল ভ'বত কংগ্রেস 
কমিটিব অধিবেশনেব মধ্যবর্তী কালে লইয়া আসা! সম্পূর্ণ্ূপে ভ্রান্ত ও 
ভ্রান্তিকব। ২৬শে এপ্রিল ১৯৪২ হুইতে কোনো বিশেষ প্রচেষ্টাব কথা আমি 
জানি না। 

১০। সেই প্যাবাগ্রাফই তাবপর বলে যে, এই ধক্ণেব আন্দোলনেক 
পৰীক্ষার ভন্য “একটা প্রযোজনীয ভূমিক| এ প্রচেষ্টা অন্তনিহছিত সত্যকাব 
মতলবগুলির পরিষ্কাব অর্থবোধক” । সব কিছুই যখন লেখাপড়াব ভিতব 
তখন মতলব খুঁজিয়া বেভানো হয় কেন? দ্বিধাহীন ভাবে আমি বলিতে 
পাবি যে আমার মতলবগুলি সর্বদাই পবিষ্ষাক। যেজন্য ভাবত হইতে ব্রিটিশ 
শক্তির আশু প্রস্থান চাই, তাহা 'সামি সাধাবণ্যে খোলাখুলি আলোচন। 
করিয়াছি। 

১১। অভিযোগ পত্রের হয় পৃষ্ঠায় আমাব ১০ই মে, ১৯৪২ এব “একটা 
গ্রয়োজনীয় বস্ত” শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে একটা বাক্যাংশ তুলিয়া দেওয়! হইয়াছে, 
তাহাতে আমি এই বলিতে কথিত হুইয়াছি যে “এই চরম কার্ধের উদদস্তেগ 
আমি আমাব সমগ্র কর্ম শক্তি নিয়োগ কবিব। পূর্ব প্রসংগ্র_হইতে, বিচ্ছিন্ন 
ক্বার, কজে, বাক্যাংশটাকেরহহম্হ কুরিয়া তোরা হাইয়াছে। ব্যাকাংশটা 
ব্যবহৃত হইয়াছিল এক ইংরাজ বন্ধুর সহিত তর্কেব লময়। পূর্ব গ্রসংগসহ 
যদি এটী পড়া! যায় ও প্রস্থান করিবার কথাটা যদি আপত্িকর মনে না করা 
হন্স তবে বাক্যাংশটা আর বহম্তম্ডিত ও আপত্তিজনক লাগিবে না। তর্কের 
প্রাসংগিক অংশগুলি এখানে দেওয়া! হইল ? 

“আমি ভাই নিঃসংশর যে এই ঘুদ্ধকালেই, এর পরে নয়, জ্রিটিশ ও ভারতীয়দেয় পারস্পন্মিক 
বিচ্ছিরত| সম্পুর্থ করায় জন্ত পুনগিজিত হইবার ল্গুাসিয়াছে। ওই পথে, শুধু ওই পথেই 
উদ্তয়ের নিয়াখত। এবং পৃথিবীর নিরাপত্ত। নিহিত । এগ্র দৃটিতে দেখিতে পাইন্ডেছি বিচ্ছিন্নত। 
বাড়ির। চলিতেছে। গ্রিটিশ গ্পর্ষেন্টের প্রন্থিটি কাজের সম্বন্ধে ঠিকই বল! হৃইডেছে হে 
ভাহ! তার শব স্বার্থ ও দিয়্াপতায জন্ত । যৌগ সাধারণ ব্যার্থ বলির! কিছু পাই........লাভিক 
প্রাধাত পাপের পদ্গিঘর্তে পুণ্য খলিয়! খিহেটিরা হইতেছে। ৭ ভারতধ্ষে জগ তত 


এম. কে. গান্ধীব জবাব ১২৯ 


নয়, একথা সমভাবে সত্য আফ্রিকায়, একথ! সত্য ব্রচ্ধে ও সিংহলে । জাতিফ প্রাধান্য পোষ? 
না করিলে এই দেশগুলি অন্তভাবে রাখ! বাইত ন|। 


এ কড়া রোগের দাওয়াই-ও কড়া হওয়া! উচিত। দাওয়াই আঙি নিদেশ কন্গিযাছি 
অন্তত বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্য হইতে আর যথোচিত ভাবে সমস্ত অ-উরোগীয় স্থানাধিকার 
হইতে-_অবিলম্বে সমস্ত ব্রিটিশের প্রস্থান । ব্রিটিশ জনগণের এইটাই হইবে সর্বাপেক্ষা বীরোচিত 
ও পৰিগ্কার কাজ। এতে অবিলম্বে মিত্রশক্তির কারণ সম্পূর্ণ নৈতিক ভিত্তির উপর দগায়মান 
থাকিবে, এমনকী যুদ্ধরত জাতিগুলির মধ্যে সর্ব পেক্ষা সম্মানজনক শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পাবে। সাআ্াজাবাদের স্পষ্ট অবলানে ফ্যাসিবাদ ও নাংসিবাদেরও অনসান ঘটিতে পারে। 


ফ্যাসিধাদ ও নাৎসীবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই প্রশাখা; প্রস্তাবিত কাধে নিশ্য়ই তাদের তীক্তা। 
লোপ পাইবে। 


্স্থকার বণিত উপায়ে জাতীয়তাবাদী ভারতের সাহায্য দ্বার! ভ্রিটেনের ছুংখকষ্ট্রের উপশয় 
হইবে না। এ উদ্গেশ্তের পক্ষে এট! ছুর্বল যুক্তি, এ বিষয়ে বদি উৎসাহের সঞ্চার করাও 
হয তবুও | আর জাতীরভাবাদী ভারতকে উৎসাহিত করার মত কী আছে? লোকে বেমম 
সৃযের অনুপস্থিতিতে তার,উত্তাপের দীপ্তি অনুভব করিতে পারে না, তেমনি ভারত বর্ধও বত 
অভিদ্রেত। ব্যতীত ন্বাধীনতা! অন্ুতব করিতে পারে না। জামাদের মধ্যে অনেকেই শান্গু 
মমভাবের সহিত স্বাধীন ভারতের কথ। চিস্তা করিতে পারে না। দীপ্তি আলা পূর্বে প্রথম 
অভিজ্ঞতাটা! আঘাতের মত হওয়ার সম্ভাবনা । মে আঘাত একান্ত প্রল্নোজন। ভারতবর্ষ 
এক শক্তিম্ জাতি । আঘাত খন আসিবে তখন কেউ বলিতে পায়ে ন। লে কী ভাবে ও 
কীরূপ ফলাফলের সহিত কাজ করিবে । 


তাই আমি বোধ করি যে এই চরম কাধ সমাপনের জন্ত আমি আমার সমগ্র শক্তি 
অবস্থাই নিয়োজিত করিব । ভারতের প্রতি ব্রিটিশের কৃত অন্ভতায় পত্রেলেখক শ্বীকার করেন । 
লেখকের বিকট আমি জানাই যে ব্রিটিশের সাফল্যের প্রথম সর্ভ' হইতেছে অন্তায়ের এখনি 
বিনাশ । অয়লাভের পূর্বেই ইহা! কয় উচিত, পরে ময়। ভারতে ব্রিটিশ উপস্থিতিই জাপানকে 
তারতাক্রমণেয় জামস্্রণ জানাইতেছে । তাদের প্রস্থানের সাথে সাঁথে “টোপও" চলিয়। যাইবে ৭ 
ধরুন তাহা! ধদি নও হয়, তাহা। হইলেও স্বাধীন£ভারভ্ ভালোভাবেই আক্রমণের সম্মুখীন 
হইতে সমর্ধ হইবে । তখন অকৃত্রিম অসহযোগ পূ্ণাবে প্রভাব বিস্তার কর্িযে ।” 


(হদ্ধিজন, ১,ই মে, ১৯৪২--ৃষ্ঠা ১৪৮) 
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এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যে “চরম কার্ধ” বাক্যাংশটী বৈধ স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। শুধু ব্রিটিশের প্রস্থানের কথ ইহা উল্লেখ করে নাই। ওর 
পূর্বে ও পরে যে সকল বিষয় ঘটিবে তারও সন্নিবেশ আছে এতে । এটা 
একটী লোকের নয়, সহ্ম্র সহত্র ব্যক্তির কর্মশক্তির উপযোগীর কাজ। ইংয়াজ 
বছুটার চিঠির জবাব আমি আরম্ভ করিয়াছিলাম এই ভাবে ঃ 

“যুদ্ধ ঘোষণার পরে লর্ড লিনল্লিথগোর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের শ্মৃতি বদন! 
করিয়া ডাকে যে চিঠি লিখিয্াছিলাম, তাতে য! বলিয়াছিলাম বা বৌধ করিয্লাছিলাম, পামি শুধু 
তাই পুনরাবৃত্তি করিতে পারি। প্রত্যাহার বা! পরিতাপ করিবার মত কিছুই আমার 
মাই। সে সময় আমি ধেমন ব্রিটিশ জাতির বন্ধু ছিলাম, আজও তাই আছি। তাদের 
প্রতি এক কপ! বিছ্বেষও আমার মধ্যে নাই। কিন্তু তাদের সীমাপরিসীমা সন্বদ্ধে আমি 
কোনকালেও জন্ধ থাকি নাই, ধেষন দ্ধ হই নাই তাদের মহান গুণাবলী সম্বদ্ধে।” 

(হরিজন, ১*ই মে, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ১৪৮) 

আমার লেখা পড়িতে ও পুর্বাপুবি বুঝিতে হইলে সর্বদাই এই পটভভূমি- 
কাটাও বুঝা আবশ্তক | ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডেব পারস্পরিক উপকারের জঙ্ঠাই 
সমগ্র আন্দোলনের চিন্তা করা হুইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় গ্রন্থকার এই 
পটভূমিকা উপেক্ষা করিয়া! রড্ীন চশমার তৃষ্টিতে আমার রচনাবলীর প্রতি 
দৃপাত করিয়াছেন। প্রসংগ হইতে বাক্য ও বাক্যাংশ ছির করিয়া সেগুলি 
তিনি তার পূর্ব কল্পনামত সাজাইয়া রাখিয়াছেল। “তাদের প্রস্থানের সাথে 
সাথে টোপও চলিয়৷ যায়” গ্রস্থিটা তুলিয়া ঠিক তার পরের বাক্যটিও বাদ 
দিয়াছেন, যেটা আমি অগ্রবর্তা উদ্ধৃতির মধ্যে রাখিয়াছি। উপরোক্ত প্রবন্ধে 
এখানে অক্কত্রিম অসহযোগ কথাটি কেবলমাত্র জাপানীদের সন্বন্ধে প্রযুজ্য। 

১২। হয় পৃষ্ঠার শেষ প্যা্বাগ্রাফের গোড়ায় আছে ঃ 

“পরথমাবস্থায় দি: গান্ধীর 'তারত ছাড়' প্রস্তাবের ব্যাপক অর্ধ করা! হইয়াছিল ভারত 
হইতে ব্রিটিশ জাতিয়, ও সমস্ত মিত্রশতিতর ও ব্রিটিশ সৈল্তবাহিলীর শারীরিক প্রস্থান |” 

আঁমি ও আমার সংগী বন্ধুর! বুধাই আমার রচনাবলীর মধো একটী কথার 
সন্ধান করিয়াছি, যেটা এই অতিমতকে নিশ্চয় করে যে, “ভারত-ছাড়' প্রস্তাবকে 


এম. কে, গান্ধীর জবাব ১৩১ 


ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশজাতির শারীকিক প্রস্থানের প্রস্তাব বলিয় অর্থ কর! 
হইয়াছিল। ইহা সত্য যে ইতিপূর্বে বপিত ২৬শে এপ্রিলের হুরিজনের 
প্রবন্ধের একটা বাক্যের অসতর্ক পাঠে এইরূপ ব্যাখ্যার উপর রং চড়ানে! 
হইয়াছিল। এক ইংরাজবন্ধু কক এ বিষয়ে আমার মনোযোগ আকর্ষণ 
করা হইলে আমি ২৪শে মে হরিজনে লিখি ঃ 

“ব্রিটিশ জাতির প্রতি জমার প্রস্থানের আমন্ত্রণ সম্পর্কে কিছু কিছু লোকের মনে স্উতই 
হতবৃদ্ধিত আছে । কারণ একজন ব্রিটিশ লিখিয়াছেন যে তিনি ভারতবঘকে ও তার জনগণকে 
পচদ' করেন, তাই স্বেচ্ছায় ভারত হইতে প্রস্থান করিতে তিনি চান মা। জামার 
অহিণস পদ্ধতিও তিনি পছন্দ করেন। লেখক ্পষ্টতই সাধারণ এককবাক্তি ও ক্ষমভায় 
অধিকারী একক ব্যক্তিদের মধ্যে গোলমাল পাকাইয়! ফেলিয়াছেন। ব্রিটিশ জনগণের সহিত 
ভারতবধষের কোনো! বিবাদ নাই | আমার শত শত ব্রিটিশ বনু আছেন। এও জের বনুত্বই 
ব্রিটিশ জনগণের সহিত আমাকে একত্র বন্ধন করিবার পক্ষে যথেষ্ট |” 

অভিযোগপত্র রচনার সময় তার কাছে আমার মতবাদের এই হুষ্পষ্ট 
প্রচারোক্তি ছিলই । তাহা হইলে তিনি কীরূপে বলিতে পারিলেন যে আমি 
বৃটিশ শক্তি হইতে পৃথক করিয়! ব্রিটিশজাতির শারীরিক প্রস্থান “অর্থ 
কবিয়াছি” ? আমার রচনায় যে “এইরূপ ব্যাপক অর্থ করা হইয়াছিল” তাও 
আমি জানি না। এই বিবৃতির সমর্থনে তিনি কিছুই উদ্ধৃত করেন নাই। 

১৩। শ্রস্থকার সেই একই প্যারায় বলেন ঃ 

“১৪৯ জুনে ার পরিকল্পন। সাধনের উদ্দেষ্তে তিনি এই জনুমান প্রচান্ন করেন যে 'সপ্মিলিত 
আমেরিকান ও ক্রিষ্টণ সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি স্থির করিয়াছেন যে ভারতবধ সময় 
পিবিরোপঘোগী লয় 1” 

“তার পরিকল্পনা লাধনের উদ্দেস্তে” কথাটা এখানে বিনাযূলো প্রদত্ত 
অন্ুচিত সঙন্গিবেশ। কয়েকজন সাংবাদিকের সহিত সাক্ষাতকার হইতে 
উদ্ধৃতিটা লওয়া হইয়াছে । আমি তখন উত্তর প্রদান করিতেছিলাম। একসময় 
আমিই একটি পাণ্টা প্রশ্ন করিলাম যে “মনে করুন আমার প্রস্তাবমত 
নয়, সমরনীতিন্ন কারণেই, বর্ধার মত তারতবর্ধ হইতেও ইংলও চলিয়া গেল, 


১৩২ এয. ফে গান্ধীর জবাব 


তা হইলে কী হইবে? ভারতবর্ধ তখন কী করিবে? তারা৷ জবাব দিল, 
“সেইটাই তো আমরা আপনার নিকট হইতে জানিতে আসিয়াছি। সেটা 
আমর! নিশ্চয়ই জানিতে চাই ।” আমি বলিলাম, "ওর মধ্যে আমার অহিংস 
নীতির কথা আসে। কারণ আমাদের অস্ত্র নাই। মনে রাখিবেন,। আমরা 
জানিয়াছি যে সম্মিলিত আমেরিকান ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি 
স্থির করিয়াছেন ভারতবর্ষ সমর শিবিরোপযোগী নয়, তাই অন্তত্র কোনো 
যুদ্ধ শিবিরে চলিয়া গিয়া সেখানে মিত্রবাহিনী কেন্দ্রীভূত করিবেন। তা৷ 
যদি হয়, তাহ! হইলে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে আমাদের | 
আমাদের সৈম্ভদল নাই, সমব-সংস্থানও নাই, নাই নামের উপযুক্ত সমর-নৈপুস্ত, 
শুধু আছে নির্ভরযোগ্য অহিংসনীতি |” এই উদ্ধৃতি হইতে পরিষার দেখা 
যায় আমি কোনে পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করিতেছিলাম না। শ্তধু আমার ও 
সাক্ষাতকারীদের মধ্যে সম্মত অনুমানের উপর গ্রাথিত সম্ভাবনার সম্বন্ধে তর্ক 
করিতেছিলাম । 


১৪। গ্রন্থকার তারপয় বলিতেছেন $ 

“এটা যে মিঃ গাস্ধীয মূল অভিপ্রায়গুলির নির্ভূল ব্যাথা এই বিশ্বাস প্রবল হইয়া উঠে 
একটী বিবয্বন্তর উপর জোর দেওয়ার দ্বারা, যার প্রতি ইতিপূর্বে ই মনোধোগ আকর্ষণ কর। 
হইয়াছে । বিষয়বন্থাটা হইল এট যে ব্রিটিশের প্রস্থান জাপানীদের ভারভাক্রমণেয় মতলব 
দুর করিবে । কারণ ভাররতবর্ধে ব্রিটিশ ও মিভ্রবাহিনী থাকিলে “চারপ্ট। তো খাকিয়াই গেল ।” 

আমি এই মাত্র দেখাইয়াছি যে ব্রিটিশজাতির শারীরিক প্রস্থান কখনো! 
বিবেচিত হয় নাই, বিবেচিত হুইরাছে প্রথম স্যোৌগেই মিত্র ও ব্রিটিশবাছিনীর 
প্রস্থান । তাই এটী “ব্যাখ্যার” প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন তথ্যের | কিষ্ত কথাটা এমন 
তাবে বসানো! হইয়াছে যাহাতে সোজা জিনিবটীকে বাকা দেখায়। 

১৫। তারপর প্রস্থকার বলিতেছেন £ 

“সেই স্ময়েতিনি এ বিষয়ও পরিক্ষায় কয়িয়| দিয়াছেন ঘে ব্রিটিশরয প্রস্থান করিলে 
ভারতীয় সৈন্তদূল ভাতিয়! দেওয়া! হইবে ।” 


এম, কে. গান্ধীর জবাব ১৩৩ 


এমন কোনো বিষষ আমি পবিষ্কাব করি নাই। ঘা করিয়াছিলাম, তা 
হইল সাক্ষাৎকারীদের সহিত ব্রিটিশদে প্রস্থানেব সম্ভাবনা! লইয়। আলোচনা । 
ভাবতীয সৈগ্যদল ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টেয় শৃষ্টি বলিয়া, আমি ধাবণ! করিয়াছিলাম, 
ব্রিটিশ শক্তিব প্রস্থানের সাথে লাথেই তাহা আপনা! আপনি ভাগ্তিয়া যাইবে, 
যদি না নূতন গতর্ণমেণ্ট চুক্তিব দ্বাবা উচ্থা গ্রহণ কবে। উভয়পক্ষে চুক্তির 
দ্বাবা! ও সদিচ্ছার সহিত প্রস্থান সংঘটিত হইলে এই ব্যাপারগুলিতে ফোনে 
অন্ুবিধার হৃষ্টি হইবে না। পবিশিষ্টে এই বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষাৎকারের 
প্রাসংগিক অংশগুলি দিলাম । | পবিশিষ্ট ১ম (চ) দ্রষ্টব্য ] 


১৬। সেই প্যারাগ্রাফ হইতে শিষ্ে উদ্ধৃত করিতেছি £ 


এই বিরোধিতার সমবেত শক্তির সণ্মুধে নত হইয়। এবং ওয়ার্কিং কর্মিটিয় সদক্ডদের 
মতা'নক্যের অবসান ঘটাইবার উচ্গে্ঠে (সেঢ। পরে দেখানে। হইযে ), মিঃ গান্ধী তার মুল 
পন্তাবগুলিব মধ্যে ফাক" আবিষ্কার কবিয়াছিলেন। ১৪ই জুমের হরিজনে তিনি সামান্ত 
গোপন নিশ্চয়োক্তি করিয়! বলেন যে, তিনি ইচ্ছানুঘা্গী কাজ করিতে পাইলে ভারতীয় জাতীয় 
গভণমেন্ স্থাপিত হইবার পর, কতকগুলি হুবণিত সর্তে ভারতভূষিতে সম্মিলিত জাতিয় 
উপস্থিতি স্চ করিধে, কিন্ত আর কোনে! সাহাধ্য মঞ্চুর করিষে না। এই নিশ্চয়োক্ির দ্বার! 
পরের সপ্তাছথের হরিসনে একজন আমেরিকান সা"বাদিকের প্রশ্ের উত্তরে তিমি আয়ো। 
নিশ্চিত বিবৃতি দিবার পথ পরিষ্কার করিয়া লন আমেরিকান সাংবাদিকটী জিজ্ঞাস 
করেন স্বাধীন ভারতে মিক্রবাহিনীকে ঘুদ্ধ করিতে দেওয়ার সম্বন্ধে তিনি চিত্ত করেন 
কীনা। প্রান্তরে তিনি বলেন “হা, করি। শুধু লেই সমগ্নই আপনার! সতাকার 
সহযোগিতা। দেখিতে পাইথেন।” তিনি বলেন ভারত হইতে হিত বাহিনীর পূর্ণ শ্বানাস্তরিত 
করশেয় কথ! বিষেচনা করেন নাই আর ভারতবর্ধ যি সম্পূর্ণ ন্বাধীন হয়তে। তাদের গ্রস্থানের 
উপর জেদ ধরিয়। রাখিতে পারেন না ।” 
আমার মনে হয় গ্রস্থকারের মনোভাব উদ্মুক্ত করিয়৷ দিয়াছে এই মূল 
কথাটাই। আমার কথার মধ্যে যাহ স্পষ্ট নিছিত রহিয়াছে তার বদলে অন 
সুযোগ খু'ঁজিয়। বাহির করার উপরই তার মনোভাব গঠিত হইয়াছে। 
আমি যদি বিদেশী অথবা ভারতীয় সংবাদপজসমূহ ৰা কংগ্রেসীদের বিশ্বোধী 


১৩৪ এম. কে, গান্থীর জবাব 


শক্তি দ্বারা চালিত হুইতাম, তাহা হইলে তাহা ঘোষণা করিতে দ্বিধা- 
বোধ করিতাম না । যে বিরোধিতা আমার মস্তি বা হৃদয়ের কাছে কোনোরূপ 
আবেদন তৃলে না, তা প্রতিয়োধ করিবার শক্তি আমার আছে, কিন্ত যখন 
আবেদন তুলে, তখন আমি সহজেই বশ্তা স্বীকার করি। প্রকৃত ব্যাপার 
হুইল, দেশের নিকট প্রস্থানের স্ৃত্র উপস্থিত করার সময় আমার মনে একটা 
শুধুমাত্র একটা চিস্তাই ছিল। তাহা এই যে ভারতবর্ষকে ও সেই সংগে 
মিব্রশক্তির কারণকে যদি রক্ষা পাইতে হয় এবং যদি ভারতবর্ষকে যুদ্ধে 
শুধুমাত্র কার্ধকরী নয়, চূড়ান্ত অংশই গ্রহণ করিতে হয়, তাছা হইলে তাকে 
এখনি সম্পূর্ণ শ্বাধীন হইতে হইবে । “ফাকটা” এই £ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট 
ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণ] কবিতে ইচ্ছুক যদি হন-ও, তবু তারা তাদের শ্বীয় 
স্বার্থে ও চীনের রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষে সৈষ্ঘ রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে 
পারেন। সে অবস্থায় আমার অবস্থা কী হইবে? সকলেই এখন জানেন 
যে অস্থবিধার কথাটা অ।মাকে বলেন মিঃ লুই ফিশার । সেবাশগ্রামে আসিয়া 
তিনি আমার সহিত প্রায় এক সপ্তাহকাল থাকেন। আমাদের মধ্যকার 
আলোচনার ফলম্বূপ তিনি কয়েকটা প্রশ্ন আমার উত্তরের জদ্ত উত্থাপন 
করেন। তার দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রতি আমার উত্তরকে গ্রন্থকার আখ্যা দিয়াছেন 
“সামান্ত গোপন নিশ্চয়োক্তি”, “যার দ্বারা পরের সপ্তাহের হনিজনে আরো 
নিশ্চিত বিবৃতি দিবার পথ পরিষ্কার হয়।” প্ররশ্টোত্তরসহ সমগ্র প্রবন্ধটী নিয়ে 
দিলাম। এটী লিখিয়াছিলাম ৬ই জুন ৯৯৪২ আর হরিজনে প্রকাশিত 
হইয়াছিল ১৪ই জুন, ১৮৮ পৃষ্ঠায় ঃ 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলী 

নৃতন প্রস্তাবের অর্থ সম্পর্কে একটী বধু আমার সহিত আলোচন| কয়িতেছিলেম । 
আলোচমার প্রকৃতি অনিশ্চিত ধরণের হওয়ায় আমি তাকে প্রশ্নগুলি রচন। করিতে বলিয়া 
জানাইয়! দেই উত্তর দেওয়া হইযে হরিজনের মধ্যে। তিনি রাজী হন ও নির়লিখিতগুলি 
আমার নিট উপস্থিত কয়েন ; 
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[১] প্রঃ--আপনি ব্রিটিশ গতর্ণমেন্টকে অবিলম্বে ভারত হইতে প্রস্থান করিতে 
বলিতেছেন । তাহা সম্ভব হইলে ভারতীয়রা জাতীয় গতর্ণমেন্ট গঠন করিবে কী) কোন 
কেশ দল ব! পার্টি এরূপ ভারতীয় গভর্ণমেন্টে অংশ গ্রহণ করিবে ? 

উঃ--আমার প্রস্তাব একতরফ। অর্থাৎ ভারতীয়রা কী করিষে না করিবে, সে সম্পকে 
সন্পূণ উদ্দাসীন হইয়। ত্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে কাঁজ করিতে হইবে । তাদের প্রস্থানের পর সাময়িক 
বিশুঘখল।ার কথাও আমি ভাবিয়াছি। কিন্ত শৃঙ্খলার সহিত প্রস্থান কাধ সমাধা হইলে তাদের 
্রস্তানের পরই বর্তমান নেতৃবৃন্দের দ্বারা এবং তীদের তিতর হুউতে সাময়িক গভর্ণমেন্ট স্থাপন 
তওযা সম্ভব । কিন্তু আরেকটা লিনিষও ঘটিতে পারে । যারা! জাতির কথা৷ ন। ভাবিদ্না। শুধু 
নাজাদয় কথাই ভাবে, তার? হয়তো ক্ষমত। ল(ভের জন্য প্রতিন্বন্থীত। করিবে, হয়তে। ছ্যাংগাম।- 
সট্টিকাবী শক্তি সঞ্চয় করিয়া যে কোনে। স্থানে ব! যে কোনে উপায়ে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন 
করিবাব প্রয়্াস পাইবে । আমার আশা! কর] উচিত যে ব্রিটিশশভির পুরাপুরি চরম ও সংভাবে 
পস্থান করিবার সংগে সণগে বিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ তাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া! উপস্থিত মুন্রতে 
মতবিরোধ ভঁলিয়া। গাইবেন ও ব্রিটিশশক্তির পরিত্যন্ত' মালমনল। দিয়া সাময়িক গতর্মেপ্ট 
খাড়া কাঁরবেন। পরামশ-পরিষদে (00415011 8990 ) ব! পরিষদ হইতে দল ব| বাততিদের 
প্রবেশ ও বর্জন নিয়ন্ত্রণকারী কোনে। শক্তির অস্তিত্ব থাকিবে ন। বলিয়। শুধুমাত্র সংঘমই কুইবে 
চালক । তা যদি হয়, তবে সম্ভবত কংগ্রেস, লীগ ও দেশীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের কার্ধনির্বাহ 
করিতে দেওয়া হইবে এবং অস্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেন্ট গঠনের ব্যাপারে ার। কড়াকড়ি 
নয় এমন একটী বুঝাপড়ার মধ্যে আমিবেন। অবশ্ত এ সবই আমহুমানিক, তার বেশী 
কিছু নয়। 

[২] প্রঃ-_ওই ভারতীয় জাতীয় গভর্ণমেন্ট কী সন্মিলিত জাতিবৃন্ধকে জাপান ও অন্ঠান্ত 
অক্ষপন্তির বিরুদ্ধে তারতভূমিকে সামরিক খাটি হিসাবে ব্যবহার করিতে দিঘেন ? 

উং জাতীয় গতর্ণষেন্ট স্থাপিত হইলে এবং আমার আশানুরূপ হইলে এর প্রথম কত'বয 
হইবে আজ্জামক শজিওলিয় বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামুলক যুদ্ধের উদ্দেষ্কে সম্মিলিত জাতিবৃন্দের সহিত 
চুক্তিবদ্ধ হওয়া । কারণ এই সীধারপ কারণ ভারতের পক্ষেও বে ফ্যাসিত্ত শক্তির কোনোটীয়ই 
সাত ভারতের কোনে! সম্পর্ক নাই ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দকে সাহাহ্য করিতে ভারতবর্ষ 
নৈতিকভাবে বাধা । 

[৩] শ্রঃ- ফ্যাসিত্ত আক্রামকদের বিরুদ্ধে বর্তমীন সঙ্গর চলিতে থাকাকালে ভারতের 
এই জাতীয় গতর্ণদেন্টটা সশিলিত জাতিবৃন্গকে জার কিছু সহাকতা। করিতে এত্ত হইবে কী ? 
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উং_-কলিত জাতীয় গভর্ণমেপ্ট পরিচালন ব্ণীপারে আমার ঘদি ফোনে! হাত থাকে, 
তাহ হইলে কতকগুলি হুবধিত সরতে ভারত-ভূমিতে স্মিজিত জাতিবৃন্দেয উপস্থিতি সহ কর 
ছাড়া আর কিছু সহায়তা কর] হইবে ন। ম্বাভাবিকভাবে কোনে ভারতীয়ের র"কট হওয়। ব। 
এবং আধিক সহায়তা করার মত ব্যকিগত সাহাধোর বিকদ্ধে কোনে! নিবেধাঞ্জ| থাবিবে না। 
ত্রিটিণ শক্তির প্রস্থানের সাথে সাথেই বুঝিতে হটবে ভারতীয় ?সম্যদল ভাতিয়া গিয়াছে। 
জাতীয় গভর্ণমেপ্টের পরিষদে আমার যদি কোনে। বন্তব্য থাকে, তাহা হলে এর শমস্ত শক্তি, 
সম্মান ও সংস্থান বিশ্বশান্তি আনয়নের উদ্দেগ্ঠে বাবহত হইবে। তবে জাতীয গভর্ণমেন্ট 
গঠনের পরে আমার কষ্ঠধ্ধনি হয়তো! অরণ্যে রোদনও হইতে পারে, হয়তে। জাতীয়তাবাদী 
ভারতবর্ষ ঘুদ্ধোন্মন্ত হইয়! উঠিবে। 

[৪] প্রঃ আপনায় কী বিশ্বাস যে ভারতবর্ধ ও [মত্্রশক্তিগুলির এই সহযোগিত। 
মৈত্রীচুক্তি বা পারম্পরিক সাহায্োর কড়ারে নির্ধাক্লিত হইবে ব। হইতে পারে ? 


উ*- প্রশ্থটা মোটের উপর সময়ৌচিজ নয় ধলিয়। মনে করি । কোনে! অবস্থাতেই 
সম্পর্কটা চুক্তি বা কড়ারে নিযাস্িত হওয়ার ব্যাপারে বেশী অন্থবিধা হইবে না। আমি 
কোনোরূপ পার্থক্য দেখি ন। 

সংক্ষেপে আমার মনোভাবটা বলি। আমার পক্ষে একটা গুধুমাআঅ একটী জিনিষ 
দু ও নিশ্চিত । এক মহান জাতির-_এটা 'জাতিও' নয়, “জনগণ”ও নয়__এইনাপ অন্ধাতাণ্বক 
জড়তার অবসান চাই-ই, ঘদি [মত্রশত্তির বিজয় নিশ্চিত করিতে হয় । নৈতিক ভাত তাদের 
নাই। আমি তে। ফ্যাসিন্ত-নাৎসী শক্ত ও মিত্রশক্তির মধ্যে কোনে। পার্থক্যই দেখি না। ওয়া 
সবাই-ই শোষণ করে, সবা্-ই তাদের স্বার্থ অর্জনের জন্তে প্রয়োরনমত নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেয়। 
আমেরিকা ও ভ্রিটেন অতি মহান জাতি, কিন্তু তাদের মহত্ব আফ্রিক।-এশিয়ার নির্বাক 
মানবতার রুদ্ধদ্বারের সম্মুধে ধূলির মত পড়ি খাকিবে। শুধু তাদেরই (ভ্রিটন-আমেবিক।) 
অন্তায়েয় প্রতিকার করিবার শক্তি আছে। কলংকমুত্ত না হওয়া পযন্ত মানব-স্বাধীনত। বা 
অন্ত কিছু সন্বন্ধে কিছু বলায় অধিকার তাদের থাকিতে পারে না। সেই আবন্কাক কলংক- 
থালনই ভাদের নিশ্চিততম সাফল্য বহন করিয়। আনিবে, কারণ তার। লক্ষ লক্ষ মুক এশিয়া ও 
আক্রিফাবাসীর জন্ুচ্চারিত কিন্ত সর্বাংশে নিশ্চিত গুভেচ্ছ। প্রাপ্ত হইবে । তখন, শুধু তখনই 
পধস্ত নয, তায়া নব-বিধানের জন্ক খুদ্ধ করিতে খাকফিবে। এই তো। বাস্তযত1। আর কিছু 
মহ জল্পনা কলপন। । আছি বন্য মিজেফে এর মধো মগ থাকিতে দিয়াছ আমার আন্তরিকতার 
পরীক্ষান্বরপ ও জানার প্রত্তাযে আমি ঘ1 অর্থ করি, বাতবতংগীতে তার ব্যাথার দ্বূল। 


এম. কে. গার্থীর জবাব ১৩৭ 


যেটা “আরো! নিশ্চিত বিবুতি” বলা হুইয়াছে, সের্টি আসোসিয়েটেড প্রেস 
'ব আমেরিকাব প্রতিনিধি আমেবিকান সাংবাদিক মিং গ্রোভারকে তৎপরতার 
সঠিত প্রদত্ত জবাব | ওই সাক্ষাৎকার যদি না ঘটিত, তাহা হইলে মিঃ লুই 
ফিশাবেব প্রতি আমার জবাবে যা প্রকাশিত হইয়াছে তার অপেক্ষা “আরো 
নিশ্চিত” কোনো! বিবৃতি প্রদত্ত হইত না। হ্ৃতবাং পরের সপ্তাহের হুরিজনে 
“আরো নিশ্চিত বিবৃতিব” জগ্য “পথ পবিষ্কাব করিয়া লই” লেখকের এই 
উক্তি অনিশ্চয়তা প্রস্থত (যদি একান্তই অনিষ্টকর না বলিতে হয় )। মিঃ লুই 
ফিশারের প্রতি আমাব অবাবগুলিকে আমি *সামাচ্য গোপন বিবৃতি” মনে করি 
না। এইগুলি সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পনে রচিত স্মচিন্তিত প্রশ্নাবলীয় 
গুবিবেচিত উত্তর । আমাব উত্তরে পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে 'ভারত ছাড্ক” 
সত্র বহির্ডত কোনো পবিকল্পনা আমার ছ্বিল না, অগ্য যা কিছু সবই ছিল 
আহ্গুমানিক, এবং মিত্রজাতিবৃন্দের অন্বিধা আমার কাছে স্পষ্ট করিয়া 
ধবামান্্ই আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। “ফাক”টা দেখিয়াছিলাম, আর 
আমার জানা সবচেয়ে ভালোভাবেই তা পূর্ণ করিয়াছিলাম। “নিশ্চিত 
বিবৃতিষ্ী” গ্রদ্থকারের আন্দাজী অনুমানের গুব সামাগ্য (যদ্দি থাকিতেই ছয়) 
অবকাশ রাখে । এটী সবকথা নিজেই বলুক । প্রাসংগিক অংশগুলি এই ঃ 


প্রথিবী ইহা উপলব্ধি করিবে 


সেই বিষয়ে মিঃ গ্রোভার পুনরায় বলিলেন, “খুব বেশীরকম জল্পনা হইতেছে 
যে আপনি নৃতন কোনো আন্দোলনের পরিকল্পন। করিতেছেন। ওটী কী 
খবণের ?” 

“এট। নির্ভর করে গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের সাড়া দেওয়ার উপর | আমি 
এখানকার জনমত ও বহ্িশ্ের প্রতিক্রিয়া] বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি” । 

“সাড়ার কথা যখন বলেন, তখন কী আপনাৰ্র নৃত্তন প্রস্তাবে সাড়ার কথা 
বলেন 1? 


১৩৮ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


“হ্যা,” গাঙ্থীজী বলিলেন, “ভারৃতবর্ষে ব্রিটিশ গতর্ণমেন্টের আজই. শেষ 
হওয়া উচিত এই খ্েক্জাবে লাডার,. কথ! ব্লি। /আ্পৃনি কী চুমকি, 
হুাছেন] 

“আমি হই নাই,” মিঃ গ্রোভার বলিলেন, “আপুনি,উহাই তো চাহিতেছেন 
আর্‌ ওর জন্যই কাজ ক্রিতেছেন।” 


“ঠিক বলিয়াছেন । আমি এরই ভন্ত বৎসরের পর বৎসর কাজ করিয়া 
যাইতেছি। কিস্ধ এবার এটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে, আর আমি বলি, 
বিশ্বের শান্তির জগ্চ, চীন রাশিয়ার জন্য, মিজ্রশক্তির কারণের জন্য তারতবর্ষস্থ 
ব্রিটিশ শক্তির আজই চলিয়া যাওয়া উচিত | এর দ্বার! মিত্র শক্তির কারণ 
ক্বীভাবে বধিত হয় তা আপনাকে বুঝাইয়া দিব। পূর্ণ স্বাধীনতা ভাবতের 
শর্তিকে বিমুক্ত করিয়! দেয়, তাকে বিমুক্ত করে পৃথিবীর সংকট সমাধানে তার 
অবদান সম্ভব করিতে । আজ এক বিরাট শবের ভার বহন করিতেছে মিত্র 
শক্তিগুলি __-অবসাদ-জড়তব লইয়া! এক বিরাট জাতি পড়িয়া আছে ব্রিটেনের 
পদ্দতলে, শুধু ব্রিটেন নয়, আমি বলিব মিত্রশক্তির পদতলে । কারণ আমেরিক 
সর্বপ্রধান অংশীদার, যুদ্ধের জগ্য সে অর্থ সাহায্য করিতেছে, তার অক্ষয় যান্ত্রিক 
সাহায্য ও বিভব ব্যয় করিতেছে । এইভাবে আমেরিক] দোষের অংশীদার 
হইতেছে ।” 

প্রসংগত মিঃ গ্রোভার জিজ্ঞাসা করিলেন, “এমন কোন পরিস্থিতি 
দেখিতেছেন কি যখন পূর্ণ স্বাধীনতা মঞ্জুর হইবার পরে আমেরিকান ও মিত্র- 
বাহিনী তারতবর্ধ হইতে বুদ্ধ চালাইতে পায়ে ?” 

“হ্যা” গান্ধীজী বলিলেন, “তখনই আপনারা সত্যকার্‌ সহযোগিতা! দেখিতে 
পাইবেন) অন্তথা যত প্রচেষ্টাই করুন ন! কেন বিফল হইতে পানে । এখন 
ব্রিটেন তারতের বিভব লাভ করিতেছে, কারণ ভারতবর্ষ তার অধিকারতৃক্ত। 
কালকের সাহাব্য--ত! যেমনই হউক না, ত1 হইবে স্বাধীন তারতের সত্যকায় 
সাছাব্য |” 


এম. কে. গান্ধীর জবাষ ১৩৯ 


"আপনি কী মনে করেন পরাধীন ভারত জাপানী আক্রমণের সম্মুখীন 
হইবার উদ্দেশ্ট্রে মিত্রশকির কাজে হস্তক্ষেপ করিবে 1” 


“ছ্যা, করিবে 1” 
“ুদ্ধরত মিত্র সৈগ্ভদের কথ। উল্লেখ করাব কালে আমি জানিতে চাহিয়া- 


ছিলাম তারতবর্ষ হইতে বর্তমান সৈগ্যদলের পূর্ণ স্থানান্তরিত করণ আপনি 
বিবেচনা! করেন কীনা | 

“প্রয়োজনমত না।” 

“এই বিষয়টার উপরেই অনেক ভূলধারনার হৃষ্টি ছইয়াছে।” 

"আমি যা লিখিতেছি মবই আপনাকে পড়িতে হইবে । সমন্ত বিষয়টা আমি 
চলতি সংখ্যার হরিজনে আলোচনা করিয়াছি । ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ ম্বাধীন 
হইবে শুধু এই সর্ভে আমি ওদের প্রস্থান চাই না। আমি ওদের প্রস্থানের 
উপর তখন জোর দিতে পারি না, কারণ আমি জাপানকে ভারতে আমন্ত্রণের 
অভিযোগের সর্বশক্তি দিয়! গ্রতিরোধ করিতে চাই ।” 

“মনে করুন আপনার প্রস্তাব অগ্রাহ হইল, তখন আপনার পরবর্তা প্রচেষ্টা 
কি ছইবে 1” 

“এমন একটী প্রচেষ্টা হইবে যা সমগ্র পৃথিবী উপলব্ধি করিবে । হয়তো 
তাহা ব্রিটিশ বাহিনীর গতিপথে দীড়াইবে না, কিন্ত একথা নিশ্চিত 
যে ব্রিটিশের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবে । আমার প্রস্তাব 
অগ্রাহ কর] এবং তাদের জয়লাভের জন্য বা চীনের রক্ষায় অন্য ভারতবর্ষের 
ক্রীতদাসরূপে থাকা উচিত একথা বল! তাদের পক্ষে অগ্যায়। ওই অপমানজনক 
অবস্থা জাযি গ্রহণ করিতে পারি না। স্বাধীন ও মুক্ত তারত চীন রক্ষার 
ব্যাপারে প্রধান অংশ লইবে। আজ আমি মনে করি না যে চীনকে 
সত্যিকার কোনো সাহায্য সে করিতেছে। এপর্যন্ত আমর! কাহাকেও বিপনন না 
করিবার নীতিই অনুসরণ করিয়] আশিযাছি। এখনো তাই ফরিব। 
কিন্তু তাই বলিয়া আমর! ব্রিটিশ গতর্ণষেপ্টকে তারতের শ্বাসয়োধকর 


৯১৪৩ এম. কে. গাস্থীর জবাব 


বন্ধনকে আরো! দৃঢ় করিবার উদ্দেস্ত্ে এই নীতির শ্থুযোগ লইতে দিতে পারি 
লা! আজকে অবস্থা সেই রকমই ধ্াভাইতেছে । উদাহরণন্বরূপ যেভাবে সহত্র 
সহজ নরনারীকে অন্য গন্তব্য, অন্য কৃষিজমি, অগ্ভ কোন নির্ভরযোগ্য সংস্থানের 
ব্যবস্থা না করিয়াই গৃহ শুগ্ভ করিয়া দিতে বলা হইতেছে, তাহা আমাদের 
বিপন্ন না করার পুরস্কাব। যে কোনে! স্বাধীন দেশে ইছা অসম্ভব | এই ধরণের 
ব্যবহারের নিকট ভারতবর্ষের নতি স্বীকার কিছুতেই আমি সহা করিব না। 
ওর অর্থ বৃহত্তর অবনতি ও দাসত্ব। যথনি সমগ্র জাতি দাসত্ব গ্রহণ করে, 
তখনই সে স্বাধীনতাকে চিরদিনের ভগ্ত বিদায় জানায় 1% 


ত্রিটিশের জয়ে ভারতের লাভ? 


“আপনি যা চান, তা হইল বেসামরিক বিষয়ে শিথিলতা । তাহলে আপনি 
সামরিক কার্ধে বাধ! দিবেন না ?” মিঃ গ্রোভায়ের পরবর্তী প্রশ্ন । 

"আমি জানি না| আমি চাই অকৃত্রিম হ্বাধীনতা। সামরিক কার্ধকলাপ 
যদি শ্বাসরোধ আরো বাড়াইতে থাকে, আমি তার প্রতিরোধ কবিব। 
স্বাধীনতার মুল্য দিয়া তাহাতে সছায়তা করিতে থাকিব এমন বিশ্বপ্রেমিক 
আমি নই। আমি আপনাকে দেখাইতে চাই যে মৃতদেহ কখনো জীবিত 
শরীরকে সাছাযা করিতে পারে না। যিজ্রশক্তির সম্বন্ধে যতদিন পর্যস্ত ছুটটা 
পাপ চাপিয়া থাকিবে, একটী পাপ হইতেছে ভারতবর্ষের পরাধীনতা, অপরটী 
হইতেছে নিগ্রে। ও আফ্রিকার জাতিগুলির দাসত্ব-_-ততদিন পর্যন্ত তাদের 
সংগ্রাষের নৈতিক কারণ থাকিতে পান্কে না ।” 

মিঃ প্রোভার মিভ্রশক্তির জয়ের পরে স্বাধীন তারতের ছবি আকিতে 
চেষ্টা করিলেন। বিজয়ের পুরস্কারের জন্ত কেন অপেক্ষা! হইবে না? গান্ধীজী 
গত বিশ্বযুদ্ধের পুরস্কার স্বরূপ রাওলাট আযার, সামরিক আইনজারী ও অমৃভ- 
সমেয় উল্লেখ করিলেন । মিঃ গ্রোতায় উল্লেখ করিলেন অর্থনীতি ও শিল্পের 
অধিকতর সমৃদ্ধির কথা (ঘেট! কোনোমতেই গতর্ণমেন্টের অন্ুগ্রছে আসিবে না॥ 


,এম. কে, গান্ধীর জবাব ১৪১ 


আসিবে ঘটনার চাপে)--আধিক সমৃদ্ধি তো স্বরাজ অপেক্ষাও এক পা 
অগ্রগতি । গান্ধীজী বলিলেন অনিচ্ছক হাত মুচড়াইয়া সামান্ত কয়েকটা 
শিল্প লাভ হইয়াছে, এই বুদ্ধের পরে ফের এইরকম লাতকে তিনি মোটেই 
মূল্যবান মনে করেন না। হয়তো এই লাভই শৃঙ্খল হইয়া দাড়াইবে। আর 
আদৌ লাভ হইবে কীন| সন্দেহের বিষয়-_কারণ যুদ্ধকালে শিল্প সংক্রান্ত যে 
নীতি অনুত্থত হইতেছে তাহা! যনে করিলে ওই সন্দেছই আসে। মিঃ গ্রোভার 
এবিষয়ে গুরুতর ভাবে আর চাপ দিলেন না। 


আমেরিকা কী করিতে পারে ? 

মিঃ গ্রোভার অধ-সন্দিঞ্চভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভারতের উপর 
ব্রিটেনের অধিকার ত্যাগের ব্যাপারে তাকে প্ররোচিত করিতে আমেরিকার 
সাছায্য আশা] করেন না ?” 

গান্ধীজী জবাব দিলেন “করি বটে ।” 

“সাফল্যের সম্ভাবনার লছিত ?” 

গান্ধীজী বলিলেন, "সম্ভাবনা আছেই। ন্ভায়ের পক্ষেই আমেরিকার 
পুবাপুবি আপিয়! দাড়ানোর প্রত্যাশা করিবার আমার সকল অধিকারই 
আছে-_অবন্ ভারতীয় ব্যাপারের স্তায্যতা সম্বন্ধেসে যদি নিঃসংশয় হয় 
তবেই ।” 

“আপনি ক্ষী মনে করেন না যে আমেরিকান গতর্ণমেপ্ট ভারতে অবস্থিত 
ব্রিটিশদের নিকট অংগীকারবন্ধ ?” 

"আমি তা আশ! করি না। কিন্তু ব্রিটিশের কূটনীতি এমন গৃঢ় যে 
আমেরিক! অপ্রতিজ্ঞাবন্ধ না হইলেও এবং প্রেসিডেন্ট রল্জতেল্ট ও দেশবাসীর 
ভারতবর্ধকে সহায়ত। করার ইচ্ছা খাকিলেও হচ্তো তা সফল হইবে না। 
তানতীয় ব্যাপারেয় বিরুদ্ধে আমেরিকায় ব্রিটিশ প্রচারকার্য এত স্ুপরিচালিত 
যে সেখানে যে কয়টী ভারত-বন্ধু আছেন, াদের কম্বর কলপ্রনুভাবে শ্রন্ত 


১৪২ এম. কে, গান্ধীর জবাব 


হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই । আর রাজনীতিক পদ্ধতিও এমন কঠিন যে 
অনমত শাসন-বাবস্থা স্পর্শ করিতে পায়ে না।” 

মিঃ গ্রোভার ক্ষমাপ্রীর্ঘনাক্ুচক স্বরে বলিলেন, “হয়তো পারে, ধীরে 
ধীরে ।” 

প্বীরে ধীরে ?” গান্ধীজী বলিলেন “আমি বনু অপেক্ষা করিয়াছি, আর 
ছপেক্ষা করিতে পারি না। চষ্লিশ কোটি নরনারীর এই ধুদ্ধে কোনো বক্তব্য 
থাকিবে না, এটা অতি ছুঃখকরই ব্যাপার। আমাদের কর্তব্য সমাধা 
করিবার জগত যদি আমরা হ্বাধীনতা পাইঃ তাহ! হইলে জাপানের অগ্রগতি 
রোধ করিয়া চীনকে আমরা রক্ষা করিতে পারি 1৮ 


আপনি কোন্‌ কাজের প্রতিশ্রুতি দিতেছেন ? 


ব্রিটিশ জাতির বা সৈম্ভদলের প্রস্থানের উপর গান্ধীজী জেদ ধরিয়া 
খাকিবেন না এই বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া মিঃ গ্রোভার নিজেকে মিভ্রশকির 
অবস্থায় স্থাপিত করিয়া বেচাকেনার লাভালাভির হিসাব করিতে আরম্ভ 
করিলেন। গান্ধীজী ম্বাধীনতা চান নিশ্চই কোনো কাজের প্রতিদানে নয়, 
চান সেটা অধিকার ছিসাবে, বহুপূর্বে ওয়াদাগত খের পরিশোধ হিসাবে । 
মিঃ প্রোতার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভারতবর্ষ শ্বাধীন বলিয়া ঘোবিত হইলে 
হীনের রক্ষার জগ্য ভারতবর্ষ কোন্‌ কোন্‌ কাজ করিবে ?” 

“অনেক বড় বড় কাজ, এখন গুধু এটাই বলিতে পারি, কি কি করিবে বলা 
আজ সম্ভব নয়,” গান্ধীজী বলিলেন, "কারণ কি ধরণের গভর্ণমেণ্ট আমাদের 
হাতে আলিবে তাহা জানি না। বিভিন্ন রাজনীতিক সংগঠন এখানে রছিয়াছে, 
"আমি আশ] কর্সি তার। যথাযথ জাতীয় সমাধান রচনা! করিতে সমর্থ হইযে। 
এখন তারা জোরালো দল নয়, ব্রিটিশ শক্তি প্রায়ই তাদের পরিচালনা করিয়া 
খাকে গভর্ণমেপ্টের দিকে তারা তাকাইয়! থাকে, তার জুটি বা অভয় 
ব্অ্থগ্রহ তানের কাছে জলেকখানিই। লমগ্র জাবহাওয়াটাই ছুর্ণীতিময় ও 


এম. কে. গান্থীযর় জবাব ১৪৩ 


বিকৃত। মৃতদেহের পুনর্জীবন লাভের সম্ভাবনা কে দেখিতে পাইতেছে? 
বর্তানে ভারতবর্ষ মি্রশক্তির কাছে মৃত ভার ।% 

“মৃত ভার বলিয়া আপনি ব্রিটেন ও আমেরিকার এখানকার স্বার্থের 
পক্ষে বিভীষিকা ত্বরূপ বলিতে চাছিতেছেন ?” 

স্ট্যা। বিভীবিকা এইভন্ত যে আপনি কখনো ধারণা করতে পারেন না 
জুদ্ধ তারত বিশেষ মুহূর্তে কী করিতে পারে ?” 

“তা পারি না, কিন্ত আমি নিশ্চিত হইতে চাই যে আমেরিক] যদি 
ব্রিটেনের উপর সত্যিকার চাপ আনয়ন করে, তাছইলে আপনার নিকট হইতে 
স্ুট সহায়তা আসিবে-__ 

“আমার নিকট হইতে ? আমি তা মনে করি না--আমার স্কন্ধে ৭৩ 
বৎসরের ভার জযিয়াছে। কিন্তু আপনার! পাইবেন এক ম্বাধীন শকিশালীর 
জাতিব স্থৈচ্ছিক সহযোগিতা-_সে যতটা ইচ্ছুকভাবে দিতে পারিবে । আমার 
সহযোগিতাও অবশ্য ওরি ভিতর রছিয়াছে। আমার লেখার দ্বারা সপ্তাহের পর 
সপ্তাহে যেটুকু সম্ভব মাত্র ততটুকু প্রভাব বিস্তার করি। কিন্তু ভারতবর্ষের 
প্রভাব সীমাহীনভাবে বৃহৎ । আজ ব্যাপক অসন্তোষের জন্তই জাপানীদের 
অগ্রগতির প্রতি সেই সক্ত্িয় বৈরীতা নাই। যে মুহূর্তে আমরা স্বাধীন হইব, 
সেই মুহুর্ঠেই আমর। এমন এক জাতিতে রূপান্তরিত হইব, যে জাতি তার 
স্বাধীনতার প্রতিদান দিবে এবং সমস্ত শক্তির দ্বারা তাহা রক্ষ। করিয়া 
মিভ্রশর্তির কারণের সহায়তা করিবে ।” 

মিঃ গ্রোভার বলিলেন, “আমি কী দৃঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে পার্সি-_ 
পার্থকাট! কী বর্ম যা করিয়াছিল ও রাশিয়া যা করিতেছে ছুয়ের মধ্যকার 
পার্থক্যের অনুরূপ হইবে 1” 

“আপনি ওট] ওভাবে বলিতে পারেন বটে। ব্রঙ্গকে ওর! ভারত হইছে 
শবতন্ব করিয়া স্বাধীনতা! দিতে পাগ্রিত। কিন্তু সেরপ কিছু করে দাই। ওরা 
তাকে শোষণ করিবার সেই পুয্লাতন মাঁতি আকড়াইয়া ছিল। নর্মীয 


১৪৪ এম. কে গান্ধীর, অবাব 


অতি সামান্ত সহযোগিতাই করিয়াছিল, পক্ষান্তরে বৈর়ভাব ও নিশ্েষ্টতাই ছিল 
ওদের । নিজেদের কারণ বা মিদ্রশক্তির কারণ কে।নটারই অন্য তারা যুদ্ধ করে 
নাই। এবার একটা আকম্মিক ঘটনার কথা ধরুন। জাপানীর। মিন্রশক্তিকে 
তারতবর্ষ হইতে যদি অগ্ঠত্র কোনো নিরাপদ ঘাঁটিতে চলিয়া যাইতে বাধ্য 
করে, তাহ' হইলে আজ আমি বলিতে পারি না যে সমগ্র ভারত জাপানীদের 
বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিবে । আমার আশংক। কয়েকজন বমী যেমন 
করিয়াছিল, তারাও অনুরূপভাবে নিদ্দেদের অবনতি করিতে পারে । আমি 
চাই ভারতবর্ষ এক হুইয়া জাপানকে বাধা দিক | ভারতবর্ষ শ্বাধীন হইলে 
তাহা করিত; এটা তার একটা নৃতন অভিজ্ঞত! হইত , চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই 
তার যন পরিবতিত হুইয়া যাইত। সমস্ত দলগুলি তথন একজন ব্যক্তির মত 
কাজ করিত। এই জীবন্ত স্বাধীনতা আজই ঘোষণা কর! হইলে আমি 
নিঃসন্দেহ ভারতবর্ষ এক শক্তিশালী মিত্র হইয়! উঠিবে ৮ 

মিঃ গ্রোভার বাধাম্বরূপ সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের প্রশ্ন তুলিলেন এবং নিজেই 
বলিলেন যে আমেরিকারও স্বাধীনতার পূর্বে রাষ্টরগুলিতে খুব বেশী এঁক্য 
ছিল না। গান্ধীজী বলিলেন, “আমি বলিতে পারি যে তৃতীয় পক্ষের 
ছুষ্ট প্রভাব প্রত্যানহ্ৃত হওয়া মাত্রই দলগুল্ি বাস্তবতার সম্মুখীন হইবে 
এবং এঁকা-সংহত হুইবে। যে ব্রিটিশ শক্তি আমাদের পরম্পরকে দুরে 
রাখিতেছে, তাহ! যে মুহূতে অন্তছিত হইবে, সেই মুহ্ূতেই সাম্প্রদায়িক বিলাদ 
দূরীভূত হইবে বলিয়া আমার দশ এক বিশ্বাস 1” 


কেন ডমিনিয়ন স্টেটাস নয় ? 
মিঃ. গ্রোভারের শেষ প্রশ্ন ছিল, “আজকের দিনের ঘোষিত ভমিনিয়ন 
স্টেটাস (স্বায়ত শাসন ) কী সমভাবে উত্তম নয় ?* 
গান্ধীজী তৎপরতার সহিত জবাব দিলেন, “ভালো নয়। কোনো জবা 
ব্যবস্থা বা স্বাধীনতার ঝননি মাত্র আমর] চাই না। তানা স্বাধীনত। দিবে 


এম. কে. গান্ধীর জবাৰ ১৪৫ 


এদল ওদলকে নয়, এক অসংজ্ঞের ভারতবর্ধকে | তারতাধিকার অস্তাক্ব 
আমি বলিবই। ভারতবর্ধকে তার নিজের ব্যবস্থায় ছাড়িয়া দিয়! এই অস্ভান্ের 
প্রতিকার করা উচিত ।” 
( হন্গিজন, ২১শে ভূনঃ ১৯০৪২, পৃষ্ঠা ১৯০) 

১৭। অবশি অধ্যায়টী হইল আমার এলাহাবাদে প্রেরিত খসড়া-প্রস্তাবের 
চিন্তিত বর্ণন! ও সেই প্রস্তাব সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেক ও ই্রীরাজা-. 
গোপালাচারীর প্রতি আরোপিত মন্তব্য সহ উদ্ধৃতি । গভর্ণমেপ্ট কতৃক ধৃত 
টোকগুলিরঞ্জ (0669) উদ্ধৃতি গ্রকাশের অব্যবহিত পরেই পণ্ডিতজী এফ 
বিবৃতি প্রকাশ করেন, সেটা এইসংগে দিলাম | [ পরিশিষ্ট ৫ (ই) ভরষ্টব্য ]। 
আমি বুঝিতে পারি না গ্রন্থকার ওই প্রয়োজনীয় বিবৃতিটী ফেন অগ্রাথ 
করিয়াছেন, হয়তো! এই কারণে বা যে তিনি পঙ্ডিতজীর ব্যাখ্যা অবিশ্বাস 
কবিয়াছিলেন। উ্ারাজ্াগোপালাচারীর বিবৃতি সম্পর্কে গ্রন্থকার অপেক্ষাকৃত 
কম বিপজ্জনক ভিত্তির উপর দীড়াইয়া আছেন। আরোপিত মতবাদ নিশ্চয়ই 
বাভাজী পোষণ করেন। আমেরিকান সাংবাদিক মিঃ গ্রোভারের সহিত 
সাক্ষাতকারের সময় আমার সহিত রাজাজীর পার্থক্য সম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছিলাযঃ 
তাহা এই ; 

“রাজানীর় প্রস্তাব সম্পর্কে আপনার মনোভাবের বিষয় জিজ্ঞাস! করিতে পারি কী? 

“রাজাজী স্বন্ধে প্রকান্ঠে জলোচদ! করিব লা ঘোষণা! ককিয়াছি। শ্রদ্ধেয় সহকর্ষাদের 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া কথাবার্ত! চালানে! কুৎসিত । গার সহিত আমার পার্থকাট? জায় আছে, 
কিন্ত কতকগুলি এমন পধিত্র বিষয় জাছে, যেগুলি প্রন্াঙ্তে জালোচন। করা চলে না। 

“কিন্ত ছিঃ গ্রোভায়ের মনে পাকিস্তান বিতর্ক সম্পর্কে সি-আরে"র জাতী গতর্ণমেপ্ট গঠনর 
উদ্দে্টে জেহাঙ্গের মত এমন কিছু ছিল ন1। মিঃ গ্রোভ।র এই কথ। স্পট করিতে চাহিরাছিলেৰ 


বেসি-জার “ব্রিটিশ গলতর্শমেন্ট কর্তৃক অভিগ্রেত হন নাই। তবার অনস্থ। ছিল তাদের সহিদ 
মীমাংসা কল্মাই।" 


গান্থীজী ঘলিলেন, “আগছি ঠিকই বলিয়াছেন ।” জাপানী ভীতির জন্যই তিনি ব্রিটিশ রাজ 


* প্রমথ চৌধুরী কৃত পদ্থিভাব।--বারুধাদফ । 
ডগ 


১৪৬ এম. কে গান্ধীয় জবাব 


সঙ করেন৷ বুদ্ধের পর পর্যন্ত তিনি স্বাধীনতার প্রগ স্থগিত রাখিতে চান। পক্ষান্তরে জাখি 
বলি বদি চূড়ান্তভাবে ঘুদ্ধ জিভিতেই হয্প, তবে ভার়ততর্ষকে জাজই তার অংশ অভিনয় করার 
জন্ত ক্বাধীনত দিতে হইবে । আমার অবস্থার যধো কোদে! ছিত্র দেখি না। মলেয় মধো 
অনেক বুঝাপড়ায় পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপরীত হইয়াছি ; তাড়াহুড়া বা! ক্রোধে ফোনে! 
কাজ জাহি করিতেছি না। জাপাদীদের স্থান দিষার বিন্ুমাত্র আমন্ত্রণ আমার মমেয় 
অধ্যে নাই । না, জাষি নিশ্চিত ঘে তারতবধের দ্বাধীনত। শুধু ভারতের জন্তই নয়, চীন ও মিত্র 
শর্তিয কারণেও প্রয্লোজগীয় |" 


(হরিজন, ২১শে জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৯৫) 


১৮1 এলাছাবাদের ফষিটির নিকট আমা কর্তৃক প্রেরিত খসড়ার উপর 
নিম্নোক্ত ভাব্য করিয়! প্রথয অধ্যায় শেব হইয়াছে £ 

“পুনরাবৃত্তি করিয়! বলিতে হইলে খসড়ার সমগ্র চিন্তা ও পটভূমিকা জাপানকে সন্ত 
করিবার জন্তই ; প্রস্তাবটা হইল জাপানের অস্ত্রের মধ্যে চুটি্স| বাওবার |" 

পণ্ডিত জওহরলালের প্রতি আরোপিত বিবৃতিটা পণ্ডিতজী কর্তৃক অস্বীকার 
ও বাজাজীর সহিত পার্থক্য সন্বদ্ধে আমার ব্যাখ্যা সন্ত ওটী লিখিত 
হইয়াছে। অথচ ওগুলি সবই প্রস্থকারের লম্মুখে ছিলই । 

১৯। উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে প্রকাশিত মতামতের জন্ত গ্রস্থকারের কোনে) 
নিশ্চিত প্রমাণ ছিল না বলিয়া যে যুকি-তর্ক করিয়াছি তার সমর্থনে আখি 
রিগাত ৫ই আগষ্টের় বোছ্ধে ক্রনিকলে প্রকাশিত আমার সংবাদপত্রের বিবৃতি 
হইতে নিম্োজ্ত উদ্ধৃতিগুলিক প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি £ 

“খসড়ার (যেটা! এলাহাহাদে প্রেরিত হইফ্লাছে ) ভাবায় দেখা! ঘা এর অনেক কাট ছাট 
ঘদবঈল করিযায় ছিল। শীয়াখেনের অধাস্থতায় উহ! প্রেরিত হইয়াছিল, খসড়ায় মর্ম তাকে 
বুঝাইয়। দিয়াছিলাম। তাঁকে ও ওয়াধিং কমিটির বড়দের ধারা সেঘাগ্রাষে উপস্থিত ছিলেম 
তাদের কাছে আমি খসড়ার এই হ্যাখা। কক্সিক্লাছিলাম যে খসড়ায় একটি বিষয--দটিদ্তিত 
ভাহেই--বাদ দেওয়া হইক্সাছে, সেটা হইজ কংগ্রেসের হৈদেশীক নীতি এবং সেকারণে চীন ও 


স্াশিয্বার উল্লেখ। 
আমি তাঁদের হলিয়াছিলাম হৈষেগীক বিষয় সম্পর্ে গতীয় ওয়াফিহহাল পঞ্চিতজীয় নিট 


এম, কে, গান্ধীর জবাব ১৪৭ 


হইতেই আমি বৈদেশীক হিবয়ের প্রেরণা ও জ্ঞান লাভ করিক়্াছি। ভাই প্রত্তাষের সেই 
অন্শটা তিনিই পুরণ করিতে পায়েন। 

কিন্ত আমি একথ। বলি যে অতি জসতর্ক মুহূর্তেও জমি কখনে। এই জভিমত প্রকাশ 
করি নাই ঘে জাপান ও জার্মানী বুদ্ধে জয় লাভ করিবে । গুধু ভাই ময়, জামি প্রায়ই এই 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছি ঘে শুধু গ্রেট ব্রিটেন বদি একদ। চিরকালের জন্ত তার সায়াজাধাদ 
পরিহার করে, তষে তার! ( জার্মানীর। ) যুদ্ধ জয় করিতে পাস্সিবে ম।। হরিজনের তত্তে জাগি 
একাধিক বায় এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছি এবং এখানেও জামি পুনয়াবৃত্তি করিয়া! বলি 
খে গ্রেট ব্রিটেন ও হিত্র শক্তিগুলির ভাগো যদি দৈব-হুর্ঘটনা (আমি ও অভভাতর়। ওলপ 
ইচ্ছা করি না, তা সম্তেও ) ঘটে তো! তাহা! ঘটিবে তায় ইতিহাসের সর্ধাপেক্ষ। সংকটতম 
বর্তমানের এই সংকট মুহূর্তেও সে অতি অনমনীর়ভাবে সা্রাজাবাদ-কলুষিত হাত ধুইয়৷ ফেলিতে 
অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া, যে সাম্জাজ্যবাদ সে দেড শতাব্দী ধরির| বহন করিয়। আসিতেছে ।”" 

এই বিশেষ বিবৃতির সম্মুখীন হুইয়াও গ্রন্থকার কীরূপে বলিতে পারলেন 
যে “ভারত ছাড়" প্রস্তাবের অন্তবালে কর্মোৎসাহুক যে যনোভাব ছিল তাহা 
হইল “অক্ষশক্তি যুদ্ধে জয় লাভ করিবে” বলিয়৷ আমার দৃঢ় বিশ্বাম ? 

২০। একই অভিযোগের সমর্থনে গ্রন্থকার বলিতেছেন ঃ 

“এহ মনোভাব যে ওয়াকিং কমিটির এলাহাবাদ বৈঠকের বহ পরেও অধিচলিত ছিল, তাহা 
১৯পে জুলাইয়ের হুর়িজনে মিঃ গান্ধীর নিম্েক্ত মন্তব্য স্বারা প্রমাণ হয়। ব্রিটেন জার্মান ও 
জাপানীদের সহিত কিছু একটা ঠিক ঠাক না! করা পর্যত্ত তার জান্দোলন স্থগিত রাখ! 
বিজোচিত হইবে কী না, এবিষয়ে জিজ্ঞাস! কর। হইলে তিনি জবাব দেন £ 

“না, কারণ জামি জানি আপনারা! আমাদের বাদ দিয্। জার্মনদের সহিত ফোনে। টিক-ঠাক 
করিবেন ন11", 

যে প্রধন্ধে এই অভিমত উক্ত হুইয়াছে, নীচে সেটা দিলাম । ১৯শৈ জুলাই 
১৯৪২এর হুরিজনের ২৩৪ ও ২৩৫ পৃষ্ঠায় “একটা ছুই মিনিটের সাক্ষাৎ নাষে 
উহ! প্রকাশিত হুইয়াছিল। সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিলেন লণ্ডনের ডেলী 
একস্প্রেস পত্রিকার সংবাদদাতা! । 

“ধার। প্রথমে আমিক়। উপসিতত হম, ভেলী একসপ্রেস (লগ্ডদ) এর সংবাদদাত1 ভাদের মধ্য 
অন্থভষ। তিনি পেধাধধি খাফিতেছেদ না! বজিয়। জালাল হে ছ খিনিটের জ্ত সান্মাৎকাক় 


১৪৮ এম. কে, গান্ধীর জবাৰ 


করিতে পাইলেই তিনি সন্তষ্ট খাকিষেন। গান্ধীজী তীয় অনুরোধ রক্ষা কয়েন। তিনি মনন্থ 
করিলেন প্রস্থীনের দাবী, যেটা প্রতিদিনই শক্তি সঞ্চয় করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে, অগ্রা্ 
হইলে আঙ্দোলন হইবে । তাই জিজ্ঞাস। করিলেন £ 

“আপনি কী বলেন ঘে আপনার আন্দোলনে আমাদের পক্ষে জাপানীদের ভারতবর্ধ হইতে 
দুরে রাখ। অল্প ন। বেপী অন্বিধ। হইযে 1” 

পাস্বীজী বলিলেন, "আমাদের জান্দোলন জাপানীদের়ই ভারত-প্রষেশে বেশী অন্যিধ! 
ঘটাইবে। কিন্তু ব্রিটেন ও মিত্রশক্তির তরফ হইতে কোনো! সহযোগিতা ন। থাকিলে জানি 
কিছু বলিতে পায় না।” 

কিন্ত” মিঃ ইয়ং বলিলেন, "যুদ্ধকে সমগ্রতাবে ধরুন । দ্ধাপদি কী মনে করেন আপনার 
নৃতন আলোৌলন ফিআউজাতিবৃঙ্দফে বিজয়ের পথে সহায়তা করিবে, যেটা জাপনারও কাষন। 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ?” 

“যা, ঘদি আমার নিবেদন গৃহীত হয় তবে" 

“নিষেদন বলিতে কী বলিতে চান 1-ত্রিটেন অহিংল সংগ্রাম করুক ?” 

“নানা । আমায় নিবেদন ভারতে ব্রিটিশ শক্তির অবসান হউক । নিবেদন গৃহীত হইলে 
মি শকিগুলির জয় হুনিশ্চিত তখন ভারতবধ স্বাধীন শক্তি হইয্। দীড়াইবে এবং এইভাবে 
এফ সত্যিকার মিত্রও। এখন সে তো জীতদাসমাঅ। সহাহুভৃতির সহিত সাঁড়। দিলে 
আমার জাঙ্গোলনের ফলে ভ্রত জয়লাভ হইতে বাধ্য । কিন্তু ব্রিটিশরা! ঘদি ইহাকে ভূল বুঝে 
আয় তাদের হাভাবে বদি প্রকাশ পায় যে তার! ইহাকে ধ্বংস করিতে চায় তবে ফলাফলের 
দাক্গিত্ব তাদেরই, আমার নয়" 

মিঃ ইয়ং মোটেই ইহাতে সংশরমুক্ত হইতে পারিলেন না । মানসিক হ্র্ধ সহকায়ে কোনে! 
আঙ্দোলমের কখ। তিনি ভাখিতে পারেন ন।। গান্ধীজীয় ভাবপ্রবপতায় নিকট আবেদন 
ভূলিলেন-__ঘে দ্ডাবগ্রবণতা। তিনি একাধিকবার উচ্চারিত্ত করিয়াছিলেন : 

“পি; গান্ধী, আপনি হবয়ং লগুনে ছিলেন । ব্রিটিশ জনগণ থে ভয়াবহ বোমাধর্ধ স্ 
করিয়াছে সে বিহয়ে কোনে! মন্তবাই কী আপনার কছিবায় মাই?” 

পা! জাছে। আনেক বছর আগে লগ্নে আমি তিন বছরের জন্ত ছিলাম, ভার গ্রত্যেকটী 
স্থান ও অগ্গফোর্ড কামিজ ও ম্যানচেষ্টাক়ের কিছু কিছু আদি জাদি। লগুঙের জন্ত আমি 
'ঘিশেষ ভাবে অনুদ্তব ফরি। ইনায় টেস্পল লাইভ্রেয়ীতে আমি অন্ায়ম করিভাম জায় টেম্পল 
পীর্জায় প্রায়ই ডাক্তার পাক্চায়ের ধর্মোপন্ধেশে হাজির খাকিসাম । জঙ্গাণের মিট বদন 


এম. কে, গান্ধীব জবা ১৪০ 


হদয় চলিয়। হাইতেছে, হখন গুনিলাম টেম্পল দীর্জার উপয়্ হোম! পড়িাছে তখন আহত 
হইয়াছিলাম। ওয়ে ঘিনিষ্টায় এযাষে ও জন্তান্ত প্রাচীন হর্ষায়াজির উপর বোমাবর্ষণ আঙাকে 
পরীর ভাবে ধিচলিত করিয়াছিল ।” 

“তা হইলে আপনি মনে কয়েন না,” হিঃ ই বলিলেন, “জার্মান ও জাপাবীদের সহিত 
কিছু একটা ঠিকঠাক ন1 কর! গধস্ত আপনার জালোলন স্থগিত রাখ! বিজ্ঞ জমোচিত্ব হইবে 1” 

“না, কারণ আমি জানি জামানের বাদ দিয়া আপনার! জার্মানদের সহিত কিছু ঠিকঠাক 
করিবেন না। স্বাধীন ধাকিলে আমরা স্বীয় পদ্ধতিতে আপনাদের শৃতকরু। শৃতভাগই সহ-। 
ঘোগিতা প্রদান করিতে পারিতাম। অতি ফোতৃহুলের ব্যাপার ঘে এয়প সহজ বিষয়টা বৃষ! 
হইতেছে ন।। স্বাধীন ভারতবর্ষের কোনে! দানই ব্রিটেন আজ পায় নাই। কাল হে মূর্র্তে 
ভারত ন্বাধীন হইবে সেই মুহূর্তে ই সে (ব্রিটেন ) নৈতিক শক্তি লাভ করিবে ও লাভ কমিধে 
নৈতিক বলে বলীয়ান এক ন্বাবীন জাতির শক্তিমান মৈত্রী | ইহা! ইলেণডের শত্তিকে সর্ধোচ্চ 
ডিগ্রীতে তুলি! দিবে। নিশ্চয়ই ইহা ব-প্রযাদিত।" 

মিঅবাছিনীর জয়লাতের জন্ত আমার উৎকণ্ঠা! প্রকাশক অংশ হুইতে বাক্য 
তুলিয়া তাহা আমার প্অক্ষ-সমর্থক” মনোতাবেয় নিদর্শনস্বূপ এখানে 
পরিবেশিত হওয়া কৌতুকজনকই। 

২১। তারপর নির়োলিখিত অংশট! আমার গত ১৪ই আগষ্টের মহা যান 
বড়লাটের নিকট চিঠি হইতে “অর্থব্যগ্রক”রূপে বিবৃত হইয়াছে ঃ 

“জওহয়লাল নেছেরুফে আমি আমার মানদও মনে করি । বাত্িগত যোগাযোগের কারণে 
চীন ও য়াশিক্পার জাসগ্গ ধাংলের ছুখ ভিমি জমায় চাইতেও চেয় বেলী অুত্ভব কমন ।"" 

চীন ও রাখিয়াক্ম আসম্স ধ্বংসের ছুঃখের নীচে গ্রন্থকার রেখা! টানিয়া 
দিয়াছেন। ভিনি মন্তব্য ফরিতেছেন এই তাবে £ 

“ব্রিটিশের পণ্চাৎবাছে ভারতবর্ষ এক কর্মপন্থা ও সেহেতু ধ্বংসোচ্ছেদ পূর্ব হইতে অনুমারদ 
করিয়াছিলেন ।” 

গ্রন্কাদ তীয় দ্লীতি অন্ুঘায়ী পত্র প্রালংগিক অংশের সঙ্গী উদ্ধৃত 
করিতে পাঞেদ মাই। পত্রটাকে পরিশিষ্টে স্থান দিক়্া পাঠকের ছবিবাপ্ত 
করিয়! দেন মাই। প্রাসংগিফ অংশ নিয়ে দিতেছি ঃ 
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“আরেকটা জিনিব । ঘোষিত লক্ষ্য ভারত গতর্ণমেপ্ট ও আমাদের একই। সব চেয়ে 
জদাটি ভাষায় বলিতে গেলে ইহা! চীন ও রাশিয়ার হ্বাধীনত। রক্ষণ। ভারত গন্ধর্মেন্ট মনে 
ফরেন লক্ষ্য সি্িয় জন্ত ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন নাই । আমি টিক বিপরীতটাই মনে 
করি। জওহরলাল নেহেরুকে আমি আমার মানদণ্ড মনে করি। ব্যক্তিগত যোগাযোগের 
কারণে চীন ও রাশিয়ার আসন্ন ধ্বংসের ছুংখ তিনি আমায় চাইতেও এবং এমন বী আগনার 
চাইতেও ঢের বেশী অন্ত ফরেন। সেই দুঃখেয় মধ্যে তিনি সাম্্াজাবাদের সহিত তাঁর 
পুরোনো বগড়াট! ভূলিয়। বাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

মাৎমীবাদ ও ক্যালিবাদের সাফলা জামার অপেক্ষা) ঠাকে অধিকতর ভীত কয়ে। 
কয়েকদিন ধরিয়া তার সহিত তর্ক করিয়াছিলাম। আমার হুক্তির বিরুদ্ধে ঘে আবেগ 
লইয়। ছিনি লড়িলেন তাহা বর্ন করিবার ভাষা! আমার নাই। কিন্তু ঘটনার নীতিতে 
তিনি অভিভূত হুইয়৷ পড়িলেন। হখন স্পষ্টই দেখিলেন ভারতবধের ম্বাধীনত। ভি অন্ত 
ছটার স্বাধীনতা! তয়ানক্ষ ব্যাহত তখন তিনি হায় মামিলেন। এমন শক্তিমান মিত্রকে 
কারারুন্ধ করিয় নিশ্চই আপনার! ভূল করিয়াছেন।” 


সম্পূর্ণ প্র পরিশিষ্টে দেওয়া! হছুইল। [ পরিশিষ্ট ৯ শষ্য ] 


আমি মনে করি পূর্ণ উদ্ধৃতির মধ্যে গ্রন্থকার প্রদত্ত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। হুরিজনের নিম্োক্ত অংশগুলিতেও আমার 
অক্ষ-সমর্থক বা “পরাজয়বার্দী' মনোভাবের অভিযোগের ভিততিহ্থীনতা প্রমাণ 
৮ হানিিনিনি রানার রাজ 
ইংলও ও জাপানের প্রতি আপনার বর্তযান মনোভাবের উপর কাজ করিতেছে 1”... 

উঠ: “.""ইহা। সভা নয় ব্িতে জামার ফোনে ছিব! নাই। পক্ষান্তরে এই সেঙগিন আমি 
হ়িজনে বলিয়াছি হে ত্রিটিশদের পরাজিত করা অতি কঠিন। তার জানেই না পরাজিত 


5 ( হয়জন। ৭ই ভূন, ১৯৪২, পৃষ্টা! ১৭৭) 


প,.-আোমেরিকাও অর্থের দিক হইতে, বৃদ্ধিবৃতির দিক গইতে ও নৈজানিফ নৈগুখোর দিক 
হইতে এড বৃহৎ যে কোনে। জাতি বা! শডি-সয়যায় ছার ভাহাকে জাটির। সখ! খক্ক,.. |: 
( হরির, ৭ই ভূষ, ১৮৪২৭ পৃ ১৮১), 


এম. কে. গান্ধীর জবা ১৪১ 


২২। ওই অভিযোগের আরেকটি পূর্ণ জবাৰ (বদি তার প্রয়োজন 
এখনে! থকে ) পাওয়। যাইবে উত্তেজনার মুহূর্তে শ্রীমতী মীরাবেনকে লিখিত 
আমার 1 চিঠিটা প্রকাশের জন্ত কখনো কলিত হয় নাই। যীরাবেনের 
প্রশ্নগুলির মধ্যে তার এই বিশ্বাস আমার নিকট বোধগম্য হইয়াছিল যে জাপানী 
আক্র্ণ অত্যাসন্ন ও তার! খালি মাঠেই জয়লাভ করিবে। চিঠিটা লিখিয়া- 
ছিলাম তার প্রশ্রগুলির জবাব দিবার জদ্ত। আমার জবাবের মধ্যে আমার 
মনোভাব সম্পর্কে বিল্ুমাত্র সন্দেছের অবকাশ নাই। নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির এলাহাবাদ বৈঠকের পরে চিঠিটা লেখা হইয়্াছিল। স্বীয় প্রীমহাদেব 
দেশাইকে আমি উহা মুখে বলিয়া দিয়াছিলাম | মুলটী শ্রীমতী মীরাবেনের 
কাছে আছে। আমি জানি সে এই ক্যাম্প হইতে লর্ড লিনলিখগোকে 
২৪শে ডিসেম্বর এই পত্রাবলীর নকল দিয়া ও এগুলি প্রকাশ করিতে অন্গুয়োধ 
করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিল। কিন্ধু সে তার পত্রের একটীমাত্রও প্রাপ্তি 
স্বীকার পায় নাই। আশা করি ওটী পঠিত না হইয়াই খোপ-বন্দী হয় নাই। 
সুবিধার্থ ওটা পরিশিষ্ট দেওয়া হইল | [ পরিশিষ্ট ২ (জ) তষ্টব্য] 


২৩। এগ্সাহাবাদে প্রেরিত আমার খসড়া প্রস্তাবের দুরঞ্জিত বর্ণনা 
সম্পর্কে আমি প্রস্তাবের বিপরীত অংশগুলি তুলিয়া দিতেডি। উদ 
রস্থকায় যেখানেই কংগ্রেসের সম্বন্ধ পাইয়াছেন, সেখানে যে শুধু মন তিন অন্ধ 
কিছু না দেখিবার স্ুপরিকলিত মতলব (আমার যাহা মনে হয়) লইয়! 
হাজির হইয়াছেন তাহ দেখানো! | “ব্রিটেন ভারত রক্ষায় অক্ষম” এর পিছনে 
আছে এই বাক্যগ্তলি ঃ 

“ইহ! স্বাভাখিক থে সে (ত্রিটেব) হাহা! কিছু কছে সব ভার দিজেছ রক্ষার দিগিত্ত। 
ভারতীয় ও প্রিটিশ স্বার্ধের ঘখো চিরভ্তন বিষাদ। এই নিথিতত তাদের রক্ষাব্যস্থায় 
পরিকজনাও পৃথক হর ব্রিটিশ গভরবমেন্ট ভা়তবর্ষের রাজনীতিক হলগুলিফে যোট্টেই বিন 
ককের ম1। ভারতীয় সৈন্াঘলকে এখলে। পর্বত পাজন হা! হইয়াছে প্রধানত ভারতকে বশে 
রাখার নিষিত্ব। সাধারণ জঙ্গসমাই হইতে ইহাকে মম্দরগে পৃথক বির: রাখাতইযাছে, 
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জগসাধারণ কোনো! যুক্তিতেই ইহাকে তাদের নিজন্ম বলিল্পা ভাষিতে পারে না। এই 
অবিত্বানের নীতি এখনে! বজায় আছে এব" এইটাই ভারতের নির্বাচিত প্রতি ন্বধিদেয় উপর 
জাতী রক্ষার ভায়ন ন। করার কারণ ।” 


২৪। তারপরেই খসড়া হইতে লওয়! এই বাক্যটা আছে £ "ভারতবর্ধকে 
যদি স্বাধীনতা! দেওয়া! হইত, তাহা! হইলে সম্ভবত তাব প্রথম কার্ধ হইত 
জাপানের সহিত আলোচন! চালানো” । এটী খসডার নিম়োদ্ধত প্যাবাগ্রাফ- 
গুলির সহিত পড়িতে হইবে £ 


“এই কমিটি জাপানী গভর্ণমেন্ট ও জনগণকে এই বলি আব্ষত্ত করিতে ইচ্ছ। কয়ে থে 
ভারতবধ জাপান ও কোনে! রাষ্ট্রের সম্ব্গে। শত্রম্ভাব পোষণ করে না। ভারতবর্ষ শুধু সর্ধপ্রকাক 
বিদেশ প্রভুত্ব হইতে মুক্তির কামনা করে। কিন্তু এই ন্াধীনতার স"গ্রমমে কমিটির অভিমত 
ইহাই যে ভারতবর্ধ বিশ্বের সহানুভূতি আমস্্রর করিলেও বিদেশী সামরিক সহায়তার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। ভারতবধ তায় অহিংস শক্তির দ্বায়াই শ্বাধীনতা। অর্জন 
ফরিবে ও অনুরূপভাষেই তাহা রক্ষা! করিষে। সেইজগাই কমিটি আশ] কয়ে যে জাপানের 
ভায়তবধ সম্পর্কে ফোদো৷ পরিকল্পনা থাকিবে না। কিন্তু জাপান হদ্দি তায়তাক্রমণ করে 
আর ব্রিটেন ঘদি কমিটির আবেদনে কর্ণপাত না করে, ভাহা! হইলে কমিট কংগ্রেসের 
নির্দেশ-লাভেচ্ছু ব্াড়িদের নিকট এই আশা! করিবেন ঘে ভার! জাপানী সৈল্তের নিকট সম্পূর্ণ 
অহি"্ল অসহযোগ প্রদান করিবে ও তাদের কোনোরূপ সহায়ত করিবে ন|। হায়] জাক্রান্ত 
হইবে ভাদের বিল্ুম্না্ কর্তব্য নয় আক্রামকর্দের সহায়তা প্রদান কর! । পূর্ণ অসহযোগ 
প্রদান করাই ভাদের ফর্তব্য। 


অহিংস অসহযোগের সহজ নীতি উপলদ্ধি কর। কঠিন নয্প ঃ 

(১) আক্রামকের নিকট নতজানু হইয ন| বা ভার কোনে! আদেশ পালন করিয না। 

(২) অনুগ্রহের জন্ত ভার প্রত্যাশী হইব ন1 বা ভার উতফাচের নিফুু আজ্সমর্পন কমি 
না। কিন্তু ভাক্স সন্বঘ্ষে ফোলোরণ হেব ঘ। অহিতের ইচ্ছ| পোষণ করিয নখ। 

(৩) সে আমাদের জছি-জম। অধিকার ফরিধার ইচ্ছ! প্রকাশ ধরিজেও আমর ভাহা 
ছাড়ি দিতে অখীকাত় করিয, এজন বাধ! দেওয়ায় জডে্টার হি মৃত্যু হয়ণ ফিতে হয় ভবুত। 

(৫) সে ঘবি সোগপীডিত ঘ। ভূকার দৃত্ধু হইল আন্গাদের লাহাহা ভিক্ষা ধয়ে। ভবে আর 
ভাহ। জন্াধ্কান দা কি আছি 1 
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৫) বে সমণ্ত স্থানে ব্রিটিশ ও জাপানী সৈল্তদল যুদ্ধ করিতেছে, সেখানে আবাদের 
আঅসহঘোগ নিষ্ষল ও জঅনাবস্ঠক | 

বর্তমানে ব্রিটিশ গতর্ণমে্টের সহিত আমাদের অসহযোগ সীমীবদ্ধ। থে সয়ে তার! 
বাস্তধিকই যুদ্ধ করিতেছে, সে সময় আমরা তাদের সহিত পূর্ণ অসহঘোগ করিলে কাটা 
আমাদের দেশকে ভাবিয়া চিত্তিযাই জাপানীদের হাতে তুলিয়! দেওয়ার সামিল হইবে । অতএব 
বিটিশ সৈল্ভদের পথে বাধা স্থষ্টি না করাটাই আমাদের জাগানীদের প্রতি হখন-তখন অসহযোগ 
প্রদশনের একমান্র পদ্থা। হইয়। উঠিবে । ব্রিটিশদেরও আমর! সক্রি্তাষে সাঁহাহ্য করিতে পালি 
না। তাদের সাম্প্রতিক হাবভাব বিচার করিলে বোঝা যায় ব্রিটিশ গতর্ণমেন্ট আমাদের 
হস্তক্ষেপ ন! কর! ছাড়া কোনে! সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করেন না। ওধু ত্রীতদাসের মত 
আমরা সাহীধ্য করি এইটাই চান__এ অবস্থা আময়। কখনে! গ্রহণ করিতে পারি না । 

ঙ রং ধা 

জাপানী সৈল্তবাহিনীর বিরুদ্ধে অসহযোগ প্রয়োজনমত অপেক্ষাকৃত অল্পের মধ্যে সীমাযন্ধ 
থাক] সত্বেও তাহা যদি পরিপূর্ণ ও অকৃত্রিম হয় তো! অবচ্ঠই সাফল্য লাত করিবে, কিন্তু 
সতাকার হয়াজ রহিয়াছে গঠনমূলক কর্মপস্থার আন্তরিক অনুসরপকারী ভারতের কোটি কোটি 
নরমারীয় মধ্যে। ইহ! ভিন্ন বুগান্তব্যাগী জড় হইতে সমর জাতি অভ্যুতান করিতে পান্জিবে 
সা। ব্রিটিশ থাকুক বা না থাকুক আমাদের সর্ধদাই কর্তব্য হইল বেকার সমস্ত। লৌপ করা, 
ধনী দিপ্রেয় বাধধানের মধ্যে সেতু রচমা। করা, সাম্প্রদায়িক বিবাদ দূরীতূত করা। অন্পৃষ্তার 
দৈত্যকে দেশছাঁড়। করা, তন্ধরদের সংশোধন করিম! দেশবাসীকে তাদের কবলদুক করা!। 
জাতিপ্ঠনে এই কাজে কোটি কোটি নরনারীর জীবন্ত উদ্ম ন। থাকিলে দ্বাধীনতা দই 
থাকিয়। যাইবে-_অহিংস! ব| হিংস1 কিছুর স্বাযাই জন্য হইযে না।” 

এই সংযোজিত অংশ হইতে আমার বা ওয়া্ষিং কমিটির জাপানী সমর্থক 
মনোভাব ব! ব্রিটিশ-বিরোধী মনোরৃত্তি অগ্ষান কর! অসস্ভব। পক্ষান্তরে 
উছছার় মধ্যে যে কোন আক্রমণের প্রতি দচ বিরোধিতা! ও মিজ্রবাছিনীর সম্পর্কে 
অতিষাত্রার সঙ্গি উদ্বেগ রছ্িরাছে। ওই উদ্বেগ হইতেই আত্ত স্বাধীনতার 
ভাবী উদ্দিত হইয়াছে । আমার মধ্যে ব্রিটিগ লান্রাজ্যবাদের গ্রোতি অপ্রশাষ্য 
বিক্বোধিভার খিষছে তদত্ত কর] হইলে লেই ভমত্ত দাহুল্য যা হইনে। ফাকণ 
বাহার লব্ত লেখাক্স মধ্যেই উহ! প্রতাক্ষি ভাবে বিষ্বাজধান। 
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২৫। আমার বিগত ৭ই ও ৮ই আগন্টের বক্তৃতার কিছু কিছু অংশ 
উদ্ধৃত করিয়া আমি এই বিষয়ের আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে চাই : 


৭ই আগস্টের হিন্দুস্থানী বক্তৃতার অংশ 

এরপরে ব্রিটিশ জাতির প্রতি আপনাদের মনোতাবের প্রশ্থ। জনসাধারণের মধ্য ব্রিটিশ 
জাতির প্রতি বিদ্বেষ রহিয়াছে লক্ষ্য করিয়াছি। তাদের ব্যবহারে ওয়! নাকী বীতশ্রদ্ধ 
হইয়। পড়িয়াছে ।জনসাধারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ জনগণের থে কোনে। বৈংম্য 
করে না। ওদের কাছে ছুই-ই সমান। এই বিদ্বেষ হয়তে! ওদের জাপানীদের ম্বাগত 
জানাইতে বাধ্য করিতে পারে। এইট সব চাঁইতে বিপজ্জনক । এর অর্থ এক দাসত্বের 
বিনিময়ে ওরা অপর এক দাসত্ব লাত করিবে। এই ধনোবৃত্বি হইতে আমাদের নিমুর্ত 
থাকিতে হইবে । ব্রিটিশ জনগণের সহিত জামাদের সংগ্রাম নয়, সণ্গ্রাম তাদের সাস্রাজাবাদের 
সহিত। ক্রোধের বশে ব্রিটিশ শ্তিয় প্রস্থানের প্রস্তাব আসে নাই। ইহ। আসিয়াছে বর্তষান 
সন্ধি মুহূর্তে ভারতবর্ষকে তার যোগ্য অংশ গ্রহণ করিবার জন্ত সক্ষম করিতে । সপ্মিলিত 
জাতিবৃন্দ খন ঘুদ্ধ পরিচালন! করিতেছে, তখন ভারতের মত এক বিয্লাট দেশের পক্ষে ইচ্ছা” 
অমিচ্ছায় প্রাপ্ত অর্থ ও উপকরণ দিয়! সাহাধ্য করাটা হখকর পরিস্থিতি নয়। যতক্ষণ পবস্ত ন। 
আমর! অনুভব করি এদুন্ধ আমাদের, বতক্ষণ পর্যন্ত না৷ আমর! ম্বাধীন হই, ততক্ষণ পবস্ত 
আমর! সত্যিকার দ্বার্থত্যাগের প্রেরণ! ও শোর জাগাইঘ। তুলিতে পারি না। জামি জানি 
আমরা হন ঘথেষট স্বার্থত্যাগ করিতে পারিব, তখন আয ব্রিটিশ গল্র্ণমে্ট আমাদের মিকট 
হইতে ন্বাধীনত! কাড়িযা। রাখিতে পারিযেন ন1। সেই হেতু বিথেষ হইতে আময়া নিজেদের পৃত 
করিঘ। আমার নিযেয় কখ! বলিতে গেলে বলি কোনোরূপ বিদ্বেষ ভাব জমি কখনে। 
অনুতষ কয়ি মাই। বন্তত এখন আমি নিজেকে ব্রিটিশ জাতির বৃহত্তর বধু বলিয়। মনে করি, 
এমন আর কোনোদিন মনে করি নাই। এর একটা কারণ এই ধে আজ তার! ছখগ্রন্ত । 
আমার নেই বছুত্বই সেইজন্ড দাবী করিতেছে জাহি বেন তাদের ভূল হইতে রক্ষা! করিবায় 
চেষ্টা করি। পন্িত্বতি দৃষ্টে নে হয় তান অতলম্পর্ণ গহ্বরের ফিনারার আসি! 
ধাড়াইঙ়াছে। এইজভ্তই ধিপদ সম্পর্কে তাদের সতর্ক ফন্টির। দেওয়াই আদার করখ্য। এতে 
হয়ত! ভার। সামন্িকভাষে কুদ্ধ হইয়া ভাদের উদ্দেতে প্রসারিত ব্ুত্ের হাতটী কাঁটর। 
দিতে পারে। জবসাধায়ণ হয়তে। হাসিবে, তনু ওই আমায় ফবানী। হেনছর জাঙাফে হতে। 
আজাহার জীবনের হৃহতঘ সংগ্রাম শুর করিতে হইযে, লে নমর কারও হিকুহ্ধে বিদেষ গোছিগ 
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করিব না। প্রতিহন্বীর অন্থুবিধার হুযোগ লওয় ও নেই সুযোগে জাধাত হানার কল্পমা আদার 
নিকট সম্পূর্ণ যিপরীতধর্মী। 
গং রং রঃ 

একটা জিনিব জামি চাই সর্বদাই মনের সশ্মুখে রাখুন । কখনে! ভাবিবেন ন! ব্রিটিশ জাতি 
যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিতে ধাইতেছে। আমি জানি তার! কাপুরুষের জাতি নয়। পরাজয় 
বরণ ফর! অপেক্ষা তার! শেষ পাস্ত যুদ্ধ করিবে । কিন্তু মনে করুন সামরিক কারণে ভারা 
ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, যেমনটা হইয়াছিল মালয় সিংগাপুর ও ভক্ষে। সে অবস্থায় 
আমাদের পরিস্থিতি কী কপ হইবে? জাপানীর! ভারতাত্রমণ করিবে আর আমর! অপ্রস্থত 
হইক্াইই খাকিব। জাপানীদের তারতাধিকারের অর্থ চীনের জবসান, হক্গতে। রাশিয়ারও । 
রাশিয়। ও চাঁনেয় পরাজয়ের বনু হইতে আমি চাই না। পণিত নেহেরু ফেষল আজই আধার 
কাছে রাশিয়ার শোচনীয় অবস্থার কথ বর্ণনা করিতেছিলেন। তিমি উত্তেজিত হইয়] উঠিয়া” 
ছিলেন। যে চিত্র তিনি অংকিত করিলেন, তাহা! এখনো! আমাকে আতংকিত হয়ে। 
নিজেফে আমি এই প্র্থ করিয়াছিলাম, “রাশিয়া! ও চীনের সাহাত্যে আমর! কী কনিতে 
পারি? আস্তর হইতে জবাব আমিল, “তারসাম্যে তোমাকে ওজন করা হইতেছে । তোমার 
অহিংসার আদি-রসান্পনে বিশ্বের র্ধব্যাধিহয় উধধ রহিয়াছে । কেন এর পরীক্ষ। করিতেছ ন1? 
ভুমি কী বিশ্বাস হারাইয়াছ 1 এই স্ঃসহ হন্্ণা হইতে উত্তংত হইল ব্রিটিশ প্রস্থানের প্রস্তাষ । 
আজ হয়তে। ব্রিটিপর। ইহাতে বিরদ্ক হইবে, হয়তো আমাকে ভূল বুষিযে ; এমনকী আমাকে 
শঞ্র বলিয়া মমে করিবে। কিন্ত একদিন তারা বলিষে জামি তাদের সত্যিকার হুহ্ধৎ 


ছিলাম। 
৮ই আগষ্টের হিন্ৃস্থানী বক্তৃতা হইতে 


চীন সম্পর্কে উদ্দেগ দেখাইয়া আমি বলি £ 

জামি তাই এখনই এই রাত্রে উবালোকের পূর্বেই দবাদীনত। চাই, হবি ভাহা। পাওয়া! থায়। 
সাহ্ছ্রবায়িক একা সাধনের অন্ত ইহা! আর এখন অপেক্ষ। করিয়! থাকিতে পায়ে না। লোই 
এক্য ঘি সন্ত র। হয়, সবে ম্াদীনতা! লাভের সন্ত ত্যাগখীকর অতি বৃহ্তর হ্যা এরোঝহ 
হইতে পায়ে। কগ্রেযকে স্বাধীনতা অর্জব রজিতেই নূষে, নতুষ! তার প্রচেষ্টার হযব্যাই নে 
বিলীন হইয়া বাইয়ে। বে স্বাধীন! ফাতের অন্ত করেল বংণায় করিতেছে, জারা। ধু 
কংগেলীদের অন্ত নয়, ভকাহ| সহ ভারতীয় জলসা ধারণের জন্ত । 
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৮ই আগষ্টের ইংরাজী উপসংহার-বক্তৃত। হইতে 


ভারতের অহিংস যুক্তিতে কর্ণপাত ন! কর। ও তার স্বাধীনতার মূলগত অধিকার প্রত্যাখ্যান 
সর! তাদের (সম্মিলিত জাতির ) পক্ষে মহ! ভূল হইবে । যে অহিংস ভারত আজ নতজানু 
হইয়া বহপূর্বে ওয়াদাগত খপ পরিশোধের জন্ত অনুনয় করিতেছে, তার দাবীর বিরো[ধিত1 
করিলে রাশিক্া ও চীনেয় প্রতি মরপাত্মক আতাত হানা হইবে । ''কংগ্রেসের বিপয় না কারবার 
নীতির আমিই প্রস্তাবক, সেই আমাকেই আপনার! কড়া ভাবায় কথ! বলিতে দেখিতেছেন। 
আমার বিপন্ন না করিবার ওজর কিন্ত সর্বদাই “নামগ্লস্যের সহিত জাতির সম্মান ও 
নিয্াপত্বার সহিত" এই সর্তের সহিত সাংুভ্ত ছিল। টৃ'টি ধরিয়া! কেহ ঘদি আমাকে ঢূবাইয়া 
দিতে চান্স, আমি কী তবেম্বাস য়োধ হইতে নিজেকে মুভ্ত করিবার জন্ত চেষ্টা কষ্টিব না? 
অতএব আমাদের পূর্ব ঘোষণা ও বর্তমান দাবীর মধ্যে জসামগ্রন্ত কিছু নাই। গণতন্ত্রগুলি 
€ভাদেয় বহুহিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সন্তবেও) ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে একটা! মূলগত বৈষম্য 
আমি সর্বদাই স্বীকার করিয়াছি; এমন কী যে ব্রিটিণ সাম্্রীজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম 
করিতেছি তার ও ফ্যাসিবাদের মধ্যেও বৈবম্য স্বীকার করিয্লাছি। ব্রিটিশক্সা যাহা। চায় সবই 
কী ভারতবর্ধ হইতে পাঁইতেছে? আল তারা যা পা, ত1 তাদের শৃর্ধলিত এক তায়তবর্য 
কইতে । ভাবুন তে| শ্বাধীন মি হিসাবে ভারতবধ হদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিত তে। কত 
পার্ধক্য হইত । স্বাধীনতা! বদি জাসিতেই হয় তো নিশ্চল আজই আদ] উচিত। কারণ সে 
রাশিয্স। ও চীনসহ ছগিত্রশক্িবৃদের সাফল্যের জন্ত সেই ম্বাধীনতার সঙ্াবহার করিবে । বর্ষ 
সড়ক আরেফযারের জন্ত উদ্দুত্ত হইবে আর রাশিয়াকে সত্যকার কার্ধকরী সহায়তা করার 
পথ পরিক্ষার করিতে হইবে। 

মালক্ে ব! ব্রদ্ষের সাটিতে ইংরেজরা! শেষ ্যক্তিটা পর্স্ত মৃত্যুবরণ করে নাই। পরিবর্তে 
তায়! হাহ! “ছুনিপুণ প্রস্থান” বলিয়া অভিহিত তাছাই সাধন করে । কিন্তু জামি তাহা ফ্গিতে 
পাঁয়ি না। কোথায় জামি হাইঘ, ভারতের চিপ কোটি সাঁছুষফে ফোথায়্ জামি লইয়া! বাইয? 
স্বাধীনতা প্পর্শ ও অগুভূতি না পাওয়া পর্যন্ত এই জদসমযায় কীরপে পৃথিধীর গুড়ি জন 
উদ্দীপিত্ত হইবে? আজ ভাদের মধ্যে জীষনের অত্তিত্ব লাই। তাদের মধ্য হইতে উহ 
দিংড়াইর। ধাহিগ ক্ষয়! হইয়াছে । ভাদের দৃষ্টিতে খষি দীপ্তি আদিতে হয়, দ্বাধীদভাকে ভবে 
কাল গর আজই আসিতে ছইবে ৷ ছষগ্রেস তাই অধন্তইি অংগীকার বনিবে হয়েছে ইল 
বরেগে। 
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কেন আমি কংগ্রেসকে ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থানের দাবী করিবার পরামর্শ 
দিয়াছিলাম, এই উদ্ধৃতিগুলি হইতে তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। উদ্ধৃতিগুলি 
আবে! দেখায় যে অহিংস নীতি অর্থাৎ প্রতিশোধ বিহীন আত্ম-নিগ্রহ ও 
স্বার্থত্যাগই হইল আন্দোলনের সন্ধানী-প্রস্তব। 


২৬। ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থান সন্ত্বেও ভারতে মিত্র বাছিনীর সংস্থাপনে 
আমার সম্মতির একটা পর্ধ্প্ত কৈফিষৎ অনুসন্ধান করিতে গ্রস্থকারের অস্থবিধা 
হইয়াছে । খোলা মন থাকিলে তার কোনো অস্থৃবিধাই হইত না। আমার 
ব্যাখ্যা ওখানেই ছিল। হ্ুস্পষ্ট বিপবীত প্রমাণ ন! থাকায় এর আতন্তরিকতায় 
সন্দেহে কবিবাব কোনে সুযোগই ছিল না। নিজের জগ্ক আমি তো কখনো 
সাধারণ অপেক্ষা অকাট্যত] ব! বৃহত্ব বুদ্ধি দাবী করি নাই। 


২৭। গ্রন্থকার বলেন যে রাভ্াজীর উত্থাপিত সমন্তা যথা বেসামরিক 
ক্ষমতাধিষ্ঠিত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ব্যতীতই মিক্রবাহিনীব স্থিতিতে নামাস্তরে 
“অতি নিরুষ্টতম ধরণের ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টেরই পুনঃসংস্থাপন” হইবে, এর 
কোনো প্লসম্তাযজনক সমাধান মিঃ গান্ধী কর্তৃক প্রকাশ্তে গোচরীভূত হয় 
নাই।” গ্রন্থকার তাই বলিতেছেন যে, প্যে সমাধান তিনি (আমি) পছঙ 
করিয়াছিলেন, তাহা! গোপন থাকাই উচিত।৮ তারপর তিনি বলিতেছেন 

শমিঃ গান্ধীর এই সমন্তায় ব্যক্তিগত সমাধানের বিশদত। জল্পনার বিষয় হইয়া উঠিলেও 
উপক্লোক্ত পরিস্থিতির একটা সংগত বাখ্য। সংগে সংগে যনে আসিক়। উদিত হা; তাহ! 
এই (ফেটা পূর্বে সম্ভাব্য বলিয্। দেখানো হুইয়াছে ) বে, হিঃ গান্ধী ভার পরিকল্পনার এই 
সংশোধন স্বীকার করিয়াছিলেন প্রথমত জামেরিকার লাছাষয লাতের উদ্দেন্টে দয় চড়ানো 
স্বরুপ দ্বিতীয়ত ওয়াফিং কমিটির বিরুদ্ধবাদীদের শান্ত কয়িবার জন্ত। কিন্ত ভিনি এমন 
ক্ববস্থার দুটি করিতে মতলব করিয়াছিলেন হাহাতে এই অনুমতি নিযর্ঘক হই অর্থাৎ এমন 
অবস্থা! হাই করিতেন হাছাতে হয় সৈততফলকে প্রস্থান কগ্িতে বাধ্য কর! হইভ, জয়তে। বদি 
তান্না! খাকিতই তবে তাদের অকার্যকয় বমির বেওয়! হইন্ড |” 


এই অন্ুমানেক্ন বিশেষ বর্ণনা বয়! ফঠিন। আমি ধদ্ধিরা লইভেছি থে উদ্ত 


১৪৮ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


গোপনতা৷ ওয়ার্কিং কমিটির সদন্ডদের নিকট গোপন রাখার কথা ছিল। 
তা না হয় তোমিত্রশক্তি সংক্রান্ত প্রশ্তারণ৷ কার্ধে তারাও আমার বড়যন্ত্রের 
সংগগী হইত। এই প্রতারণা হইতে নাকী বিশ্যয়কর পরিণতি হইত । মনে 
করুন ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট তাঁবতবর্ষে সমস্ত ক্ষমত। বর্জন করিয়াছেন এবং স্বাধীন 
ভারতীয় গভর্ণমেপ্ট ও মিআ্শিবৃন্দের মধো এক মীমাংসা-চুক্তির দ্বারা ভারতে 
তাদের সৈল্ভদল স্থাপিত হইয়াছে । এই মনে করার স্থিত আব একটা মনে 
করার কথা আসে যে মীমাংসা-চুক্তি হিংস অহিংস কোনোরপ চাপ ছাড়াই শুধু 
ব্রিটিশের তারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকারের প্রয়োজনীয়তাব স্বীক্কতি- হইতেই 
সভ্ভব হুইয়াছে। আরো মনে করুন গোপন বিষয়টা এতকাল আমার মলের 
মধ্যে চাপ! ছিল, হঠাৎ আমি তাছা! স্বাধীন ভারতীয় গভর্ণমেপ্টকে তথা 
পৃথিবীকে প্রকাশ করিয়া দিলাম আর তারা মীমাংসার সর্ভ বিফল করার 
উদ্দেস্তে আমার পরিকল্পনা কার্ধে পর্িশত করিতে থাকিল, তাহা হইলে 
ফলটা কী হইবে? প্রভূত সমর শক্তি মিব্রশক্তির করায়ত্ত, তারা তখন 
আমার মাথাটা লটবে-_সেটা কমপক্ষে_আর তাদের যুক্তিযুক্ত ক্রোধ শ্বাধীন 
ভারতীয় গতর্ণমেন্টের উপর পতিত হুইয়া স্বাধীনতার অবসান ঘটাইবে, যে 
স্বাধীনতা সমর-শক্তি ছারা নয়, গুধু মাত্র যুক্তির বলে অর্জিত হুইয়াছিল-_ 
'আয় ভারতের পক্ষে এই হৃত স্বাধীনতার পুনঃপ্রাপ্তি অসম্ভব করিয়া ভুলিবে। 
এই ধরণের চিন্তারাজি আমি আর বেশী বহন করিব না। ্রস্থকারের মন্তব্য 
সত্য হইলে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিত যে আমরা বড়যন্ত্রকারীরা সবাই দাসত্ব 
সুটৃতে তারতের মুক্তির কথ! ভাবিতেছিলাম না, তাবিতেছিলাম নিজেদের 
শুর নীচ স্বার্থের কথ!। 

২৮। রাজাজীর দর্শিত সমন্তার বিষয়, ধেটার উপর গ্রন্থকার আমার 
“গোপন অভিগ্রন্্র অনুমান করিল্া। চাপ দিয়াছেন, তাছ। আরো প্রচণ্ডতাহে 
একজন সাংবাদিক আষাকে দেখাইয়া দিল্নাছিল। ১৯ শে জুলাই, ১৯৪২ এর 
হ্দ্িজানেয় ২৬২) ২৩৩ পৃষ্ঠায় আমি এবিহয়ে আলোচনা করিয়াছি । লমস্ত 


এম. কে. গাস্থীর জবাব ১৫৯ 


প্রবন্ধ প্রশ্নোত্তরে পূর্ণ, তায় সহিত গ্রস্থকারের ইংগিত-্যন্তব্যের সম্বন্ধ রহিয়াছে 
বলিযা আমি সেটা ক্ষমা প্রার্থনা বাতিরেকেই পুনঃ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম £ 


প্রাসংগিক প্রশ্নাবলী 

প্রঃ [১] “তারতবর্ধ তার ভূমিতে বিদেলী সৈল্তদের থাকিতে দিয়! এখান হইতে ঘুন্ধ 
চালাইতে দিলে একই জায়গায় যদি সশগ্প হিংলানীতির দ্বার! অহিংস কার্ধকলাপ অকর্মণ্য 
হইয়া পড়ে বা। সশস্ত্র হিংসানীতির সহিত অহি"স কার্যকলাপ পাশাপাশি একত্র চলিতে না পায়ে, 
তাহা হইলে অহিপ্স তাষে বাধা প্রদানের কোনে! সন্ভাবন। থাকে ফী ? 

উ£ প্রথম প্রশ্নে যে ছিত্রের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহ। অন্বীকার কর! হায় না। এর 
আগেও আমি তাহা শ্বীকার করিয়াছি । হ্বাধীন ভায়তের হিজর বাহিবীকে সঙ করায় অর্থ 
জাতির সীমাবদ্ধতার শ্বীকৃতি। সমগ্রতাবে জাতিকে কখনে। কোনে! সময়েই অহিংস হলিয়! 
দাবী করা হয় নাই। ফোন্‌ অংশের কর! হইয়াছে ভাহা। নির্ভ.লসাবে হল ঘার ম|। 
আর ভাপ্বতবর্ধও সবলের অহিংস নীতি, যাকা। পরাক্রান্ত আক্রমণ বাহিনী রোধ করিতে 
প্রয়োজন হইবে, প্রদর্শন করিতে পারে নাই । সেই শক্তির বিকাশ ঘি করিতে পারিভাষ, তবে 
বু পূর্বেই আমরা! হ্বাধীমত অর্জন করিতে পারিতাম, ভারতে কোনে। লৈদল থাকার প্র 
উঠিত না। দাবাটার নুতনত্ব উপেক্ষা কর উচিত নয়। উহ গ্রেট ত্রিটেমের নিকট হইতে 
প্বাধীন ভারতে ক্ষমতা হত্তাত্তরেয় দাধী নয়। কারণ এমন ফোনে! দল নাই হার নিকট ভ্রিটেন 
এরূপ ক্ষমতা হণ্তাত্তর করিষে | থে এক্য শক্তির আকর, আমাদের তায়ই অভাষ। দাবীট। 
ভাই আমাদের প্রদর্শনীয় শক়ির উপর প্রতিডিত ময়। ওটা ভ্রিটেমের দ্ভায়োটচিত কাজের 
ফলাফল বহন করার জপ্ত যে দলের উপর দোষ দেওয়া, ক্র, তার শত্িয়্ বিচার ন। করিয়াই 
জিটেনকে ভায় সাথ করিবার দাবী । দখলটা। জন্তায় মাত এই কারণের জন্ত ভ্রিটেন কী 
দখলীকৃত সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্তকে পুঝঃগ্রদান করিবে? পুনঃ প্রাপ্ত সম্পত্তি অধিকারে রাখিতে 
ক্ষতিপ্রন্ত ব্যক্তি সক্ষম হইবে কীন| ঘাচ।ই কর তার কাজ নয়। অতএব এই কারণেই আধি 
এসম্পর্ফে অন্লাজকতত। কথাটা ব্যবহার করিতে বাদ্য হইয়াছি। এই গহান নৈতিক কারের 
ফলে ব্রিটেজ নিল্চয়ই এষন এফ নৈতিক অবস্থা প্রাপ্ত হইযে, যাহাতে জযলাঙ দিশ্চিত হইঘে। 
তারতব্ধ হার্তীত ব্রিটেনের ঘুদ্ধ করার দুক্তি আছে বাদ এই প্রত্জের বিবেচন করার প্রয়োজন 
আমি দেখি । আমর! জামিতে চাই বাজি শুধু ভায়তবর্ষই যী; জিটিশ সন্মাজটা! কী পন। 
আমার দান তাই শক্তি হায়াইলেও হৌভিকত| হানায় ঝ| হ 


১৬৬ এম. কে, গান্থীর জবা 


অবস্থা এরপ হওয়ায় জামার সাধুতা ও মর্ধাদ। ছিজ্রটী পূরণের ব্যবস্থা করিতে বলে। মিত্র- 
বাহিনীক্ষে প্রস্থান করিতে বলায় অর্থ হদি তাদের নিশ্চিত পরাজয় বুঝায়, তাহা হইলে আমার 
দ্বাবী নিশ্চয়ই অসং বলিয়া স্থির হইবে । ঘটনার শক্তিই দাবীয় জন্ম দিয়াছে ও তাঁর সীষা 
নির্দিষ্ট করিয়াছে । তাই স্বীকার করিতেই হইযে বে ভারতে মিত্র বাহিনীর সংগ্রাম চালাইতে 
থাক কালে আক্রমণের অহিংস প্রতিরোধের খুব সামান্ভই হযৌগ থাকিবে যেমন আজ নাই । 
কারণ আজ সৈশ্ত দল জামানের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ভোগ করিতেছে । আমার দাবীতে তার। 
জাতির সর্তমত চলিবে । 

প্রঃ [২] ভারতের হ্বাধীনতায় রক্ষণ ঘদি আন্্রশক্তির উপর নির্ভরপীল হইতে দেওয়া হয়, 
বর্তমান অবস্থায় হেট ব্রিটেন ও আমেরিক। কর্তৃক চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহা। হইলে 
যুদ্ধের স্থিতিকালে ভায়তীয় জনগণ কী কোনে। মতেই সত্যকার স্বাধীনতার অনুভূতি উপলব্ধি 
করিতে পারিষে ? 

উঃ ব্রিটেনের ঘোষণ। সাধু হইলে আমি বুঝি না কেন সৈন্ভদের উপস্থিতি কোনে। ভাবেই 
সাকার স্বাধীনতার অনুভূতিকে আঘাত করিবে। বিগত লমরে ইংরাজ বাহিনী হখন 
ফরালীতৃছি হইতে সংগ্রাম চীলইতেছিল, ফরাসীর! কী তখন অন্তরপ বোধ'করিয়াছিল ? 
কলাফার প্রভূ ধখন আমার সমান হইয়। আমার বাড়ীতে আমার সর্তে বাস করে, তখন 
নিশ্যয়ই তায় উপস্থিতি আঘার ন্বাধীনতা অপহৃত করিতে পাঁরে না। বরঞ্ তার যে উপস্থিতি 
আছি অনুঙতি দিয়্াছি, তাহ। হইতে আমি লাভবান হইতে পারি। 

প্রঃ [৩] ভারতের “রক্ষার” জন্ত ইংগ-আমেরিকান সমর-তগ্রকে হদি সমর-কাধ 
চালাইতে দেওয়। হয়, তাহ হইলে 'চুভি'র সর্ত ঘাঁছাই হউক না কেন, এই দেশের রক্ষাকার্চে 
ভারতীয়। সাছান্ত ও অধীম ভূ্িক গ্রহণ ভিয় অন্ত কিছু করিতে পাছিঘে কী? 

উঠ জানার পরিকল্পনায় মধ্যে এই ধারণ] কদা! জানে যে জামাদের রক্ষা ঘা জানের 
জন্ত এই সম সৈল্তদের আমর] চাই ন|। ভার! ধছি এই সব তটভূগিগুলি ছাড়ি! হায় তে 
আগর থে ফোনে উপায়ে সেগুলির ধাবস্থা! করিধায় আশ করি । হয় তে! অহিংসভাঘে রক্ষা 
বাবস্থার খদ্দোবহা করিব । ভাগ্য হদি নুপ্রসন্ন হয তো] সিতশতিনা প্রস্থাবেন পর জাপানীয়া 
বদি দেখে তাদের কেহ চায় না, ভাহ। হইলে এদেশ ছধিষ্ষার কলার কোদে। কাক্সণ ভার! 
না-ও দেখিতে পায়ে। হেক্ছার,'হশৃখলার হ। বাধ্যতামূলক অবস্থায় প্রস্থাদের পরে '্বী ঘটিবে 
ন] খটিবে সবই অনার খিষয়। 

প্রঃ [৪] বনে কয়ণ ব্রিটিশরা সৈতিত্য গতাতভারহর ধরণ হয, উপছিত দলরহত রাজ 


এষ. কে গাস্থীর জবাব ১৬১ 


'নতিক ও সামরিক ন্থমিধ। লাভের জন্ত চুক্তি তে সম্মত হইয়! ভারতে সাঙ্গরিক বল রাখিতে ও 
বাড়াশভ পারিল এব পরে তায়! দখলকারীরূপেই থাকিতে চাহিলি তখন কীরুপে তাদের 
স্বানঢ়াত কয়া যাইবে ? 

ড জামরা তাদের অর্থাৎ ভ্রিটিশদের সাধৃতার় বিশ্বাস করি। প্রশ্টটা। তাদের 
শ্বানত করার নয় সেটা তাদেয় জস্দীকৃত কথ। রক্ষার প্রন্জ। তার! বগি বিশ্বাস ভংগ কয়ে, 
তাহা হইলে প্রতিশ্রুতি রক্ষার উপর জোর দিবার জন্ত আমাদের বেষ্ট হি"স ব। অহি-স শি 
রা খতে হইবে। 

প্র [৫] হুভাববাবু ধদি জামানী ও জাপানের সহিত সন্ধি করেন এব" সন্ধিমত ভারতবর্থকে 

খাধীন বলিয়। ঘোষণ। কর] হয় আর অক্ষ সৈল্য ব্রিটিশদের তাড়াইক্স। দিবার উদ্দেঞ্জে ভায়তে 
ঘ্বেশ করে তাহা! হইলে হে পরিস্থিতির উত্তব হইবে তাহ! কী পূর্ববর্তী প্রগ্নে স্বীকৃত পণরস্থিতির 
নিত তুলনীয় নয়? 

ড দক্ষিণ আর উত্তয় মেরুর মধ্যে বত পার্থক্য কল্সিত বিষয়গুলির মধ্যেও অধগ্ক ভাই। 
আমার দাবী দখলকারী সংক্রান্ত , দখলকারীদের ডচ্ছেদ করিবার জণ্তই হুভাববাবু জীর্মায 
সগ্যদল লইয়া! আসিবেন । ভারতকে বঙ্দিত্ব হইতে মুক্ত করিবার কোনে। বাধাবাধকভ! 
নাত জার্মানীর । সেই হেতু হুভাববাবুর ফাঁঘ ভারতব্ধকে পাত্র কইতে আগুনে নিক্ষেপ 
করায় পর্যবসিত হইবে । পার্ধকাট। স্পষ্ট । 

প্র, [৬] মওলানা সাহেবের সাম্প্রতিক উক্তিমত কণগ্রেস বদি রক্ষ! বুঝিতে শুধু 
সশস্থ ডপায়ে রক্ষাই ধনে ছয়ে', তবে স্কারতের পক্ষে সত্যকার ন্বাধীনভার কোনে! ভবিদ্তৎ আণ। 
আছে কী? কারণ হুর্ধব আক্রমণে কার্করী সশক্্র বাধ! প্রদ্ধান করিতে ভারতবর্ধ কোনে! 
স্বনির্ভর স্থান পায় নাই। সশঙ্র রক্ষার কধাই €দি ভাষিতে হু, তাহ! হইলে 
শুধু একটী বিহযধে কথাই বলি বে, ৪*** মাইল দীর্ঘ সমুভ্রোপকুলবিশিষ্ট অথচ নৌবলহীম 
ও জাহাজনির্থাণ-শিজ বিহীন ভারত স্বাধীন থাকিতে পারে বী? 

উ ইছ। হুহিদ্গিত্ত বে মওলান। সাহেব আমার এই বিশ্বাল পোষণ কয়েন ন! বে, বে কোনে! 
দেশ শন্্ঘল ঘাতীতই আত্মরক্ষা করিতে পায়ে। অহিংসতাবেও দেশরক্ষ। কর। স্ভঘ এই 
বিশ্বাসের উপর প্ররধিত জামার দ্বাধী । 

প্রঃ [৭] ইটিশ ভাসাবধফে ন্যাধীদ” বলির! হোখণ। করিলে ও আজ চীনকে দে ফোঁন্‌ 
বাস্তব সাহাব্য কন্সিতে পারিত্? 

উ: বর্ধনে ভাগবধ ছিত্রশক্তির ব্অধিলাহ্জঙা উর্াসীজ ও কুপরিক্ষজিত সাহা 

১১ 


১৬ এম. কে. গান্ীয জবাব 


প্রদান করিতেছে । স্বাধীন ভায়ত চীনের প্রশ্লোজম অনুযায়ী লোকবল ও উপকযণাদি প্রেরণ 
করিতে পায়ে। এশিয়ার জংশ হওয়ার দরুন চীনের সহিত ভারতের জাত্্মীয় সম্পক 
রহিয়াছে, উহ! মিগ্রশক্তিরা অধিকার যা শোষণ করিতে পারিবেন না । কে জানে ম্বাধীন 
ভারতবধ চীনের সম্পর্কে জাপানকে স্যায়োচিত কাজ করিবার প্ররোচন! দিবায় কাজে সফল 
হুইযে না? 

গ্রন্থকার কেন উদ্দাহরণস্বরূপ ২ ও ৪ এর অবাবেব কৈফিয়ৎ যাহা! তার 
সঙ্মুধে ছিলই, উপেক্ষা করিয়াছেন? আমার কৈফিয়তে এই অর্থ ই ছিল যে 
মিব্রশক্তির পালনীয় চুক্তির সর্তগুলি তারা বিশ্বস্তভাবে মানিয়া চলিবেন ইহা 
আফি বিশ্বাস করিতামই, যেমন আমি তাদের স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্টের 
পক্ষে চুক্তি মানার কথা বিশ্বাস করিতে প্রত্যাশা করিতাম। ব্রিটিশদের 
প্রস্থান যখনই সংঘটিত হইবে তখনই এমন একটা সম্মানীয় ভাব আসিয়া 
যাইবে যে তার পরে ছুপক্ষের প্রত্যেকের প্রতিটা কাজই মহতম শুভেচ্ছা! ও 
লর্বোচ্চ আন্তরিকতার সহিত সম্পূর্ণ হইবে। উদ্বাপিত সমন্তার এই সমাধানটী 
সম্পূর্ণ বোধগম্য ও সন্তোষজনক বলিয়াই আমার ধারণা । 

২৯। গোপনতা৷ সম্পর্কে বলি। ৮ই আগষ্ট নি-তা-ক-ক*র সভায় হিঙ্ৃস্ানী 
বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম £ 

কিছুই গোপনভাবধে কর! হইবে না! । ইহ! প্রকান্থ বিদ্রোহ। এ সংগ্রামে গোপনতা 
পাঁপ। ন্বাধীন বাকি গোপন আন্দোলনে জড়িত থাকিষে না। ইক সম্ভব যে আমার বিপরীত 
মর্জে উপদেশ সন্তেও স্বাধীনত। লাত করিলে আপনারা নিজেদেয় মধ্যেই একটী করিয়া! ওপ্তচয় 
জাঙ করিবেন। কিন্তু এই বর্তষান সংগ্রামে আমান প্রাপ্ত কাজ করিতে হইবে এবং 
গালাছদ না কিয়! গুলির আঘাড বক্ষ পাতিগ। গ্রহণ করিতে হইবে । এই ধরণের 
বগ্রোফে সন্ত গোপনতাই পাপ, অভি নিয়ম নিষ্ঠভাষে তাহ অবপ্ঠই বর্জশ কন্ধিতে হইবে। 

| [পরিশিষ্ট ১ (ই) অথ] 

ষ্বে ব্যক্তি গোপনত পাপ বলিয়! বর্গম করিয়াছে, তাকে লেই অপরাধে 

'পরাধী কযা, বিশেষ করিয়া যখন লেই অভিযোগের কোলে! প্রাণ নাই, 


কিছুটা! কোক 


এম. কে, গান্ধীর জবাব ১৬০ 


৩০। গ্রন্থকার বঙগিয়। যাইতেছেন ঃ 

' *" আর এটাও সমার্ঘবোধক নয় যে, ঘে সময় মিঃ গান্ধী হরিজনে ডায় 
'চারত ছাড়' বিষয়ের বিকাশ সাধন করিতেছিলেন, ঠিক মেই সময়েই তিনি হে কোনে! 
প্রকারেরই 'পোড়ো! সাটির' নীতির নিন্সাবাদ করিতেছিলেন ৷ (সম্পত্তি, বিরাট শিল্প সম্পত্তি 
শুর হাতে যেগুলি তুলিয়! ন! দেওয়! প্রয়োজদ হইতে পারে, সেগুলিয় জন্ত [ লক্ষ্য করিবার 
বিষয। মিঃ গান্ধীর উদ্বেগ-মন্থত্তির সহিত জপানীদের নিকট তার অফিংস প্রতিরোধ 
প্রদানের কাজে অগণ্য সংখাক তারতীয় বলি দিবার তৎপরতার কী অন্ভুত অনিল! সম্প্তি 
নিশ্বই রক্ষ। কর। হইবে ; হয়তো! একথ। জিও্ঞাস। করাও বৈধ : কার জঙ্ক 1)” 

সমার্থবোধক নয়” কথাটা অমূলক ধারণা, ওর কোনে প্রমীণ লাই। 
বন্ধণী-শোতার মধ্যে এই ধারণার ইংগিত করা আছে ষে আমি জনসাধারণের 
জীবন ও সম্পত্তির অপেক্ষ। অর্থবান ব্যক্তিদের সম্পত্তি সম্বন্ধে বেশী উদ্বিগ্ন 
ছিলম। আমার কাছে উহা সত্যের স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি। নিম্নের উত্ধৃতাংশ 
হইতে ঠিক বিপরীতটাই প্রকাশ পাইবে ঃ 

“যুদ্ধ গ্রতিয়োধক হিসাবে জামার জবাব গুধুমাত্র একটীই হইতে পারে। আক্রঘপ ব। 
আত্মরক্ষার উদ্দেস্কে জীবন ও সম্পত্তি নাশের মধ্যে আমি কোনে! বীয়ত্ব ব। ত্যাগ দবেখিতে পাই 
ন। বরধ যদি আমাকে করিতেই হয়, তবে আমি আমার শঙ্ক ও সম্পর্তি-ভিটী শক্রদেক্ন 
বাবহারের জন্ত ছাড়িগ্াই দিব, তাদের বাধহায় না! করিতে দেওয়ার জন্য নষ্ট করিব না। শন্ত ও 
সম্পত্তি ওইভাষে ছাঁড়িয়। দেওয়ার মধ্যে যুক্তি, ত্যাগ ও এমন কী বীয়ত্বও আছে, ঘদি ত| ভয়ের 
পরিবর্তে কাহীকেও দিজে শত্র বলিতে অন্বীকার করার দরুন অর্থাৎ মানবতায় হনোবৃত্তির জন্ত 
হপু। 

ভারতের ক্ষেত্রে বাস্তব ভাবে বিষেচনা করিতে হইবে । রাশিয়ায় জদগণের বেরপ 
জাতীয় চেতনা! জাছে, ভারতের জনগণের সেরপ লাই। ভারত ঘুদ্ধ করিতেছে না| তাস 
বিজেতার! করিতেছে ।" 

[ হক্সিজন, ২২শে ছার্চ,। ১৯৫২, পৃষ্ঠা ৮৮] 
০ দঃ া রর 

“জামায় বিরুদ্ধে খুব আদার ভাই বাছাতে থাখধায় মা! করিতে পায়ে এই উদ্দেছে 

আমার পক্ষে ভুগে জা বিহান্ত করিনা! বেওয়ায় হতো ক্ষোলোর়ণ বীযত্ব লাই। আলাদের 
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বুঝ! উচিত যে আমি তার সহিত নৈতিক ভাবে যুদ্ধ করিতেছ্ি। ওর মধ্যে কোনো ত্যাগ 
নাই, কারণ উহা! জআামাফে পবিত্র করিতে পারে ন।7) ত্যাগের আসল অর্থই 
পবিভ্রতান্ভোতক ৷ এক্সপ ধ্বংস কাজের সহিত নিজের নাক কাটিয়া পর়েয় হাতা ভংগ করার 
তুলন! কযা চলে । পুরাণে যুগের যোদ্ধাদেয় ছিল হুস্থ সমর-নীতি। তাদের অদ্তান্ত নিষিদ্ধের 
মো ছিল কূপ বিহার্তকরণ ও খাসন্তশন্ত ন্ট করা। জামি বলিযে আমার কুগ, শন্ত ও 
সম্পত্তি অক্ষত অবস্থার ছাড়িন্। দেওয়ার মধ্যে বীরত্ব ও ত্যাগ জাছে ; বীরত্ব এইজন্ত হে আমার 
খানকে উদরপূতি করিয়। শত্র আমারই গশ্চান্ধাবন করিবে জানিম্নাও হুচিন্তিততাবে সেই“ বিপদ 
লইতেছি; আর ত্যাগ এইজন্ত যে শত্রুকে কোনে! বন্ত ছাড়িয়া দেওয়ার মনোবৃত্তি আমাকে 
পবিত্র ও মহান করে। 

"জামার প্রশ্থকারী 'ব্গি জামাকে করিতেই জয়" এই সর্তজমক ভাবাংশটী উপেক্ষ। করিয়াছেন । 
এমন কতকগুলি বিষয়ের অবস্থ। আমি ভাবিয়া।ছ, ধার জন্ত আমি এখনই মনিতে প্রস্তত নই, 
সেই হেতু, অন্ততাবে ও আরো ভালোভাবে প্রতিযোধ প্রদানের আশা শৃঙ্ঘলায় সহিত 
পশ্চাদপসরণ করিতে চাই। এখানে বিবেচ্য বিষয় প্রতিরোধ নর, থাস্তশহ্া ও ওইদধপ বস্তায় 
ক্ম-ধিনাশ। হিংস বা অহিংস যে ফোনে! প্রতিরোধের কথাই উত্তমরূপে চিন্তা করিতে হইবে । 
চিন্তাহীন প্রতিরোধ সামরিক শাস্ত্রে ্পর্ঘ। বলিয়। ধিবেচিত হইবে, অহিংসার ভাষায় শর নাম 
হিংসা হা মূর্খতা । পশ্চাদপসরপ বহ সময় প্রতিরোধের পরিকল্পনা! হইয়া ড়া, হতে! ভাহ! 
ঘহাবীরত্ব ও ত্যাগের পূর্ধলক্গণ হইন্স। উঠে । সব গশ্াদপসয্ণই মৃত্যুতয়ঘটিত কা'পুক্রুধতা। নন্গ। 
।জাঙ্রামক ফোনে! সাহসীকে তার সম্পত্ধি হইতে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা কষ্সিলে সাহসী 
লোক হিংস ব। অহিংসভাবে তাকে বাধা দিতে গিয়া মৃত্যুবরণ করিতে পারে। কিন্ত 
ভার বুদ্ধিমত্তীয় ধদি পশ্চাদপসরণ প্রয়োজন মনে হয়, তা হইলেও সে কম সাহলী নয় ।* 

(হরিজন, ১২ই এপ্রিল, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১০৯) 

উদ্বেগটা শুধু দরিত্রদের সম্পত্তির জন্তই হইয়াছে । শিল্প-সম্পত্তির কোনো 

উদ্লেখই নাই। এই সকল সম্পত্তি নষ্ট না করিবার জন্ত আমি আমার যুক্ধি 

প্রদর্শন করিস্লাছি, এখনে! তাহা! আমি সম্পূর্ণ সঠিফ বলিয়া যনে করি। আমার 

কাছের ছ্রিজনেয় সংখ্যাগুলির মধ্যে গুধু একটা মাত্র শিল্প-সম্পর্তি সংক্রান্ত 
উক্তি দেখিয়াছি । তাহা এই : ১ 

"মনে করল গজ-দ্ণ্াযণ ব সতেজ বীজ পেহাণর কারখাব। জানে । ২গগুলি জণছি ধাংল 
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করিব না। কিন্তু সমরোপফরণের কারখানাগুলি, নিশ্চয় /.'.হস্ত্রের কারখানাগুলিও ধ্বংস 
করিব লা, এসবের ধ্বংসে জামি বাধাই দিব ।” 

(হরিজন, ২৪শে মে, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৬৭ ) 
কারণটা স্পষ্ট । এখানে উদ্বেগট। মালিকদের জন নয়, জনসাধারণের 
জন্ত, যারা ফলজ্রাত ও কারখানায় উৎপর বস্ত্র ব্যবহার কয়ে । ইছাও স্মরণে 
বাখ! উচিত যে আমি বরাবরই উটজশিল্পের শ্বার্থে স্বাভাবিক সময়ে উভয় 
প্রকার কারখানার বিরুদ্ধে লিখিয়াছি, এমন কী বিরুদ্ধাচরণও করিয়াছি । বে 
হস্তশিল্লের কাজে কোটি কোটি মান্য নিয়োজিত হইতে পারে, তাহ! পছন্দ 
করাই জামার নীতি। আর ওই কারখানাগুলিতে মাত্র কয়েক সছন্র বা! বড় 
জোর কয়েক লক্ষ লোক নিয়োনিত হইতে পারে। 


৩১। এলাহাবাদে প্রেরিত খসড়া প্রস্তাবের শেষের আগের প্যারা- 
গ্রাফের শেষ বাক্যটা“ লক্ষ্য করুন : “জনগণের অধিকারতুক্ত “বা জনগণের 
কাছে লাগে এমন বন্তর বিনাশ কখনো কংগ্রেসের নীতি হইতে পারে না ।” 
ইহা সস্ববেও গ্রন্থকার কীন্ধপে সত্য বিরত করিতে পারিলেন তাহ! হজের । 

৩২| যে প্যারাগ্রাফ হইতে গ্রন্থকারের বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য উদ্ধৃত 
করিয়াছি, সেই প্যারা গ্রাফেই দেখিতেছি : 

“অবঙ্ঠ জামানের কাছে তায় এই স্বীকৃতি রহিয়াছে বে অহিংস কার্যকলাপে জাপানীয়! 
ফোণঠ।সা হইবে এমন ভরস। তিনি গিতে পারেন বা? এন্সপ আশাকে ভিনি 'জনিশ্চিত 
অনুমান' বলিয়া! উল্লেখ করেন ।" 

এই উক্জিটা এমনভাবে উদ্ধৃত কর! হইয়াছে ধেন ভা়তবর্ধ বছাতে হিজ্- 
জাতিবৃদ্ধ ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না ছইতে পাবে এজভ আমি 
“তাদের ( জাপানীদের ) দাবী মানিয়া লইতে” প্রস্তুত ছিলাম । কোথা হইতে 
কথাটা তুলিয়া! আন! হইয়াছে বলিতেছি। একবান সাংবাদিক বর্তৃক জিজ্ঞালিত 
হইয়। দিম্নোক প্রন এম্পর্কে আমি «ই ভুলাই, ১৯৪২এর প্রাক ধুতি” নাষ . 
দিয়া এক প্রবন্ধ লিখি £ 
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প্রঃ। “হিংসার দিফ হইতে আপনি হিজর বাহিনীকে ভায়তবধে থাকিতে দেওয়। 
অতীধ প্রয়োজন বিবেচনা করেন। আপনি বলেনও বে, যেহেতু জাপানীরদের ভারতাধিফার 
নিবায়ণ করিযার উপযোগী কোনে! বুদ্ধিগীল অহিংস পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে পারিতেছেন না 
সেই হেতু মিত্রশক্তিবুন্দকে দূরে নিক্ষেপও করিতে পারেন ন|। কিন্ত আপনার পরিচালিত 
অহি"স শক্তি ইংরাজদের প্রস্থান করি ত বাধ্য করার পক্ষে যথেষ্ট হইলেও, জাপানী 
অধিক(রকে নিবারণ করিতে যথেষ্ট শক্তিশালী হইবে বলিয়! মনে করেন না? জার নিজের 
ভূমিতে ছুটী বিদ্বেশী৷ উন্মত্ত হগ্ুকে মরপাঝ্ক যুদ্ধ চালাইতে দিয়া, 'ছুশ, হ্বগৃহ ও স্বীয় সমস্ত 
কিছুই যাহাতে ন। ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তা দেখা অতীব প্রশ্নোজন বিবেচনা! কর! কী অহিংস 
প্রতিরোধের কর্তব্য ন/ ?” 


এর জবাবে আমি বলিয়াছিলাম £ 

উঃ। এই প্রকে স্পষ্টতই এক অমাক্সকথুক্তির অধতারণ! রহিয়াছে । বছ শতাবী ধয়িয়। 
ব্রিটিশরা আত্মরক্ষার জন্কু স্বীয় পেশীর উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে, সেই 
ব্রিটিশদের মমে তি বিশ্বাস তারতীয়দেয় মনেই খুব স্পষ্ট ছাপ দিতে পানে নাই, তাহা! সহস। প্রবেশ 
করাইয়। দিতে পারি না| আহিল শক্তি হিংসার মত একই পন্থায় কাজ কারবে না। 
ভারতভূমির উপর দিত্রধাহিনীকে” ঘুক্ধ করিতে না দেওয়ায় বিরক্তি আরে! বাড়িবে, 
ইতিপূর্বেই আমার প্রস্তাযে তাহ। দেখা দিয়াছে । প্রথমট। অনিবাষ দ্বিতীয়ট। অনিশ্চিত । 

আবার, প্রস্থান ঘদি সংঘটিত হয়ই তযে তাহ1 শুধু মাও অহিংস চাপের ফলে হইবে ন|। 
জার পুরাতন দখলকারীফে, প্রভাবিত করিবার পক্ষে যাহা' হথে্ট, তাহ! 
আক্রাদককে দূরে রাখিতে বেট! প্রয়োজন তাহ। হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইবে । অতএব 
ব্রিটিশশাসকদের প্রতুন্ব আমরা কয় প্রদানে জন্বীকৃষ্তি ও বছুবিধ উপায়ে অগ্রাহ ফিতে 
পায়ি। জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে এগুলি কিন্তু প্রঘুক্ত হইতে পারে না। 
জাপানীদের সম্দুধীন হইতে প্রন্তত খাকিলেও, অহিংস প্রচেষ্টার ভ্বারা জাপানীদের 
ভাড়াইয়। দিতে সফল হয গুধুযা এই অনিশ্চিত অঙ্থমামের উপর নির্ভর কির! জান! 
ভ্রিটিশদের তাদের হবিধাজমক অবস্থা ছাড়িরা দিতে বঙ্গিতে পারি ন!। 

সর্বশেষে, জামর। আমাদের নিজন্ধ উপায়ে রক্ষ| করিঘ। আমাদের অহিংসানীতি 
ব্রিটিশদেয় উপর এমন চাপ দিতে দিষে লা, ধে চাপে তার! ভান্তির! ধাইবে। একাজ 
* স্বরিলে আমাদের গন্ভ বাইশ ধতমরের সম ইতিয়াস অন্বীফায় করা হইবে ।” 
(হয়িজন, ৫ই ভুজাই, ১৯৪২, গত ২১" ) 
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আমার পরিচালিত কর্মপন্থার অহিংস শক্তি ইংয়াজদের প্রস্থান করিতে 
বাধা করার পক্ষে যথেষ্ট হইলে তাহা জাপানী অধিকারকেও নিবাদিত করাৰ 
পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী হইবে, এবং সেইজগ্যই ব্রিটিশ শক্তির ভারত হুইতে 
সৈন্ত সরাইয়া লওয়! উচিত, এই মূল সিদ্ধান্ত হইতে সরিয়া আসা আমার উচিত 
নয় এই উল্লিখিত অনুমানটী আমার লাংবাদিকটার | ব্রিটিশ সৈশ্কের 
অবস্থিতি_ মিবান্চণের উদ্দেশ্তে গৃহীত একপপ অন্থমানের অসম্ভবতা আমি 
দেগাইয়াছি। অহিংস শক্তিতে আমার বিশ্বাস অপরিবর্তনশীল, কিন্তু ব্রিটিশরা 
জাপানী বিভীষিকার সহিত যুঝিতে তারতবর্ষকে বদি প্রয়োজন মনে ফরিয়! 
ঘটিবপে বাবহার করিতে চায়, তবে তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেস্তে আমি 
অহিংস শক্তি ব্রিটিশের সন্মুথে উপস্থিত করিতে পারি ন1। 

৩৩। জাপানীদের প্রতি আমার আবেদন হইতে নি্লিখিতটী উদ্ধৃত 
কবিয়া গ্রন্থকার তার ওম্ুমান দৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন : 

“আর সাম্ত্াজ্যবাদকে নিশ্চিতরূপে প্রতিয়োধ করিবার অতুলনীয় পরিস্থিতিয় ধো আমর! 
রহিয়াছি। ওই সাগ্রাজাবাদকে আমর! আপনাদের (জাপানীদের) সাআীজাবাদ ও নাৎসীবাদের 
অপেক্ষ। কিছু কম তবপ। করি ন।।” 

এর পরের বাকাগুলি গ্রন্থকার নিজের সুবিধায় বাদ দিয়াছেন। এইগুলিতে 
তার অনুমান দৃঢ় ছুইবার পরিবর্তে মোটের উপর অসযধিত বলিয়া প্রকাশ 
পাইৰে। বাফ্াগুলি এই £ 

“আমাদেক ইহাকে (ভ্িটিশ সাজাজাহাদকে ) প্রতিরোধের অর্থ ত্রিটিশ জনগনের অবিষ্ট 
নয়। আমর! উহাদের রূপান্তরিত করিতে চাই। ত্রিটিল শাসদের বিক্ুদ্ধে আমাদের হই 


নিয়ন িপ্রোহ। দেশের একটী প্রধান দল -বিদেলী শাসকদের লহিত মারাত্মক অথচ বনুধূর্ণ 
হিষাঙে লিগ্ত। 

“কিন্ত, এই ক্ষেত্রে ভার! বিদেশী শক্িগুলিয় নিকট হইতে সহায়তার প্রয়োজনযোধ করে 
না। আমি জানি আপনাদের গতীয়াবে ভূল বুঝানে! হইয়াছে থে হখন আপনাদের ভারতাক্র মণ 
অভ্যাস, তখম বিজ্রপ্তিবৃ্দকে বিপন্ন হিয়ার জন্য এই বিশেষ মুহূর্তটী আমর! বির্াচিি 
কমিগ়াছি। ভ্রিউিপের জনুবিত্যকে বদি আদর! আযানের ছুযোগে পরিণন্ত করিতে তীফিভায়, 
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ভাহা। হইলে প্রা» তিন বছর পূর্বে ঘুদ্ধ হখন গুরু হু তখনই চাহ্তাম। ভারত হইতে 
ত্রিটিশ-শক্তির প্রস্থানের দাবীকে কোনোমতে ভূল বোবা! উচিত নয়। ভারতের 
স্বাধীনতার জন্ত আপনাদের তথাকশিত উদ্বেগ বদি আমাদের বিশ্বাস করিতেই হয় তবে 
ব্রিটেন কতৃক ওই স্বাধীনতায় স্বীকৃতির পর আপনাদের ভারতাক্রমণের কোনে। ওজুহাতই 
থাকে না। অধিকস্ত চীনের বিরুদ্ধে আপনাদের নির্মম আক্রমণ প্রচারিত ঘোষণাকে 
সংশয়াচ্ছর করিয়া তুলে । 

“ভারত হইতে আপনার) স্বৈন্ছিক অভার্থন! লাভ করিবেন, এই বিশ্বাস ঘদি আপনাদের 
থাক্ষে তবে সে বিশ্বাস অতি শোচনীয়ভাবেই ভাতিবে, এ বিষয়ে কোনোরূপ ভূল না করিবার 
জভ আপনাদের অনুরোধ করি। ত্রিটিশের প্রস্থান-আলোলনের লক্ষা হই 
ব্রিটিশ সাস্রাজ্াবাদ জার্মান নাৎসীবাদ অণব। আপনাদের দৃষ্টান্ত যে কোনে! নামেরই সমরবাদী ও 
সাতাজাবাদী ছুরাকাঞঙ্দ। রোধের উদ্দে্ঠে ভারতকে জাঁধীন করিয়। প্রস্তত করিয়। তোল।। 
ভাহা! বদি না কর! বায়, তবে শুধু অভিসার মধোই সমরবাদী স্পৃহা ও আকাঙ্ষার যিলং 
আছে এই বিশ্বাস সম্বেও আমাদের সার। পৃথিবীর সমরসজ্জার হীন দর্শক হইতে হইবে। 
ঘে চক্রশক্তির সমবার হিংসাকে ধর্মের পযায়ে আনিন্প। তুলিয়াছে, আমার ব্যভিগত আশ*কা 
মিশ্রশতিবৃন্দ তারতের ন্বাধীনত। ঘোষণ! ব্যতিরেকে তাদেয় পরাজিত করিতে সক্ষম হইবে না। 
আপনাদের ঘুদ্ধের নির্মমতা ও নিপুণতার দিক বইতে মিত্রশভিবৃন্দ আপনাদের পিছনে ফেলিতে 
ন। পারিলে তার। আপনাদের ও আপনাদের জংশীদারদের পরাভূত করিতে পারিবে ন1। 
ক্বিন্ত তার! ওর নকল করিতে থাকিলে তাদের গণতস্ত্র ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্ত পৃথিবীকে 
রক্ষা করার ঘোষণ। নিরর্থক হইয়া ধাইযে । আমার মনে হয় আপনাদের নির্মমতার অনুকরণ 
ছাড়ির। দির। এখনই ভারতের স্বাধীনতাকে ঘোহণ। ও স্বীকার করিলে এবং ছিধ 
ভারতের খবাধ্যতামূলফ সহযোগিতাকে স্বাধীন ্ভারতোর় দৈচ্ছিক সহযোগিতায় রূপান্তরিত 
করিতে পারিলে তাঁরা বথেষ্ট শক্তি সঞ্চয করিতে পায়ে । 

“ত্রিটেদ ও হিএশতিতৃন্গের নিকট আদর? ভায়ের দাগে, তাদের ঘোষণায় প্রথাণ কপ ও 
তাদেরই ব্বীন স্বার্থে আবেদদ করিয়াছি। আপনাদের কাছে জাসি আবেদন জামাই মাদবভায় 
নাষে। আমার অভ্ভুত ল।গে, নির্ময ঘুদ্ধ ব্যাপার ফাক্ষয়ই একচেটিয়ানয় এইটা আপনা! দেখেন 
না। হি দিত্রশক্তি দা হয় তবে অন্ত কেহ আপনাদের পদ্ধছিতে উন্নততর হইর। আপনাদেক 
স্ব দিক্লাই আপনাদের নিশ্চিত পয়াজর ক্ষরিঘে। জনগলা হি কয়েনও, স্ববু 
আপনাহের জবলাধান্ণ গর্ব করিতে পারে এম ফোনে! দান জাখনায়। রাখিয়া খাইছে 
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পারিবেন না। নিয় কাজ নৈপুণ্যের সহিত সাধিত হইলেও তাহাতে তার। গর্ব করিতে 
পাবিবে না । 

জয়লাত করিলেও প্রমাণ হুইবে নাথে আপনারাই ঠিক পথে ছিলেন ; শুধু প্রমাণ হইবে 
আপনাদের ধ্বংসের শক্তি ছিল বৃহত্তর । একখ। ম্পষ্টত মিদ্রশক্িবৃন্দের প্রতিও প্রধূঞ্জ, হি 
না তার। এশিয়া ও আফ্রিকার অপর সহগ্ত পরাধীন জনগণকে স্বাধীন করিবার আন্তরিকতা ও 
প্রতি রতি হ্বরপ এই মুহূর্তেই ভারতকে মুক্তি দিবার যথার্থ ায়োচিত কাজ সম্পন্ন করে। 

'ব্রিটেনের প্রতি জামাদের আবেদনের সহিত যুক্ত রহিগ্নাছে ভায়তে মি সৈগ্ক থাকিতে 
দেওয়ার দ্বাধীন ভারতের ইচ্ছার প্রস্তাব। আমর! যে কোনে। মতেই মিত্রশকজির কারণের ক্ষতি 
করিতে চাই ন। তাহা প্রমাণ করিবার জ্য ও ব্রিটেনের ছাড়িয়া আস! দেশে আপনাদের অবতরণ 
কারতেই হইবে এই ভুল খিশ্বীসে আপনাদের চালিত হওয়া! হইতে দিবারণ করিবারদন্ প্রস্তাযট 
রচিত হইগাছে। এরাপ বিশ্বাস বদি আপনার। পৌষণ করেন ও কার্ধে পরিণত করিতে চান, 
ঠাহা হইলে, পুনরাবৃত্তি কর। অনাবগ্ঠক, জামাদের দেশের সম্ভাব্য সকলসংহত শক্তি দি 
আপনাদের প্রতিয়োধ করিতে আমর। ধিফল হইব না। আমি আপনাদের কাছে এই 
আশায় আবেদন করিতেছি যে আমাদের আলোলন হসতে। আপনাদের ও আপনাদের 
অণ্শাদারদের় ঠিক পথে প্রভাবিত করিবে এবং যে নীতির অবসান. আপনাদের নৈতিক 
ধ্ব'সে ও মানুষের অবনতিতে, তাহা। হইতে আপনাদের ও তাদের সরাইয়া দি । 

“আমার আবেদনের প্রত্যুত্তর আপনাদের নিকট হইতে সাড়। পাওয়ার আশ! ব্রিটেনের 
নিকট হইতে পাওয়ার আশার চেয়ে অনেক কম। আসি জানি ব্রিটিশজাতি ভ্তীক্লবিচাঙ্ঈযৌধ- 
গহীন নয় এবং তার জাহায় জানে। আপনার! বিচার করিতে যথেষ্ট সক্ষম কী না আমি 
জানি না। জহি পড়িঘা জানিন্াছি ঘে আপনারা! তয়বারি ভিন্ন অন্ত কোনে। আবেদনে 
কর্ণপাত করেন না। আপনারা অতি নিষ্ঠুরভাবে মিথ্যা-বর্ণিত হইয়াছেন এবং জামার ইচ্ছা 
হয় দে আপনাদের ছাদয়্ের উপযুক্ত তন্ত্রীতে স্পর্ণ করি! মানবপ্রকৃতির সাড়া দেওয়ার প্রবৃত্তির 
উপর আফার জনির্বাণ বিশ্বান জাছে। সেই বিধাসের শদ্কিভেই আমি ভারতের আসন 
আঙোলমের রখ চিন্ত। করিয়াছি, সেই বিশ্বাসই আপনাদের নিকট এই আবেদনকে ত্বরান্বিত 
করিয়। ভুলিয়াছে।" 

(হরিজন, ২৬শে ভুলাই, ১৯৪২, পৃষ্টা ২৪৩) 
এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি ভুলিয়া ফিবার কারণ এটা গ্রন্থকারেকস 
ইংগিতের পুরা! অবাধ । ইহা! হিগ্রভ ৮৯ আগষ্টের প্রস্তাবে বিষেচিন্ধ 


১৭৩ এম, কে. গান্ধীন্ন জবাব 


আঙ্গোলনের সম্পর্কে আমার সমগ্র মনোভাবের উন্মুক্ত হ্বার। কিন্তু 
্রন্থকারের তৃণে বহু তীর আছে। কারণ "তাদের (জাপানীদের ) দাবীগুলি 
যানিয়া লইতে” আমি প্রস্তত ছিলাম, তাঁর এই অন্থ্যানের সমর্থনে তিনি 
বলিতেছেন ঃ 

৪ুধু একট প্রবল আবেগের বশে তিনি (আমি ) এরূপ আত্মসমর্পণ করিয়া! ফেলিতেন। 
এই আবেগ হইল, এবিষয়ে খুব অগ্সই সন্দেহ আছে, ভারতবর্ধকে যুদ্ধের বিভীবিক1 হইতে 
সরাইল! রাখিবার ইচ্ছা। ৷” 

ভাষাস্তরে, ব্রিটিশ শাসনের সহিত জাপানী শীসন বিনিময় করিতাম। 
আমার অহিংসা অতি কঠিনতর বস্ত দিয় গঠিত। যে ব্রিটিশ প্রতুত্ব 
বিভীষিকারও বিভীবিকা তার অবসানের অন্ত আমি যুদ্ধের সর্ব বিভীষিকার 
সন্গুখীন হইতাম, হরিজনে এই মর্ষে সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার সম্ভব লেখার 
আলেকেও এইরূপ আবেগ দেখিতে পাওয়া শুধু ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষৃতেই 
সম্ভব । আমি এই প্রতৃত্বে অধীর, কারণ আমি সর্বগ্রাকার প্রতৃত্বেই অধৈর্ধশীল। 
আমি শুধুমা্জ একটা “প্রবল আবেগের বশ" সেটা ভারতের স্থার্ধীনতা। 
এটা গ্রন্থকার যে যুক্তিতে আমাকে অযৌক্তিক আবেগের জঙ্ অভিযুক্ত 
করিয়াছেন, সেই যুক্তিতেই স্বীকার করিয়াছেন। এইভাবে নিজের মুখেই 
নিজেকে তিনি দোষী করিয়াছেন । 

৩৪। অভিযোগপত্রের ১৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিতেছেন ; 

“পন্ধিশেষে ওয়াং কথিটির গত ১৪ই জুলাইয়ের প্রস্তা পাশ করিবার পর ওয়ার্ধায় 
সাংবাদিক সশোলনে হিঃ গান্ধী কডৃকি উচ্চারিত' বিখ্যাত ফথাগুলি রহিয্নাছে। ইহাতে ল্পষ্ট 
দেখা হায় সেই প্রাথমিক পরিস্থিতিতেও তিনি চরম আন্দোলনের জন্ত সম্পূর্ণ দৃপ্রতিজ ছিলেন : 

“প্রস্তাষে প্রস্থান বা! আলাপ-আলোচনার কোনো স্বানই ঘাকী নাই। জায়েকবাক 
হুযোগ দিবারও কোনো। প্রশ্ন নাই । মোটের উপয় ইহ প্রকান্ড বিজ্বোহ।" , 

“মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করিয়া) সংকট বাড়াইদ| দিষায় জন হায় 
গতর্ণমেপ্টকে এপ্স অস্থিযুক্ত করিয়।ছেদ ও হত প্রকাশ কষত্িয্াছেন ছে জালাপ-আলোচসার জন 
নিঃ গাস্থীযস যোন্বাই বস্তায় উল্লিখিত অনু্রহক্ষাদের়,ছযোগ জওয়। উচিত্ত ছিল, ভাগের ধিকট 


এম. কে. গান্ধীর জবাব ১৭১ 


জবাব মিঃ গান্ধীর একমাস আগেকায় উত্তি: “প্রস্থান বা আলাপ-জালোচমার কোনে স্থাদই 
বাকী নাই ।” অধিকন্ত কাগ্রেসের দাবীগুলি গৃহীত না হইলে ওয়ার্ধ। প্রস্তাব গণ-আন্দোলনের 
ভয় দেখাইক্সাছিল। বোম্বা প্রদ্তাক আরেকটু অগ্রসয় হইয়াছিল । ফেট্কু বিলম্ব 
হওয়ার সম্ভাবনা, সেটুকুও*বিলম্ব হইলে উহা। আন্দোলনের তয় দেখায় নাই। উহা আন্দোলন 
অন্পুমোদনম করিয়াছিল, আর ঘদি ফোনে! বিলম্ব বিবেচিত হইয়াছিল, তবে ঘাহা। সব 
বল! হইয়াছে তার আলোকে ইহা। কী বিশ্বাস করিবার অস্তত ভালে! ঘুক্তিও নাই ধে উদ্ধার 
(বিলম্ব) সুযোগ লওয়ার কথা ছিল আলাপ-আলোচনায় উদ্দে্ছে নয়, ইতিপুবেই যে পরিকল্পনার 
তার দেওয়া হইয়াছিল রচয়িতাদের উপর ও ঘেট। এখনে। কাধে পরিণত হইবার পক্ষে প্রন্থাত 
হইতে পারে নাই, তাহাতে সমাপ্তি স্পর্শ দিবার উদ্দেষ্টে ?" 

আমি অবিলম্বেই দেখাইব যে আমার প্রতি আরোপিত *বিখ্যাত কথাগুলি” 

ংশত বিকৃতি ও অংশত অন্থচিত প্রক্ষেপন; ১৯শে ভুলাই ১৯৪২এর 
হরিজনে প্রকাশিত ওয়ার্ধ। সাক্ষাতকারের নির্ভরযোগ্য বিবরণীতে উ্ছা! পাওয়া 
যায না। ওয়ার্ধা সাক্ষাতকারের অংশটা আমাকে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত কন্সিতে 
দেওয়া হুউক, তাহাতে উদ্ধৃতির যে অংশট1 বিকৃত বলিয়া দাবী করি, তাহা 
নির্ভূলরপে প্রকাশিত আছে £ 

“আপনি কী আশ! করেন ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট জআলাপ-আলোচন!1 শুরু করিবে ?” 

“হয়তে। করিবে, কিন্ত জানি ন। কাদের সহিত করিবে । কারণ এট। এক দল বা আরেক 
দলকে তুষ্ট কগ্িবার প্রশ্থ নয়। কারণ কোনো! দল বিশেষের ইচ্ছার মিকট উল্লেখ বাতীতই 
ব্রিটিশ শক্তির ধিন! জর্তে প্রস্থানই আঙ্গাদের দাধী। দাধীট! তাই তার ভাষাতার উপর 
গ্রতিষিত । জধগ্ঠ ইহাও সম্ভব যে ত্রিটিশর। প্রস্থানের জন্তু জালোচন। চালাইতে পারে। তাহা! 
করিলে সেটা তাদের হনামের বর্ধক হইবে। গ্তখন এট) গ্রস্থানের ব্যাপার থাকিবে হা। 
দেরী হইলেও ব্রিটিশরা হদি বিঙিন্ন দলেয় সহিত উল্লেখ বাতিয়েকেই ভারতের স্বাধীনতা 
স্বকারের বৃদ্ধিটা উপলদ্ধি করে, তাহ হইলে লবই সম্ভব । কিন্তুবে ধিবরে আমি জোর দিলে 
চাই তাহ! এই ; হথ। প্রস্থাজেক প্রত্ভাবে জলাপ-্জালোচজার কোলে স্থাসই 
বাকী মাই! হয তায়! খাধীনতা স্বীকার ফরুক না হর না! করুক। সেই শ্বীকার করার 
পরে অনেক কিচুই ঘটতে পায়ে। কারণ সেই এফটী কাজের হারায়ই ব্রিটিশ গুভিনিধিকা 
সবর দেশেস্স প্রতিচ্ছবি ধদলাইয়| ছিতে ও জঞ্রগণের হে আশ] সংখ্যাতীত ভাষে হায় খার খার্ধ 


১৭২ এম. কে. গান্ধীর জবাব 
হইদাছে তাক পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন ৷ অভএব ব্রিটিশ জনগণের ব্বপক্ষে হখনই এ মং 
কাধ সাধিত হইবে, তখনট উহ! ভারতবর্ধ ও পৃথিবীর ইতিহাসে লাল তারিখের দিম বলিয়' 
পরিগণিত হইবে । আর, যাহ! আজি বলিদলাছি, বুদ্ধের ব্যাপারেও এর গভীর প্রভাব পড়িবে” 
(বড় হরফ জামার ) (হরিজন, জুলাই ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৩৩) 
অভিযোগপত্রের অন্থুন্ূপ উদ্ধৃতিটী আমি নীচে বড় হরফে দিতেছি ঃ 

“প্রস্তাবে প্রস্থান বা আলাপ-আলোচনার কোনো স্থানই বাকী 
নাই।” 

যে প্রসংগ হইতে এটি ছিন্ন ও বিকৃত করা হইয়াছে, তার মধ্যে ইহা 
সম্পূর্ণভাবে অবান্তর | “আপনি কী আশ! করেন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আলাপ- 
আলোচন! শুরু করিবে?” এই প্রশ্নের আমি জবাব দিতেছিলাম | প্রশ্্টাব 
জবাব স্বরূপ হুরিজনেব প্রকাশান্থ্যায়ী “প্রস্থানের প্রস্তাবে আলাপ-আলোচনাৰ 
কোনো স্থানই বাকী নাই” বাক্যটা সম্পূর্ণভাবেই বোধগমা এবং পূর্বগারমী ও 
পরবর্তী বাক্যগুলির সহিত এক ভাববিশিষ্ট। 

৩৫ | বিক্কৃত বাক্যটার সহিত আরে! ছুটীকে বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
সেগুলি এই £ “আরেকবার হ্থযোগ দিবারও কোনো! প্রশ্ন নাই । মোটের উপর 
ইহ! প্রকান্ঠ বিদ্রোহ ।* দাগ দেওয়া গ্রস্থকারের। হরিজনে প্রকাশিত 
সাক্ষাতকারের বিবরণীর মধ্যে বাক্য ছুটাকে কোথাও পাওয়া যাইবে না। 
“আরেক বার ন্থুযোগ দিবার কোণো' প্রশ্ন নাই” কথাটা আমার জবাবের মধ্যে 
প্রকাশিত তাদের নিকট আমার যাওয়া সম্পর্কে আলাপ-আলোচন! বিষয়ক 
প্যারাপ্রাফে কোনো স্থান লাভ কর্সিতে পারে না। “প্রকান্ত বিভ্রোছ” 
সম্বন্ধে; কথাটা আমি অছিংস বিশেষণ সহ স্িতীয্ম গোলটেবল বৈঠকেও 
ব্যবহার করিয়াছিলাম। কিন্তু সাক্ষাতকারের মধ্যে কোথায়ও ইহা! নাই। 

৩৪। বাক্য ছুটা কীরপে গ্রস্থকারেরু উদ্ধৃতিয় মধ্যে প্রবেশ করিল তাছা 
জানিতে জানি নিজেকে ভারাক্রান্ত করিয়াছি । সৌভাগ্যক্রষে *খে জুন 
যখন এই জবার টাইপ কয়া হইতেছিল, তখন হিন্ুস্থান টাইমসের ফাইল 


এষ. কে. গান্ধীব জবাব ১৭৩ 


আসিল। প্রীপিয়ারীলাল ওটী চায়াছিলেন। এর ১৫ই জুলাই ১৯৪২য়ের 
সংখ্যায় নিম্োক্ত বারাটা আছে £ 
ওয়ার্ধাগঞ্জ, জুলাই ১৪ 

প্রস্তাবে প্রস্থানের ব। আলাপ-আলোচমার কোনে। স্থানই বাঝী মাই? হয় তার! ভারতের 
স্বাধীনতা স্বীকার করুক নাহয় ন! করুক," সেবাগ্রামে সাংবাদিকদের সাক্ষাতকারকালে 
কশগ্াসর প্রস্তাব সম্পক্কিত প্রন্নের জবাব দিবাব সময় মহাত্বা! গান্ধী এই উক্তি কয়েন। ভিনি 
জোর দিলনা বলেন যে তিনি বাকা। চীহিতেছেন তাহা। কাগজে কলমে নয়, একেবারে বাস্তবভাষে 
ভারতের স্বাধীনতা শ্বীকায় ৷ 

ঠার আন্দোলন সপ্মিলিত জাতিবৃন্দের সমর প্রচেষ্টা যাধ। দিযে না! কীনা! এবিবর়ে 
ল্লদ্রাসিত হইয়া মহাত্মা গাঙ্ধী বলেন £ “শুধু চীনের সহ্বা়তা করিবার জন্তই নয়, সিত্রশক্তির 
লাতত এক সাধারণ কারণ হৃষটির জন্ভ আলোলন বিবেচিত হইয়াছে ।' 

কমন্স লতায় মিঃ আমি সাম্প্রতিকতম বিবৃতির প্রতি তার মনোযোগ আ্বাকংণ কয়! 
হলে মহাঝ্সা! গান্ধী বলেন* আমি অত্যন্ত ছুঃখিতহে আমাদের সেই প্রবলতর এন বিভ্তাসে 
“ধার পুনরাবৃত্তিতে কর্ণপাত করিবার দুর্ভাগা হইবে, কিন্তু সম্ভবত তাহা গল্তব্যাতিসুখী 
রনগাণয় যা দলটার পপক্গেপ'বিলম্বিত করিতে পারিবে না” মহাজ্ধা গান্ধী আরে। হলেন, 
আরেকবার হযোগ দিবারও কোনো প্রশ্জ নাই । যোটের উপর ইহ! প্রকান্থ বিজ ।' 

হুর আন্দোলন কী রপ পরিগ্রহ করিবে দিজ্ঞাসা কর] হইলে নহাক্সা! গাী বলেন: 
মতদুর সম্ভব বৃহওম ভিত্বিতে গণআলোলনেয় ধারণ! হইয়াছে । গণজাঙ্গোলনে হাহ! কিছু 
বস্তু ফর] সপ্তব অথবা] জনসাধারণ হাহা কিছু করিতে সক্ষম, সমঘ্তই এর হথ্যে লওয়। 
হতয়াছে খাটি অহিংদ ধরণের গণজান্দোলম হইবে ইহ। | 

এইবার কায়াধরণ করিষেন কীন! জিজাস। কয় হইলে নহাস্থাগান্থী বলেন : ''এটা। তো! খুব 
নরম ব্যাপার । এবারে কায়াবরণ বলিয়া! কিছু নাই। ইহাকে হথাসত্বব সংক্ষিপ্ত ও জন্ড 
কর।হ জাঙার জভি্ধাহ।' 

এ, পি, আই 

৩৭। এই বার্ঠাচী আমার চোখ খুলিয়া! দেয়। বাধায় রচনা ও বন্কৃতার 
্ান্ত সংবাদ বা অতিরজিত সংক্ষি্তকরণের জন্ত নাকে গ্রারই এবন মহ 
করিতে হয় যেন বিলা-বিচারে দও ভোগ করিতেছি। এটী পুর হন্দ না হইলেও 


১৭৪ এম. কে. গাস্ধ্ীয় জবাব 
মন্গ হইবার পক্ষে ঘথেষ্ট। উপরোক্ত এ, পি-র সংক্ষিপ্ত-সারই গ্রস্থফারের 
স্বান্ত উদ্ধৃতি ও বাড়তি বাক্যগুলির উৎপত্তির সন্ধান দিতেছে । যদি সেই 
উৎপত্তিই তিনি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 
কেন তিনি তাঁর সম্মুখে বিগত ১৯শে জুলাইয়েব হরিজনে পূর্ণ সাক্ষাৎকারের 
নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকাসত্বেও ওই সন্দেহপূর্ণ ও অনস্থমোদিত উৎপত্তি 
ব্যবহারের জন্ত স্বীয় পথ হইতে লরিয়া আলিয়াছেন । আমার বিরুদ্ধে মামলা 
সাজাইবার উদ্দেস্তে তিনি অতি উদারভাবে (যদিও অসংলগ্ন ও পক্ষপাত- 
সম্পন্নভাবে ) হরিজনের স্ৃপ্তগুলি ব্যবছাব করিয়াছেন! অভিযোগপত্রের 
১৩ পৃষ্ঠায় তিনি এইভাবে অভিযোগ শুরু করিয়। ১৪ পৃষ্টায় মিথ্যা উদ্ধৃতির 
আশ্রয় লইয়াছেন : 

“এই বিহয় হইতে শুরু করিয়। মিঃ গান্ধীর সংগ্রামের ধারণ। জ্রুত বাড়িয়া উঠিতে থাকে । 
এ বিহয়ে ভার রচনাবলী পুরাপুরি উদ্ধত করিযার পক্ষে অতি দীখ, কিন্ত হরিজনের নিয়োক্ত 
সংগ্রহগুলি তার মনের গতিপথ পরিষ্কাররূপে উদ্জ্বল করিতেছে ।"" 

সেই পৃষ্ঠাতেই তিনি হরিজনের ২৩৩ পৃষ্ঠা হইতে আলোচ্য সাক্ষাৎকারের 
বিবরণী হইতে শ্রংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন । অতএব একথা আমি মনে করিতে 
পারিতাম যে পরীক্ষার্ধীন উদ্ধৃতিটী হয়িন হইতেই লওয়া হইয়াছে । কিন্ত 
এখন ইহ]! স্পষ্ট যে তাহ! হয় নাই। কেন নয়? উপরোক্ত এ, পি-র বিবরণী 
হইতে যদি তিনি তিনটা বাক্য লইয়া থাফেনই, তবে কেন তিনি যেগুলি এ- 
পির বিবরণীতে নাই সেগুলিকে তারকা-টিছ্িত করেন নাই? বেশী তল্লাশ 
আমি আর চালাইব না। উছা আমকে গভীর বেদনা! দিয়াছে। 
সাক্ষান্তফারের নির্ভরযোগ্য পাঠের মধ্যে অপ্রাপ্তব্য বাক্য ছুটা কীরপে 
এ-পিক সংক্ষিগুলারের় তিতর স্থান পাইল. জানি না। গতর্ণমেন্টের পক্ষেই 
ইছা সন্ধান কয়া উচিত, ঘদি সন্ধান ভার। করিতে চাছেনই । 

৩৮। গ্রস্থকারের উদ্ধৃতি ক্রুটিযুক্ত প্রকাশ পাওয়ায় এর উপর গ্রথিত 
টার সঙ সিদ্ধান্ত & অন্যান নিশ্চয়ই খুলিলাৎ হইবে । আমার মতে ভাই 


এম. কে. গান্ধীর জবাব ১৭৫ 


গভর্ণমেন্ট শুধু মাত্র “তাতাইয়া দেওয়ার” অপরাধে নয়, পূর্বস্থিরীত আকম্মিক 
আঘানতর দ্বার! সংকট আমন্ত্রণ করারও অপরাধে অপরাধী হুইয়া আছেন। 
সমগ্র ভারতব্যাপী গ্রেফতারের যে ব্যাপক প্রস্ততি তারা করিয়াছিলেন, তাহা 
বাতাবাতি হয় মাই। ওয়ার্ধা প্রস্ত।ৰ ও বোস্বাই প্রস্তাবের মধ্যে, প্রথমটা ব্যাপক 
অইন অমাগ্ভ আন্দোলনেব শুধু ভয় দেখাইয়াছিল, জাঙ্গ দ্বিতীয়টা তাহা 
অনুমোদন করিয়াছিল, এট বলিয়া ছুয়ের মধ্যে বৈষম্য টানা অন্তায় হুইয়াছে। 
প্রথমটায় শুধু নিখিল ভাবত কংগ্রেস কমিটী কতৃর্ক অন্থমোদনের প্রয়োজন 
হঈয|ছিল, কিন্তু ছুয়েরই ফল একট ছিল অর্থাৎ উতয়েই বুষাপড়া বার্থ হইলে 
আমাকেই আন্দোলনের নেতৃত্ব ও পরিচালন|র ক্ষমতা দিয়াছিল। কিন্ত 
বিগত ৮ই আগষ্টেব প্রস্তাবের দ্বারা আন্দোলন চিত হয় নাই । আমার 
কাজ করিবার পূর্বেই তারা শুধু আমাকে নয়, সমস্ত ভারতময় প্রধান 
প্রধান কংগ্রেসীদের গ্রেফতার করিয়াছিলেন। এইতাবে আন্দোলন শুরু 
কবিয়াছিলেন আমার পরিবর্তে গভর্ণমেপ্টই, তারা এটাকে এমন আকার 
দিযাছিলেন যাহা দিবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, ও যাহা? আমাক 
পবিচালনাধীনে থাকিলে কখনো ধ্ীরূপ সম্ভব হইত না। নিঃসন্দেহে ইহা 
“সংক্ষিপ্ত ও জ্রুত” হইত, গ্রস্থকারের অনুমান মত হিংসতাবে নয়, আমার 
জ্ঞনাস্কুযায়ী অছিংসতাবে | গভর্ণমেন্টইকিস্তু তাদের ছিংস কান্জের দ্বারা ইছা 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। তারা আমাকে নিঃশ্বাস লইবায় সময় টুকু 
দিলে আমি বড়লাটের সাক্ষাৎ কামনা করিয়া প্রতিটি দাযুফে কাজে লাগাইয়া 
কংগ্রেস্র দাৰীর যুক্তিযুক্ততা দেখাইতাম। তাই প্অনুগ্রহকালের”" ন্ুযোগ 
লওয়া হইত “পরিকল্পনায় সমাপ্তি স্পর্শ দিবার জন্ত, যে পরিকল্পনার তার 
রচিক্লিতাদেয উপর দেওয়া হইয়াছিল ও বাহ! এখনো! কার্ধে পরিণত হইবার 
পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে নাই”, ইহা! বিশ্বাস করিবার (প্রস্থকারের একটা 
বিশ্বাসই থাকিবে ) “তালো"-*মন্থ”? কোনো “বুক” নাই। এইরূপ বিশ্বাস 
পোষণ করিবার উদ্দেপ্ত প্রন্বকারের পক্ষে নিখিল ভারত ক্ংগ্রেল কহিটির 


১৭৬ এম. কে. গ্রান্ধীর জবাব 


বোম্বাই অধিবেশনের সমগ্র কার্ধ বিবরণী, এমন কী,__-গণআন্দোলনেক 
উল্লিখিত ধারা ব্যতীত--এর প্রস্তাবের প্রধান অংশগুলি আর ওই অদ্ভুত কথা 
“অছিংস' যেটাতে আমি এখনই যাইব, এই সবগুলি অগ্রান্থ কর! প্রয়োজন 


হইয়াছে । 

৩৯। বিবাদ পরিহার করিতে, বুঝাপড়া করিয়া উদ্দেশ সাধন করিতে 
এবং কংগ্রেসের লক্ষ্য কখনো কোনোভাবেই মিন্্রশক্তিদের প্রতিবন্ধক হইত 
না তাহা দেখাইতে কত ব্যগ্র ও আত্তরিক ছিলাম তাহা প্রমাণ করিবার জন্য 
আমি বক্তৃতা ও রচন! হইতে নীচে উদ্ধৃতাংশ দিতেছি £ 

“** ** আমাদের পক্ষে একথা বল! অসত্যতাই হইবে ধে "আদর! কারও সহিত কথ। বলিতে 
চাই না ও জামর! নিজেদের প্রধল ছাদয়ের দ্বারায়ই ভ্রিটিশদের বিতাড়ন করিব ।' তাহ। হইলে 
কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসিবে না; কোদে। প্রস্তাবও উঠিবে না; জামিও সংবাদপত্রের 
গ্রতিনিধিদের মহিত দেখ। করিতে থাকিব ম1।” 

(হরিজন, ২৬শে জুলাউ, ১৯৪২, পৃষ্টা ২৪৩) 


রঙ নং নং দঃ 


প্রঃ “স্বাধীনতার প্রক্জে কোনোরূপ সালিশ নিয়োগ হইতে পারে না?” 

উ; না, স্বাধীনতার প্রন্ধে নয় । যে প্রশ্গগুলিয় উপর পক্ষ লওয়া যাইতে পায়ে, মেই 
ব্যাপারে উহা! সম্ভব । ম্বাধীনতার দীর্ঘ অমীমাংসিত গ্রশ্থকে সাধারণ কায়ণ বলিয়া বিষেচদ? 
করা উচিত। সাহা! হইলে ধু তখনই আমি ভারত-ব্রিটিশ প্রক্জে সালিশ-সন্ভাবনার কথ! 
বিষেচনা। করিতে পারি । "কিন্তু ধদি কোনে! সালিশ ব্যবস্থা হয়ই_ আর তাহ! হওয়! উচিত অয়, 
ভ্তারত আধি বলিতে পারি না কারণ তাহ! বলিলে আমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্তায়ের ন্যায় দাবী 
হইভ-_-তাহ। হইলে ইহ! হইতে পারে গুধু বন্দি ভারততর না ধীজত। ব্বীকৃত হয়।” 

( হয়িজন, ২৪শে দে, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৬৮) 


ঙ্ঃ . ষ্ু ঞ্ ধঃ রঙ 
গ্রঃ একজন ইংরাজ সাংবাদিক ; *...ভারত-ব্রিটিশ সমস্তার জন্য সালিশ নিক্োগের কথা 
হলিবেন কী 1.....৮ 


উঃ “হে ফোনে। দিবেই | খছ পূর্বে আমি অভিমন্ত দিযাছিলাদ বে এই প্র সরছিপ দার 
নিষ্পত্তি ইন্ডে গায়ে 1"... ( হঙ্গিজর, ২৪শে যে, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৬৮ )' 
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আদল সম্গ্রীম এখনই এই মুহূর্তে আরস্ভ হইতেছে ন।। আপনার! কয়েকটা ক্ষমতা 
আম।র হাতে দিয়।ছেন মাত্র । আমার প্রথম কাজ হইবে মহামান্ভ বড়লাটের সহিত দেখা 
কব ভীকে ব"গ্রেসের দাবী গ্রহণ করিবার জগত বুঝানো । ইহাতে ছুই কিন্বা। তিন সপ্তাহ 
লাগবে । উতাবসরে আপনারা কী করিবেন? আমি আপনাদের বলিয়া! দিব। চরক' 
বহিযাছে। অহি"স সংগ্রামে এর স্থান স্থায়ী একপ। মওলান। সাহেবের মনে প্রতিষ্ঠিত না 
পযন্থ আমাক্ষে তার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল । আপনাদের পালনের জন্ত চৌদ্দ দফা! গঠনমূলফ 
কর্মচি রৃহয়াছে। কিন্তু আপনাদের আরে! কিছু কবিতে হষ্টবে এব" তাহাতেই কর্মনুচি 
প্রাণবন্ত তইয়! উঠিবে। আপনাদেব প্রতোকেবই এখন এহ মুহুত হইতেই নিজেদের দ্যা ধীম 
নবন!রী বলিয়। বিষেচনা কর! উচিত, এমনভাবে কাজ কব। উচিত ধেন আপনার! স্বাধীন, এই 
সাস্থাঙ্গাবাদের পদানত আর নন। এটা শুধু ভান নয়। স্বাধীনতা বাস্তবভাবে আসার পূর্বেই 
তাৰ বঞ্চি আপনাদের জ্রালাইয়। তুলিতে হইনে। ক্রীতদাস যে মুহূর্তে নিজেকে মুক্ত 
মানুষ বলিয়া ভাবে সেই মুহূর্তেই তার শুঙ্ঘল ভাডিয়া পডে। সে তখন তার প্রভুকে বলিবে : 
এতদিন আপনার নতদাস ছিলাম, এখন আর নই । আপনি আমাকে বধ করিতে পারেন, 
।কন্তু তা যদি না করেন ও বন্ধন হইতে মুদ্তি' দেন, তাহ। হইলে আপনার নিকটে আমি আৰ 
[কছুত চাহি না। কারণ এখন হুইতে খাদ্য ও পরিধেয়ের অন্য আপনার উপর নির্ভর করার 
পরিবর্তে ঈশ্বরের উপরই নির্ভর করিব । উশ্বর আমাকে খাধীনতার অতুযুগ্র কামন। দিল্লাছেন, 
সেইজন্ট নিজেকে আমি স্বাধীন মানুষ বলিয়। মনে করি ।” 

আমার নিকট হইতে জানিয়। রাখিতে পারেন ঘে মন্ীত্ব বা ও অন্ুযাপ কিছুর জন্ত বড়লাটেব্র 
সহিত দর কযাকবি করিতে ঘাইতেছি না । পূর্ণ স্বাধীনতায় একটুও কমে পরিতৃগ্ড হইবার জন্ত 
যাইতেছি না । হদ্রতে। তিনি প্রস্তাব করিবেন লঘপ-কর, হুয়া ইত্যাদির উচ্ছেদ, কিন্ত আঙ্গে 
বলিবই, ম্বাধীনতার এতট্কুও কমে নয়__" 

আমি আপনাদের একটা মন্ত্র, একটা ছোট মন্ত্র দান করিতেছি। হৃদয়ের পটে তাহ! মুদ্বিত 
করিয়। রাখুন, প্রস্ত্েফটা স্বাস-প্রন্বাস যেন এই মন্ত্রই উচ্চায়ণ করে । বন্ত্রটা এই : “করেংগে ইয়া 
মরে'গে। হয় ভারভবর্ধকে ম্বাধীন করি, নতুব! সেই প্রচেষ্টার প্রাণ বিসর্জন দিষ। চটিয়ন্ত 
দাসত্ব দেখিবার জন্ত খাচিয্স! খাফিব না1।” প্রত্যেক খাটি কংগ্রেসী নরনানী তার দেশকে 
বদদিত্ব ও জীতঙ্গাসত্তবের বন্ধনে লৃঙ্খলিত দেখিতে জীবিত ন! খাকিবার জন্ত অনসনীয় সংকল্প লইয়া 
সংগ্রামে ঘোগমাদ করিবে । ওইটী যেন আপনাদের *পস্সিচয় হয়। সন হইতে কারাগায়ের 
চিন্ত। বাদ ছিন। গভর্থষেন্ট জাষাকে নুক্ত রাখিলে কারাগার পূর্ণ করায় হাংগাম! হইসে 
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আমি আপনাদের মুক্ত করিব । গভর্ণমেন্ট থে সময়ে বিপদগ্রস্ত, সেই সমযেই বহু সংখ্যক বন্দী 
পোষণের গুরুভার তাদের উপর চাঁপাইব না। এখন হইতে প্রত্যেক নরনারী তার জীবনের 
প্রতি মুহূর্তকে এই চেতনায় উদ্ধন্ধ করুক বে ন্বারধীনতা অর্জনের উদ্দোষ্ঠোই সে আহায় করে বা 
জীবন ধারণ করে" এবং বদি প্রয়োজন হয় তাহা। হইলে সেই লক্ষ্যের জন্ত প্রাণ বিসর্জন দিবে । 
ঈশ্বরের নিকট ও সাক্ষ্য-ম্থরপ নিজের বিবেকের নিকট এই অশ্গীকার ককন যে হত দিন পাযস্ত ন! 
স্বাধীনতা অঙ্জিত হয়, তত দিন প্যস্ত বিশ্রাম লইবেন ন1 এব" সেই প্রচেষ্টায় ভীবন বলি দিবার 
জঙ্ট প্রস্তুত থাফিবেন। ঘে জীবন ত্যাগ করে, সে জীবন পাও , যে তাহা বাচাইবার প্রচেষ্টা 
করে, সে তাহ হায়ায়। ম্বাধীনতা ভীক-হৃদয়ের জন্য নয়। (নি-তাঁক-ক'র নিকট প্রদত্ত ৮ই 
আগষ্টের শেষ হিন্দস্থানী বনৃত। হইতে ।) 
খু ম ৫ এ পপ 

প্রথমেই আপনাদের বহি সশ্শ্রীম আজই শুক হইতেছে না। আমাকে এখনে! অনেক 
অনুষ্ঠানেয় মধা দিয়া ঘাইতে হইবে, সর্বদা আমি যেমন যাই, কিন্তু এবারে অন্যবারের চেয়ে 
অনেক বেঈী- যোবাঁটা খুবই ভারী। উপস্থিত মুহুর্তে যাদের সন্বন্ধে সমস্ত বিশ্বাস আমি 
হারাইয়াছি, তাঁদের নিকট এখনে। আমাকে ঘৃক্তির অবতারণ। করিতে তবে । (নি-ভা-ক-ক'র 
নিকট ৮ই আগষ্ট ইংরাজীতে প্রদত্ত শেষ বৃন্তা হইতে । ) 

এ সম্পর্কে মওলানা সাহেব ও অন্তান্তদের উক্তি উদ্ধৃত কবিয়া পরিশিষ্টে 
দিতেছি । (পরিশিষ্ট ৫, ৬, ৭ ও ৮ জ্রষটব্য ) 

৪০| অভিযোগপত্রের ১১শ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিতেছেন £ 

“সংক্ষিপ্তভাবে ধজিতে গেলে দি: গীক্ধী বিশ্বাম করেন লাই বে শুধুমাত্র অহিংস1 
জাপানের বিরুদ্ধে ভারতকে রক্ষা করিতে সমর্ধ। মিত্রশক্তির রক্ষা করিবার সামর্ধোও তার 
কোগে। আম্থা। ছিল না; ভার এলাহাবাঘ প্রস্তাবে খসড়া তিনি বলিয়ছিলেন, 'জ্রিটেন 
ভারত রক্ষা করিতে অসমর্থ।' তার '“ভীয়ত ছাড়' প্রস্তাবের উদ্দে্ট ছিল পরিণতিতে 
ভ্রিটিশ গভর্ণেন্টে় প্রস্থান, যায় পরই আসিবে অনিশ্চিত এক অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট, অথব। 
মিঃ গান্ধী যাহ সন্ভাঘ্য বলিয্। শ্বীকার করিয়াছেন দলেই অয়াজকষতা ; ভারতীয় সৈল্তবাহিনী 
ভাতিয়া দিতে হইযে। আয়'বিঅসৈত্তদের শুধু এই অস্থায়ী গভর্পমেপ্ট কর্তৃক আয্লোপিভ নর্তে 
যুদ্ধ চালাইতে ধেওয়! হইবে; এই অস্থায়ী গভর্ণষে্ট জাপানে প্রতি ভায়তের অহিংস 
ক্সসহযোগের সহনতা-পুট হইবে; বেলন্ত, শিঃ গান্থী ইতিপূর্যেই খবীকায করিয়াছেন, 
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মিত্রসৈচ্যদের পক্ষে ভারতে যুদ্ধ চালাইবার জতি সামান্ঠ হযোগই খাফিযে। পরিশেষে উপরোক্ত 
মুন্তি তকে যদি ইহা মনে কয়াও ঘাঁয় যে মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেস মিত্রবাহিমীর ভারতর়ক্ষার 
সামার্থা আস্থা রাখার প্রস্তাব কিযাছিল, তবু লক্ষ্য কর! উচিত যে পূর্বোক্ত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন 
ম এক উপযুক্ত অস্থায়ী গভর্ষেণ্ট গঠনের উপরেই মিত্রধাহিনীর কাঘকরভাবে বুদ্ধ চালানোর 
নর্থ নর করে। এখন যেহেতু এই গভর্ণমেন্ট ভারতীয় জনমতের সমস্ত শ্রেণীরই প্রতিনিধি- 
দলক হইবার কথ! ছিল, এটা স্পষ্ট েমি গান্ধী বা কণগ্রেস কেহই গ্ারত পূর্বান্কেই ফোনে! 

বশেষ কর্মপন্থার অন্দীকার করিতে পারেন না; বলিতে গেলে, তারা প্রতিশ্রতি দিতে 
পাবন না| যে ইহা! জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রশক্ভিকে ভারতরক্ষার কাজে লাহাধ্য করিবে । বন্তত 
অ্ঞ।ী গভর্ণমেন্ট কংগ্রেস শাসিত হইবে এই অভিপ্রাঞ্গ না করিলে তার। অস্থায়ী 'গতর্ণমেপ্টের 
্ হউয়া কোনে! প্রতিশ্রতি দিতে পারেন না, বোম্বাইয়ে নি-ভ1ক-ক'য প্রন্তাষে অস্থায়ী 
|ডণমেণ্টের ক্ষপক্ষে প্রদত্ত চ।লাঁও প্রতি গতি সহ ক"গ্রেস নীতির সমগ্র গতিটা বিন্দমাও। সল্দেকের 
মবকাশ রাখে না যে উহাই তাদের অভিপ্রায়,_-এই ধারণ।টী, অর্থবোধক ভাবে, মুসলিম লীগ 
" মুসলিম জনসাধাবণ পোষণ কয়ে । উহা! সম্ভব হইলে আপনাদের এমন এক পরিস্থিতিতে 
হবস্থান করিতে হইত হখন, যে ছে দলটাকে ইতিপূর্যেই পরাজয়বাদীর চেহারায় দেখ! গিয়াছে 
* থাৰ নেতারা ইতিপূর্বেই জাপানের সহিত যিটমাট করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, সেই 
“লব শাসিত গতর্ণমেন্টের উপর মিত্রসৈষ্ঠদেব সাহাযোর আচ নির্ভরঙীল হইতে হইত। 


তৃতীয় লক্ষ্য অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক কয স্থাপন ও তার পরেই অস্থায়ী গতর্রমেন্ট গঠন জাদে 
গভীবভাবে পরীক্ষা! য়া এখানে উদ্দেক্য নয় । পূর্ববর্তা প্যারাগ্রাফ বল। হইয্লাছে যে কংগ্রেসের 
অভিপ্রায় ছিল এই গভর্ণমেন্ট তাদের শাসমাধীন হইবে, আয় সংহত মুসলিম জদমতও এইরূপ 
ভমুমানের ভিত্তিতে একটা টোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে ভারতবধময কংগ্রেস-হিন্দু, প্রতৃত্ব 
প্রতিষ্ঠা করাই কংগ্রেসের প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিল। মিঃ গান্বীর দিজের লেখায় ছ্থারা এই সলগেহ 
সমর্থন করাইতে পান্গিলে বথেষ্ট হইবে ধে তিনি এরূপ গভর্ণমেন্ট স্থাপনের সম্ভবনা চিন্তাকে 
গশ্রং দিয়াছিলেন 1" 


আমি যাহা! কিছু বলিয়াছি বা লিখিয়াছি কিংবা কংগ্রেস যে সকলের 
জন্ধ দণ্ডায়মান হইয়াছে ও বিগত ৮ই আগস্টের প্রস্তাবে যাহা কিছু প্রকাশ 
করিয়াছে, এই সংক্ষিণ্ত চুম্বক সেগুলির পূর্ণহান্তকর অতিন্বগ্রন। আশা করি 
পূর্ববর্তী পৃষ্টাগুলিতে আমি দেখাইতে পাদির়াছি কীরপ নিষুরাবে আমাকে 
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ত্রমাংকিত করা হুইয়াছে। আমার যুদ্তি যদি নিঃসংশয়তা আনয়ন করিতে 
ব্যর্থ হয়, তবে যুক্তিজালের মধ্যে ইতস্তত প্রদত্ত ও এতদ্সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্টগুলির 
মধ্যকার উদ্ধৃতিগুলির দ্বারা বিচারিত হইতে পারিলে সম্পূর্ণ খুশি থাকিব। 
পূর্ববর্তী হাস্তকর অতিরঞ্রনের বিরুদ্ধে উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলিব উপর প্রতিষ্ঠিত 
আমার ধারণার একটা সংক্ষিপ্তসার আমাকে প্রদান করিতে দেওয়া হউক £ 

[১] আমার বিশ্বাস শুধুমাত্র অহিংসাই তারতবর্ধকে রক্ষা করিতে সক্ষম, 
শুধু জাপানের বিরুদ্ধেই নয় সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধেও | 

[২] আমার ধারণা ব্রিটেন ভাবত রক্ষা করিতে অক্ষম। সে 
আভ ভারতকে রক্ষা করিতেছে না, সে রক্ষা কবিতেছে নিজেকে এবং 
ভারত ও অগন্ত্রস্থিত তার স্থার্থাবলীকে। এগুলি প্রায়ই ভারতে স্বার্থের 
পরিপদ্থী। 

[৩] “ভারত ছাড়” প্রস্তাবের অভিপ্রায় ছিল পরিণামে ব্রিটিশ 
শক্তির প্রস্থান, আর সম্ভব হইলে সংগে সংগেই (যদি প্রস্থানটা ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্টের শ্বৈচ্ছিক সম্মতির সহিত হয়) সমস্ত প্রধান দলগুলির প্রতিনিধি 
সহ এক অস্থায়ী গভর্মেন্ট গঠন। প্রস্থানট! যদি গড়িমসির সহিত হয় তবে 
অরাজক কালের উদ্ভব হইবে । 

[৪] ভারতীয় সৈশ্তবাহিনী ব্রিটিশের শৃষ্টি বলিয়া স্বভাবতই ভাঙিয়া 
দেওয়া হইবে-_-্যদি না ইহা? মিজআআ বাহিনীর অংশরূপে গঠিত হয় অথবা! 
স্বাধীন ভারত গবর্ণমেপ্টের নিকট আম্থগত্য প্রদান করে । 

[৫] হিজ্রশক্তিবৃন্দ ও স্বাধীন ভ'রত গতর্ণমেণ্টের মীমাংসিত স্তে 
মিদ্র বাছিনী অবস্থান করিবে। 

[৬] তারতবর্ষ শ্বাধীন হইলে স্বাধীন গতর্ণমেপ্ট তার সাধ্যমত সামরিক 
সাহায্য প্রদান করিয়া সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া দিবে। কিন্তু তারতের 
দ্ীর্ঘতঘ অংশে ঘেখানে ফোনোরপ সামরিক প্রচেষ্টা সম্ভব নয়, সেখানে 
জনসমবার কডৃক চরম উৎসাহ-উদ্দীপনাক্ন সহিত অহিংস কর্মপন্থা গৃ্ধীত হইবে । 
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৪১। তারপর চুষ্বকটা অস্থায়ী গভর্ণমেপ্ট সংক্রান্ত । এ সম্বন্ধে কংগ্রেসের 
্রন্ত'ৰ নিজেই বলুক । নীচে প্রস্তাবের প্রাসংগিক অংশগুলি দিলাম £ 


নি-ভা-ক-ক তাই জোরের সহিত ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থানেয় দাবীর পুনরাবৃত্ধি 
করিতেছে । ভারতের ন্বাধীনত ঘোষিত হইলে এক অস্থায়ী গভর্পমেন্ট গঠিত হইযে এবং শ্বাধীন 
ছারত সম্মিলিত জাতিবৃন্দের অন্যতম মিত্র হইয়। উঠিবে ) স্বাধীনতার যুদ্ধে যৌণ প্রচেষ্টার দুঃখ 
ব্রেশ সে-ও তাদের সহিত গ্রহণ করিবে । গুধু দেশের প্রধান প্রধান দল ও সঙ্ঘগুলির সহ্্‌- 
যোগিতার দ্বারায়ই অস্থায়ী গতর্ণমেন্ট গঠিত হইতে পারে । এইভাষে এটি ভারতের জনসীধারণের 
সমস্ত প্রধান শ্রেমীর প্রতিনিধিত্বমূলক এক মিশ্র গভর্ণমেন্ট হইবে । এর প্রাথমিক কাজ 
হাব মিত্রশক্তির সহিত একক্রভাবে স্বীয় সশন্ত্র এব" অহিংস শক্তির সাহাযো ভারতবর্ষ রক্ষা ও 
আাকমণ প্রতিরোধ করা, এবং যাদের কাছে সমন্ত শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবেই সেই 
কমিক্ষেত্র। কারখানা ও অগ্যাংশে স্িত কর্মীদের কুশল ও প্রগতি বর্ধন করা । অস্থায়ী গভর্ণমেপ্ট 
গণ-পবিধদের পরিকগ্পন। বাক্ত করিবে । আর গণ-পরিষদ ভারত গতর্ণমেপ্টের জন্ত জনসাধারণের 
সমস্থ শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য এক শাসনতগ্থ রচনা করিবে । কংগ্রেসের ধারণানুঘায়ী এই শাসনতন্ত্র 
৭ক 'শাঁথ ঘুক্তয়াষ্ট্রের শীলনতগ্র হইবে, এবং যোগদানকারী প্রদেশগলির (4119) হাতে সর্বোচ্চ 
যতাধিকার ও অবশিষ্ট ক্ষমত) গ্যম্ত থাকিবে । এই সকল স্বাধীন দেশগুলির প্রতিনিধিবৃঙ্গের 
তকমণ প্রতিরোধের সাধারণ কর্তবোর ব্যাপারে পারস্পারিক হুবিধা ও লহযোগিতার উদোস্তে 
একত্র আলোচনার হবার! ভারতবধ ও মিত্রজাতিগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ণয় হইবে । 
জনগণের সংহত শক্তি ও বাসনার সাহায্যে কাকরীভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে ্বাধীনত! 
ভারতবধকে সক্ষম করিবে । 


পরিশেষে, নি-ভা-ক-ক ত্বাধীন ভায়তের ভবিঘুৎ শাসন ব্যবস্থা! সম্পর্কে শ্বীয় ধারণ! বিবৃত 
করিলেও সংশ্লিষ্ট সফল ব্যক্তির নিকট ইহ! পরিষ্কার করিয়। দ্রিতে চীয় যে গণ-সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইন্স। শুধুমাজ নিজের জন্যই ক্ষমতা আহরণ করিবার কোনে! অভিপ্রায় কংগ্রেসের 
নাই। ক্ষমতা ধন আসিবে তখন তাহা অবশ্থই ভারতের সমগ্র জনগণের অধিকারের 
মধ্যে আলিবে 1” 


প্রস্তাবে এই ধারাটার মধ্যে আমার মতে, প্ডালাও* বা! অসম্ভব 
বলিয্া কিছু নাই। জামার মতে শেষ বাক্যটাতে কংগ্রেসের আত্তরিকতা ও 
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অদলীয় মনোভাব প্রতিপন্ন হইতেছে । এবং দেশে পুর। ফ্যাঁসাঁবরোধী. 
নাৎসীবিরোধী ও জাপান বিরোধী নয় এমন কোনো দল না থাকার জগ্য 
বুঝা যায় যে এই সব দলগুলির দ্বারা গঠিত গভর্ণমেন্ট মিত্রশক্তির উদ্দেস্েব 
অতুযুৎসাহী রক্ষক হইতে বাধ্য, তারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া শ্বীকাঁর কৰিলে 
মিন্রশক্তির উদ্দেশ্য সত্যকারভাবে গণতন্ত্রেও উদ্দেশ্ঠ হইয়া ঈীড়াইবে। 

৪২। সাম্প্রদায়িক এইঁক্যের কথা বলিতে গেলে উহা শুরু হইতেই 
কংগ্রেসের একটা মূলগত তিত্তি হইয়া দাড়াইয়াছে। এর সভাপতি বিশ্বের 
বিশেষ করিয়! মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিসম্পন্ন একজন মুসলিম ধর্মগ্রচারক | তিনি 
ব্যতীত ওয়াকিং কমিটিতে আরো! তিনজন মুসলমান আছেন । বিম্বয়ের কথা 
যে গ্রন্থকার সমর্থন পাইবার জদ্য মুসলিম সীগের অভিমত লইয়া আসিয়াছেন। 
লীগ শুধু কংগ্রেসের প্রচারোক্তির আত্তরিকতায় সনগেহ প্রকাশ করিতে ও 

ংগ্রেসকে “কংগ্রেসী হিন্দু প্রতৃত্ব” স্থাপনেচ্ছার অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে 
পায়ে । ভারতবর্ষের সর্বশক্তিমান গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মুসলিম লীগের পক্ষতলে 
আশ্রয় লওয়া নিন্দাজনক | ইহাতে সেই পুরাতন সান্রাজ্যবাদী মন্ত্র বিভাগ 
করিয়। শান করার উগ্র গন্ধ পাওয়া যাইতেছে । লীগ-কংগ্রেস অনৈক্যাট' 
খাটি ঘরোয়া! প্রশ্ন । উহা 5859 
অবসান হইলে নিশ্চিতরূপে হইতে বাধ্য । 

৪৩। গ্রন্থকার দ্বিতীয় অধ্যায় এইভাবে শেষ করিতেছেন £ 

“কংগ্রেসের দাবী যানিয়। লইলে সম্মিলিত জাতিবৃন্দের লক্ষ্যের পথে বাধায় সহায়তা 
পরিবর্তে হরি হইবে একথা প্রস্তাব রচয়িতারা আত্তরিকতাবেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন কী ন। 
এবং এর সেইরূপ ফলই হওয়া উচিত ইহা! অভিলাব করিয়াছিলেন কী নদ! তাহ! ছুটী প্রশ্নের 
উত্তরের উপর নির্ভর কয়ে । প্রথমত, সত্য সতাই ওইরপ ফল হওয়ার ইচ্ছা ফরেন এমন 
গপ-আলোলনদে অংশ গ্রহণ করিবায় জন্ভ ডাক দিতে লোকেরা, ঠাদের উহ! অর্জর করিযায় 
পন্থা গৃহীত ন! হইলে, দেশকে পারিতেন কী, ঘে আাঙ্গোলনেয় দিত উদ্দেন্ত ছিল সমগ্র 
শাঁসন-্যাবস্থ। ও সমস্ত সমর-্প্রচেষ্টা! পংগ করিয়া! দিয়। টিক বিপরীত ফলাফলটাই ? হিতীযত্ 
এফ ঘৎসয়েরও কম সময় পূর্ধে বিঃ গান্ধীর আবেশে অর্থ ব। লোকবল দিয়! ঘুদ্ধে সহারতা। কর! 


এম. কে. গান্থীব জবাব ১৮৩ 
পপ” বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল একথ। মনে রাখিয়া, ইহা। কী অস্বীকার কর! ধাইতে পারে যে 
এই নোকগুলি ব্রিটেনের বিপদ্দের মধ্যে নিজেদের সুযোগ দেধিয়াছিল, ও বিশ্বাস করিয়াছিল 
যে সম্মিলিত জাতিবৃন্দের ভাগা দোছুলামান থাকিতে থাকিতেই ও ঘ্ুদ্ধের তরংগ তাদের 
অনুকূলে পরিবতিত-ঘদি পরিবর্তনের দিকে হায়-ই-_হউবার পূর্বেই তাদের ( কংগ্রেসের ) 
বাঈস্নতিক দাবীর বাধ্যতামূলক প্রবর্তনের এই উপযুক্ত মুহূর্তের যোগ অবস্থাই লতে হবে ।” 


এই ছুটা প্রশ্নের জবাব পাঠক ও অভিযুক্ত ছুই হিসাবে আমাকে দিতে 
হইবে । প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে £ কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লইলে লম্মিলিত 
জ।তিবৃন্দের উদ্দেশ্তের অর্থাৎ সমগ্ত পৃথিবীষয় গণতন্ত্রের উদ্দেস্থের সহায়তা 
হইবে এই অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং কংগ্রেসের দাবী গৃহীত না হইলে শাঁলন- 
ব্যবস্থা পংগু কিয়! দিবার জন্য গণ-আন্দোলন ( যেটা! শুধু বিবেচিত হইয়াছিল 
মাত্র)__এই ছুয়ে মধ্যে আবস্তকীয় সামঙ্জন্ত নাই। বলা হইয়াছে যে গৃহীত 
না হইলে 'শাসনব্যবস্থা পংগু করিবার, প্রচেষ্টাই কংগ্রেসের দাবীর অরুত্রিমতা 
প্রমাণ করে। কিন্ত অক্ুক্রিমতাট! নিশ্চিত হয় এতদ্বারা যে, যে শাসনব্যবস্থ। 
কংগ্রেলীদের গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি সববায়ের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছার 
প্রতিবন্ধক, তাহা পংগু করিবার প্রচেষ্টায় তার] মৃত্যু বরণ প্রস্তুত হইতেছিল। 
যে শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অন্ভ সংগ্রামরত বলিয়] দাবী করে, তার দাবীর 
ূগ্গর্ভতা কংগ্রেস প্রমাণ করিয়া দিতেছে বলিয়াই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তার 
স্থির প্রচেষ্টা । আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে শাসনব্াবস্থা যথোচিতভাবে যুদ্ধ 
চালানোর ব্যাপারে গ্রত্যহই অযোগ্যতার প্রমাণ দিতেছে, চীন ধীরে ধীরে 
শুকাইয়া যাইতেছে, তবু শাসনব্যবস্থা বুদ্ধ লইয়৷ খেলা করিতেছে। 
জাপানীদের পদতলে চূর্ণমান চীনের কোটি কোটি মাছষের সাহাব্যের 
সর্ববৃহৎ উৎসকে দমন প্রচেষ্টার দ্বারা বন্ধ করা হুইয়াছে। 


৪৪ | দ্বিতীয় গ্রপ্ের আলাদা জবাব দেওয়া নিপ্রয়োজনই । আমার 
“আদেশে” যে কংগ্রেলীরা বৎসরখানেক পুর্বে ঘোষণ! করিয়াছিল যে “অর্থ বা 
লোকবল” দিয়! যুদ্ধে সহারতা কর! “পাপণ তারের কখা এখানে খিবেচিত 


১৮৪ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


হওয়ার প্রয়োজন নাই, যদি আমিই বিভির "আদেশ" দিয়া থাকি। বৎসর- 
থানেক বা বৎসরাধিক পুর্বে যেমন ছিলাম আজও আমি তেমনই সর্বপ্রকার 
যুদ্ধের বিবোধী। কিন্তু আমি তো শুধু সাধাবণ একক মাত্র। সমস্ত 
কংগ্রেসীই এই মনোভাবসম্পন্ন নয়। অহিংস নীতি পরিত্যাগ করিলে যদি 
ভারতের স্বাধীনতা অর্জন কৰা যায় তবে কংগ্রেস আজই প্ররূপ করিতে 
পারে। আর যারা নিজেদেব সাহায্য করিবার প্রচেষ্টায় মনে-প্রাণে 
নিজেদের উৎসর্গ করিবার এবং এই উপায়ে গণতন্ত্রের সহিত সংযুক্ত 
জাতিগুলিকে শৃঙ্খল হইতে মুক্তি দিবার উদ্দেশ্টে আমার উপদেশ প্রার্থনা 
করে তাদের আমন্ত্রণ কবাব ব্যাপারে আমার কোনো অন্থুশোচনাই থাকিবে 
না। ওই প্রচেষ্টায় সামরিক শিক্ষাব প্রয়োজন হইলে জনসাধারণ আমাকে ও 
আমার সহিত আমাদের অহিংসাব কথ চিস্তা করে এমন ব্যক্তিদের বাদ দিয়া 
তাহা নিঃসংকোচে গ্রহণ করিতে পাবিবে। বুঅব যুদ্ধের সময় ও গত 
মহাসমরে এই জিনিষটাই আমি কবিয়াছিলাম। তখন আমি “উত্তম বালক” 
ছিলাম, কারণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছার সছিত আমার কাজের সংগতি 
ছিল। আজ আমি ছুষ্ট শত্রু, আমি যে পরিবতিত হুইয়াছি তাছা৷ এর কারণ নয়, 
এর কারণ ভারলাম্যে যাঁর পরীক্ষা হইতেছে, সেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে ক্রুটিগ্রত্ত 
দেখা যাইতেছে । বিটিশের শুভেচ্ছায় আমি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম 
বলিয়াই পূর্বে সাহায্য করিয়াছিলাম । আজ আমাকে বাধা দিতে দেখিতে 
পাওয়ার কারণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর স্থাপিত বিশ্বাস অন্থযায়ী কাজ 
করিতে তাঁরা অনিচ্ছুক । উখাপিত প্রশ্ন ছুটার প্রতি আমার এই উতর 
হয়তো কর্কশ লাগিবে, কিন্ত ইহাই সত্য, সমগ্রভাবে সত্য, ঈশ্বর যে সত্য 
আমাকে দেখিতে দেন সেই সত্য ছাড়া আর কিছু নয়। 

৪৫| যাহা! হউক আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির স্ভায্য কারণ হইল এই 
যে "আন্দোলন যে রূপ পরিগ্রহ করিবে মিঃ গান্ধী ও তার কংগ্রেসী শিষ্যবৃচ্য 
কর্তৃক কথিত তার পূর্বাভাষগুলির মধ্যে এবং গ্রেফ্তান্স পরবর্তী কার্ধসুচি 


এম, কে. গান্ধীর জবাব ১৮৫ 


ও নির্দেশাবলীর মধ্যে অহিংসার প্রতিটি উল্লেখ সৎ আশা মাত্র বা বড়ো জোর 
নদ সতকীীকবণের কিছু বেলী ছাড়া আর কিছুই নয়, যার কোনো বাস্তব 
মূল্য নাই বলিয়া জান! গিয়াছিল।” শুধু মাত্র পবাক্যচ্ছটা” বলিয়াও এর 
বর্ণনা দেওয়] হইয়াছে । 

৪৬। এটীর (সতকীকবণেব ) “কোনো বাস্তব মূল্য নাই বলিয়৷ জানা 
গিযাছিল” তাহা দেখাইতে গ্রন্থকার কোনো প্রমাণ দেন নাই । আমাকে ও 
আমাব “কংগ্রেসী শিব্যবৃন্দকে” নিন্দার্থ করিবার জগ্ভ আমাব রচনাবলী ও 
উক্তিগুলি হুইতে অহিংসাব উল্লেখগুলি অন্তহিত কর] হইলে কাজটা 
শীতি-অন্ুশাসনগুলি হইতে “না” বাদ দিয়া! সেগুলিকে হত্যা চৌর্ঘ ইত্যাদির 
সমর্থনে উদ্ধৃত কবার সামিল হইবে। যাব জগ্ভক ও যাহা লইয়া! আঁমি 
নাচিযা আছি তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া গ্রস্থকার আমার সমস্ত কিছু 
অধিকার হইতে আমাকে বৰঞ্চিত কবিয়াছেন। মূল্যহীন” বলিয়া 
হিংসার উল্লেখের সমর্থনে যে প্রমাণ যে দেওয়া হুইয়াছে তাহা প্রায় 
মবটাই পরোক্ষ ইংগিতে পূর্ণ । “ইহা একটা সংগ্রাম হইবে, শেবসমাধ্ডি পরযস্ত 
এমন এক সংগ্রাম, যাহাতে বিদেশী প্রতৃত্বের অবসান ঘটিবে, মূল্য যতোই 
লাগুক না কেন।” অহিংস সংগ্রামকারীদের সর্ধদাই নিজের রক্তে মূল্য দিতে 
হয়। “ইছা হইবে একটা নিরস্ত্র বিদ্রোহ--সংক্ষিপ্ত ও জ্রুত 1” “নিরস্তী” কথাষ্টীর 
“নি” উপসর্গ, “মূল্যহীন” বিবেচিত না হইলে, “সংক্ষিপ্ত ও ক্রুত” শবের 
এক মর্ধাদাসম্পন্ন অর্থ ব্যঞ্জনা করে। কারণ, সংগ্রামকে “সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত? 
কবার জগ্ভ কারাগারকে অতি কোমল বস্ত বলিয়৷ পরিহার করিয়া মৃত্যুকেই 
প্রক্কত বন্ধুপ্নপে আলিংগন করিবার কথ! ছিল, নিছক কারাবরণের চাইতে 
মৃত্যুবরণই তো ঘোদ্ধাদিগকে শক্রুয় হৃদয় অনেক ভ্রুত জয় করিতে সক্ষম 
করে। আমার “অগ্নিযন্ত” কথাটীয় উল্লেখের অর্থ হইল প্রাণবিসর্জন 
যদি প্রয়োজন হয় তবে হাজারে হাজারে এমন কী আরে! বেশী সংখ্যায় 
প্রাণের বিসর্জন গ্রন্থকার ইহাকে “তয়াবহ নিভুলি পূর্বাভাষ” বলিয়াছেন । 
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গ্রন্থকার ঠিক অভিপ্রায় না করিলেও যাহা ঘটিয়াছিল তার ভগ্ত কথাটার একটা 
তাৎপর্থ আছে, কারণ যদি সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও দায়িত্বসম্পল্ন সাধারণ 
ব্যক্তিদের বিবৃতি বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে কতৃপক্ষ প্রতিশোধস্থরূপ বন 
জীবনের মাশুল গ্রহণ করিয়াছিল এবং জনসাধারণের উপর সৈন্য ও পুলিশে 
অকথা অব্যবহারের উৎলব চাপাইয়া দেওয়! হুইয়াছিল। “মিঃ গান্ধী দাংগান 
ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত ছিলেন।” এমন ঝুঁকি লইতে আমি প্রস্তত ছিলাম 
সত্য। হিং বা অহিংস যে কোনো বড়ো আন্দোলনে কিছু ঝুঁকি 
থাকেই। কিন্তু অছিংসভাবে বিপদের ঝুঁকি লওয়ার অর্থ একটা বিশেষ 
পদ্ধতির গ্রহণ, এক বিশেষ পরিচালনা । দাংগা এড়াইবার জগ্ভ আমি সাব 
সর্ব শক্তি প্রয়োগ করিতাম। অধিক্ত, আমাব প্রথম কাজ হইত বড- 
লাটের তুষ্টিলাধন করা। তাছা না হওয়া পর্বস্ত ঝুঁকি লওয়ার কোনো প্রশ্নের 
উত্তব হইত না । এবং গভর্ণমেণ্টও আমাকে ঝুঁকি লইতে দিতেন না। কিন্ত 
পরিবতে তার! আমায় কারারুন্ধ করিলেন । কী কী বিষয় গণ-আন্দৌোলনের 
অস্তভরক্ত হইত, আর বিপদের ঝুকি যদি আদৌ লইতেই হইত তো 
তাছা কীরূপে লইতাম গ্রন্থকার তাহা জানিতে পারেন নাই, কারণ আন্দোলন 
কখনো আরম্ভই হয় নাই। বা আমি কোনে নির্দেশও প্রচার করি নাই। 

৪৭। গ্রন্থকার আমা কর্তৃক “বর্তমান ছুঃখ ছূর্দশার পূর্ণ সুযোগ” গ্রহণের 
অভিযোগ করিতেছেন। কিস্ধ সুযোগ গ্রহণের কাজ আরম্ভ হয় কংগ্রেসের 
উৎপত্তির আগে হইতেই । তাহা কখনো থামে নাই। বিদেশী গ্রভূত্ব যত 
দিন থাকিবে ততদিন তাহা কীরূপে থামিতে পারে? কারণ দুঃখ-হূর্ঘশা 
বিদেশী প্রভূত্বেরই আচ্ুসংগিক | 

৪৮। “পরিশেষে প্রত্যেক নরনান্ী নিজেদের স্বাধীন বিবেচনা করিয়া 
ত্বন্থ কাজ করিবে ।” এই শেষ কথাগুলি বা অন্তত তাদের তাবার্থ প্রস্তাবের 


মধ্যেই স্থান পাইয়াছে।” এই শেষ বাধ্যটী সত্য দঘনের নিদর্শন | কংগ্রেস 
প্রস্তাবের প্রীসংগিক অংশ এই £ 
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“তার অধগ্ঠই শ্মরণ রাখিবে যে অহিংলাই এই আঙ্দোলমের ভিত্তি। হয় তো! এমন 
সময আসিবে খন নির্দেশ প্রচার কর! বা জনগণের নিকট পৌঁছাইনা1 দেওয়া সম্ভব 
তই”ব না অথবা! কোনো কংগ্রেস কমিটিউ কাজ করিতে পারিবে না। ধখন এরপ ঘটিবে তখন 
এই আন্দোলনে অংশগৃহী প্রতোক নরনারীই সাধারণ প্রচারিত নির্দেশের সম্পূর্ণ গণভীর মধো 
থাকিয়া নিজেরাই কাজ করিবে । স্বাধীনতাভিলবী ব। দেজস্ক সচেষ্ট প্রত্যেক ভারতীয়কে শ্বী় 
পথপ্রদর্শক হইয়া যে কঠিন পথে কোনো! বিশ্রাত্তির আলম নাই, যে পথের চয়ম প্রান্তে 
ভারতের শ্বাধীনতা। ও মুক্তি, সেই পথে নিজেকে চালিত করিবার জন্য উদ্দীপিত করিতে 
হইবে ।” 

এয মধ্যে কিছুই নৃতন বা চমকপ্রদ নাই। এটা বাস্তব পরিপাম-দশিতার 
কথা। জনগণের মধ্য হইতে বিশ্বাসভাজন নেতাদের যখন অপসারণ 
কবা হয় কিংবা যখন তাদের প্রতিষ্ঠান অবৈধ ঘোবিত হয় বা কাজ 
করিতে পারে না, তখন জনসাধারণ অবস্তই নিজেবা নিজেদের নেতা 
হয়। ইহা সতা যে পূর্বে নিবাচিত “একনায়কেরা” ছিল। তাদের 
সংস্পর্শে থাকিয়। অন্গুগামীদের পরিচালন! করা কারাবরণ করার চাইতেও 
বেশী ছিল। কারণ ওরাপ সংস্পর্শ গোপনভাবে ভিন্ন সম্ভব নয়। এবারে 
আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে কারাবরণের পরিবর্তে মৃত্যু বরণ করিবার 
কথা ছিল। অতএব প্রত্যেকেই স্বীয় নেতা হুইয়! অহিংসার সম্পূর্ণ 
গণ্ভীর মধ্যে কাজ করিতে হইত। প্রত্যেকের স্বীয় পথপ্রদর্শক হওয়ার 
ব্যাপারে ষে ছটা সর্ত রহিয়াছে তার উল্লেখ না করিয়া প্রালংগিক সত্যকে 
অমার্জনীয়তাবে চাপিয়া রাখা হুইয়াছে। 

৪৯। তারপর গ্রন্থকার আম! কতৃক বিবেচিত আন্দোলন প্রকৃতিগত তাবে 
অহিংস হুইতে পারিত কী ন! এবং “মিঃ গার্থী (১) ইহা! সেরূপ হইবে ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন বা ইহা! সেরূপ থাকিবে আশা করিয়াছিলেন” কী না বিবেচনা 
করিতে অগ্রসর ছইতেছেন। আমি ইতিপূর্বেই দেখাইয়াছি যে আন্দোলন 
একেবারেই শুরু লা হুওয়ার জন্ক আমায় লেখ! হইতে ভিন আমার 
অভিপ্রায় বা আকাবার সঠিক অনুমান কেছই ঘলিতে পায়ে না। প্রন্থকায় 
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কী করিয়৷ এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন দেখা যাউক। তার প্রথম প্রমাণ 
হইল যে আদ্দোলন সম্পূর্ণ অহিংস হইবে দাবী করা হইলেও সে সম্পর্কে 
সামরিক শক প্রয়োগ কবা হইয়াছিল। কিন্তু এপ শফ আমি আমার 
দক্ষিণ আফ্রিকায় পরীক্ষার শুরু হইতেই প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছি। 
এরূপ অভিন্ন শব্ধাবলী যথাসম্ভব ব্যবহার করিয়া ও অছিংসাঁর সহিত 
তাহা সংযুক্ত করিয়া আমি আমার প্রস্তাব ও সাধারণ প্রস্তাবগুলির 
মধ্যকার বৈষম্যটা আরো সহজেই দেখাইতে পারিয়াছিলাম। ১৯০৬ সাল 
হইতে আমার সত্যাগ্রহ পরীক্ষার মধ্যে আমি এমন একটাও উদাহরণ 
স্ররণ করিতে পারি না যখন জনসাধারণ আমার সামরিক শব্বাবলীর 
প্রয়োগে ভ্রম-চালিত হুইয়াছে। আ'র সত্যাগ্রহ তো “যুদ্ধের নৈতিক সমতুলয”, 
তরাং এরূপ শবপ্রয়োগ হ্বাভাবিকই। সম্ভবত আমাদের সকলেই কোনো 
না কোনো সময়ে এই কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন অথবা অস্তত এগুলির 
সহিত পরিচিত আছেন যথা £ “তেজদ্দীতার তরবারি”, “সত্যের বিশ্ফোরণ- 
শক্তি”, “ধৈর্ষের বর্ষ, “সত্য ছুর্গের উপর আক্রমণ” অথবা “বিধাতার সহিত 
মন্গযুদ্ধ'+ | তবু কেহই এইরূপ ব্যবহারের মধ্যে কিছুই অদ্ভুত বা অন্যায় কখনো 
দেখেন নাই। মুক্তি ফৌজের (ভ্তালভেশন আমি) সামরিক শব্ধ প্রয়োগ সম্বন্ধে 
কে-ই বা অজ্ঞ হইতে পারে ? কর্ণেল ও ক্যাপটেনসহ মুক্তি ফৌজকে মারাত্মক 
ধ্বংসের অল্ত্াদির ব্যবহারে সুশিক্ষিত বামরিক সংগঠন বলিয়া ভুল করিয়াছে 
এমন কাহাকেও আমি জানি না। 

৫০। “ইহা! দেখাইয়াছি যে জাপানী আক্রমণ প্রতিয়োধের জন্য 
'অহিংসার কার্ধকারিতায় যিঃ গান্ধীর সামাস্তই আস্থা ছিল,» একথা আমি 
নিশ্চয়ই অস্বীকার করিব। আমি যাহা বলিয়াছি তাহ! এই যে হিংসার 
পাশাপাশি যখন ইহাকে কাজ করিতে হইবে তখন এর সর্ধোচ্চ 
কার্ধকাদ্দিত1 দেখানো! যাইতে পায়ে না। ইহা! লত্য যে অছিংসার আক্রমণ রোধ 
করার ক্ষমতায় ঘিষয়ে মগুলানা লাহেব ও পণ্ডিত নেছেকুয় মনে মংশয় আছে, 
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কিন্ত ব্রিটিশ গ্রভৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উদ্দেহোে অহিংস কার্ধবিধিতে তীরা 
যথেষ্ট আস্থা রাখেন। আমি বিশ্বাস করি যে ব্রিটিশ ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদ 
উভযই সমভাবে পরিহার্য। কিন্তু আমি ইতিপূর্বে হরিজন হুইতে উদ্ধৃত 
কবিযা দেখাইয়াছি যে অনাগত বিপদের অপেক্ষা বর্তমান বিপদের সহিত 
যুব! অপেক্ষাকৃত সহজ । [ পরিশিষ্ট ২ (ঘ) দ্রষ্টব্য ] 
৫১| আমি এখনই ম্বীকার করিতেছি যে আমার “অছিংসাতত্ত্বের। বিষয়ে 
“সন্দেছজনক পরিমাণ পূর্ণবিশ্বাসী” আছে। কিন্ত একথাও বিশ্বৃত হওয়া 
উচিত নয় যে আমি আমার আন্দোলনের অন্য অহিংসা তত্তে পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ 
বিশ্বাসীদের প্রয়োজন বোধ আদৌ করি না বলিয়াছি। জনসাধারণ যদি 
অহিংস কার্ধের নিয়মগুলি মানিয়া চলে তে! তাহাই যথেষ্ট । 
- [ পরিশিষ্ট ৪ ( অ) দ্রষ্টব্য ] 
৫২। এবারে আলোচ্য প্যারাগ্রাফের মধ্যে গ্রস্থকারের অতি স্পষ্ট 
স্বতি-বিচ্যুতি বা মিথ্যা বর্ণনা আসে। তিনি বলিতেছেন, **এও মনে 
সাথুন যে তার সন্ৃথে তার পূর্ববর্তী আন্দোলমগুলির উদাহরণ ছিল, ওই সকল 
আন্দোলনের প্রত্যেকটাই প্রকাশ্ভাবে অহিংস হইলেও অতি ভয়াবহ 
হিংসার উত্তাবক ছিল।” আমার সম্মুখে ২০্টা আইন অমান্ত আন্দোলনের 
তালিকা রহিয়াছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় সেই প্রথমটা হুইতে এই তালিকার 
শুরু। যেগুলিতে জনসাধারণের উন্মস্ততার বাধ তাঙিয়া! গিয়া পরিপাষে 
ছুঃংখজনক হত্যাকাণ্ডের সংঘটন হইয়াছে, সেই উদাহরণগুলিও আমার 
স্মরণে আছে। থে দেশ তুমিখণ্ডের দিক হইতে রাশিয়াবিহীন ইউরোপের 
মত বৃহৎ এবং জনসংখ্যার দিক হইতে বৃহত্তর, তার বিশাল আক্কৃতির অন্ধপাতে 
জনসাধায়ণের ছিংলাকার্ধের এই উদাহয়ণগুলি অবস্ত মন্দ হইলেও মক্ষিকা- 
দংশনের সমান মাঞ্র । গোপন তাবে বা প্রকান্তে ছিংসাই যদি কংগ্রেসের নীতি 
হইত, অথবা! তার শৃঙ্খলা কম কঠিনতর হইত, তাহা! হইলে, উপলব্ধি কর! 
সহজ যে, ওই ছিঃসকার্ধ মক্ষিকাদংশনের পরিবর্তে আগেয়গিরিয় অগ্জযুৎপাভেনর 
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সমান হুইত। কিন্ত যতবার যখনই এরপ ছুর্ঘটনা ঘটে, ততবার তখনই সমগ্র 
কংগ্রেস সংগঠন কতৃষি সেগুলির সহিত বুঝাপড়া করিবার জন্য পৃর্ণোদ্যমে 
ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকটা ক্ষেত্রে আমি নিজেই উপবাসের আশ্রয় 
লইয়াছিলাম। ইছাতে জনগণের মনে ছিতকর ফল প্রসব করিয়াছিল। 
আবার হিংসা হইতে বিশেষভাবে মুক্ত এমন আন্দোলনও হইয়াছিঙ্গ। 
এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ ষেটা গণআন্দোলন হুইয়াছিল ও অনুরূপ 
চম্পারণ, খেদা, বারদলি, বরসাদের আন্দোলন- _(অগ্যগুলির কথা আর বলিলাম 
না যেগুলিতে ব্যাপক ভিত্তিতে যৌথভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করা 
হইয়াছিল)_হিংসার বিস্ফোরণ হইতে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত ছিল। এইগুলির 
সময় জনসাধারণ তাদের পালনীয় বিধিগুলি মানিয়া লইয়াছিল। সুতরাং 
“আমার সম্মুখে পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলির উদাহরণ ছিল, ওই সকল আন্দোলনের 
প্রত্যেকটা প্রকাশ্ঠাভাবে অহিংস হইলেও অতি ভয়াবছ হিংসার উদ্ভাবক 
ছিল” বলিয়া সম্পূর্ণ বিবৃতি দান করিয়া! গ্রন্থকার ইতিহাসের বিরুদ্ধাচর়ণ 
করিয়াছেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা ঠিক বিপরীতটাই বলিয়া আমার 
বিশ্ুমাত্র সন্দেহ নাই যে গতর্ণমেণ্ট যদি তাদের সরাসরি কাজের দ্বার! 
অনাবহ্টকভাবে জনসাধারণের ধৈর্ধের বাধ না ভাডিয়া ফেলিতেন, তাহ! 
হইলে কোনে! ছিংসাকাজের সংঘটন হুইত না। ওয়াকিং কমিটির সাহ্যর! 
জনগণের পক্ষে হিংসা! পর্িবর্জনের জন্য উদ্দিন ছিলেন, তাছা বিশ্বপ্রেমের 
জন্ভ নয়, জনগণের হিংসা-কার্ধ স্বাধীনতা আনয়ন করিতে পারে না, 
বান্ভব ঘটনার অভিজ্ঞতাসঞ্জাত এই বদ্ধমূল ধারপার জন্ভ। কংগ্রেসের 
নিকট হইতে জনগণ যে শিক্ষা পাইয়াছিল ত1 সম্পূর্ণ অহিংস, তার ফারণ 
১৯২০ সালের পূর্ব পর্যন্ত নেতাদের আইনাস্থগ পন্থায় আন্দোলনে 
বিশ্বাস ও বরিটিশের প্রতিশ্রতি ও ঘোষণায় আস্থা ছিল, এবং ১৯২০ সালের 
পয় হইতে জামার এই বিশ্বাস হইয়াছিল (যেটা পয়ে অভিজ্ঞতার দরুণ 
বন্ধনূল হয় ) যে শুধুযাত্র জাইনাস্গ পন্থায় জান্দোলনে কোনে! একটী বিখন্ে 
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ফললাত হুইলেও স্বাধীনতা আসিতে পারে না এবং ভারতের অবস্থায় 
অহিংস কর্মপদ্ধতিই একমাত্র অস্থমোদিত উপায়, তন্বার! সর্বাপেক্ষাসম্ভব জ্রুত 
স্বাধীনতা অঞ্জিত হইবে । গত তিরিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা যার প্রথম আট 
বসব দক্ষিণ আফ্রিকার, আমাকে এই বৃহত্তম আশায় পূর্ণ করিতেছে যে 
অহিংসা অবলম্বনের মধ্যেই ভারত ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিছিত | মাঁনব- 
সমাজেব নিপীভিত অংশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অন্যায়ের প্রতিকারের 
এইটাই সর্বাপেক্ষ। নির্ে'ষ ও সমভাবে কার্ধকর উপায়। কৈশোর হইতে 
জ'নিযাছি,'যে অহিংস! কোনে! মঠ-মন্দিরের ধর্ম নয়। শাস্তি ও চরমযোক্ষের 
গন্যও তাঁছ! পালনীয় নয়, তাছ! হইল মম্ুত্যত্বের সকল মর্ধাদার সহিত সামঞ্জন্ত- 
পর্ণভাবে সমাজের বাচিয়! থাকার অগ্য ও যে শাস্তির জগ্ সমাজ অতীত 
"৪ বুগ ধরিয়া ব্যাকুল হইয়|! আছে, ত৷ লাভের উদ্দেশ্তে প্রগতির পথে অগ্রসর 
হওয়ার অগ্ভ এক সামাজিক আচার বিধি। তাই একথা ভাবিলে ছুঃখ হয় 
যে পৃথিবীর এক অতি শক্তিমান গভর্ণমেন্ট এই মতবাদকে খাটো করিয়! এর 
উপাসকদের (তার! যতোই অসম্পূর্ণ হউক) অকর্মক করিয়া দিয়াছেন। 
তন্বার! তার! বিশ্বশান্তি ও মিত্র জাতিবৃন্দের কারণকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন 
বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। - 

৫৩। গ্রস্থকারের নিকট “তার (আমার ) আন্দোলন অহিংস থাকিতে 
পারিবে না” এই “নিশ্চয়তা” ছিল। আমার নিকট “নিশ্সাতা” ঢটী ঠিক 
বিপরীত, যদি আন্দোলনটা জনগণকে পরিচালন করিতে সক্ষম ব্যকিদের 
হাতে থাকিত। 

৫৪1 যখন বলিয়াছিলাম আমি একেবারে সর্বোচ্চ সীম! পর্স্ত যাইতে 
প্রস্তুত তখন আমি কী অর্থ করিয়াছিলাম তাহা! এখন “ম্পষ্ট” অর্থাৎ গভর্ণমেন্ট 
হিংসাকে খোঁচা মারিয়া বাহির করিতে সফল হইলেও আমি অহিংস আন্দোলন 
চালাইয়া যাইতাম। অস্ভাবধি হখনই জনলাধারণ এইরূপ, উত্তেজিত হইয়াছে 
তখনই আমি হাত বাড়াইয়া খামাইয়! দিরাছি। এই বারে আমি ঝুঁকি 
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লইয়াছিলাম কারণ ইতিহাসের বৃহত্তম বিশ্বায্সির মধ্যে জড়ের মত পড়িয়া 
থাকার ঝুঁকিটা শীমাহীন ভাবে বৃহত্তর | অহিংসা যদি পৃথিবীর বৃহত্বম শক্তি 
হয় তাহা হইলে সংকট কালেও অবশ্যই প্রমাণিত হইবে । 


৫৫। আমার অহিংসা “শুধু মাত্র বাক্যচ্ছট?” বলিয়া গ্রস্থকীর যে চবম 
প্রমাণ ছাড়িয়াছেন, তাঁর মধ্যে আমার পোল-দব বীরত্বের সমর্থনহ্চক লেখাব 
নিম্নোক্ত ছাম্তকর-বিকৃতি রহিয়াছে £ 

“তাবান্তয়ে, যে কোনে। বুদ্ধে ছুই যুধুৎস্থর মধো দুর্বলতর যোদ্ধ] ইচ্ছামত ব। লামর্থ্যমত হি-দ 
প্রচেষ্টা গ্রয়োগ করিতে পারে এব" তা সত্ত্বেও তাকে অভি"সপস্থায় বুঙ্ধপরায়ণ বলিয়। বিষেচন। 
করা বায়; অব! অন্যভাবে বলিলে, প্রবলতয়ের বিকদ্ধে নিয়োজিত হিংস। আপন আপনিই 
জহিংসা হইয়া! পড়ায় | বিজ্রোহীদের পক্ষে 'নিরস্্ বিপ্রোহ' নিশ্চয়ই ভারী হৃবিধাজনক 
সিদ্ধান্ত ৷” 

্রস্থকার-উদ্ধৃত আমার রচনাটা ভ্রাস্তিকব সিদ্ধান্তের নিশ্চয়ত] প্রতিপন্ন করে 
না। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে সম্তভবমত কী করিয়া আমি এক সিদ্ধান্ত 
চাপাইতে পারি ? একেবারে সমান সমানের মধ্যে কদাচিৎই যুদ্ধ বাধে। 
প্রায়শ এক পক্ষ অপরের চেয়ে ছুর্বল হয়ই | আমি যে ব্যাখ্যাগুলি প্রদান 
ক্করিয়াছি তাহ! একত্রে করিলে একটামাক্স উপসংহারেই আসা যায়; তাহা এই 
ঘে অতিগ্রায় না থাকার জগ্তই চুর্বলতয় পক্ষ হিংসভাবে বাধ! প্রদানের 
তোড়জোড় করে না, কিন্তু যখন সে অতকিতে আক্রান্ত হয়, তখন সে তার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ছাতের কাছে যে অস্ত্র পায় তাহাই ব্যবহার কয়ে। আমার 
প্রথম ব্যাখ্যাটা হইল একদল দন্থ্যর সহিত তরবারি লইয়! এক| যুষ্যমান একটা 
ব্যক্তির সম্পর্কে । দ্বিতীয়টা হইল আত্মসম্মান রক্ষার নিমিত্ত নখ দাত এমন কী 
ছুরিক! ব্যবহারকারী নানীর সন্বন্ধে। লে-ও ন্বতঃপ্রবৃত। হইয়া যুদ্ধ করিতে 
বাধ্য হয়। আর তৃতীয়টী হইতেছে বিড়ালের সহিত যুদ্ধরত তীক্ষুদন্তর 
হৃধিকের বিষয়ে।, এই তিনটী উদাহরণ আমি বিশেষভাবে নির্বাচিত 
করিয়াছিলাম যাছাতে অনভ্োপায় ছিংসাপ্রধানের সমর্থদে কোনোক্ষপ 


এব, কে, পাস্থীর বাব ১৯৩ 


অনুচিত অন্তুমান কর! না হুয়। এই বিষয়ে একটা ভ্রান্ত পরীক্ষা হইল এইরূপ 
ব্যক্তিরা কখনে৷ আক্রামককে পরাস্ত করিতে সঞ্ল হয় না। লে আক্রামকের 
দাবী নিকট আত্মসমর্পণ করিবার পরিবর্তে মৃত্যুবরণ করিয়া নিজের সন্মান রক্ষা 
করে। তাবা প্রয়োগের সময় আমি এত সতর্ক ছিলাম বে বিপুল সংখা 
বিশিষ্টদের বিরুদ্ধে পোলদের আত্মরক্ষাকে “প্রায় অহিংস” বলিয়! বর্ণনা 
করিয়াছি। এই বিষয়ে আরো বিশরদদীকরণেব জন্ত এক পোল বন্ধুর সহিহ 
আলোচনা শ্ষ্টব্য। [ পরিশিষ্ট ৪(খ) ভষ্টব্য ] 


৫৬। এবার বোম্বাইয়ে নি-ভা-ক-ক”্ব সম্মুখে বিগত ৭ই ও ৮ই আগে 
প্রদত্ত অছিংসা-সমর্থক বন্তৃতাবলীব অংশ উদ্ধৃত কয়া উপযুক্ত হইবে ঃ 

আপনাণ্দর আন্বন্ত করিবার জন্ত আর্মীকফে জ্রত বলিতে দিন বে ১৯২* সালে যেষ 
ছিলাম আজও আমি সেই গান্ধী। ফোনে! মূলগত পরিবর্তনই আমায় হয় লাই । সে লয় 
ঘেমন করিয়াছিলাম আজও তেমনি অহি*সার প্রতি গুরুত্বারোপ কফরি। এয উপয়ে আগার 
দোর দেওয়। আয়ে! বাড়িয়া । আর বর্তপনান প্রস্তাঝটা এব" জামার পূর্বেকার লেখ। ও উজির 
মধ্যেও কোনো সত্যকফার বৈপরীত্য নাই। বর্তমামেন্ন মত ঘটল! প্রত্যেকের জীবনে আসে 
ন| কদাচিৎ কারও জীবনে আসে । আমি ঠাই আপনারা জানিয়। রাখুন ও অনুভব করন্দ রে 
আজ আমি বাহা করিতেছি ও বজিতেছি তায় মধ্যে একেবায়ে খাটি জহি্ল। ছাড়! আর 
কিছু নাই। ওয়ার্কি' কমিটির খসড়া প্রস্তাব অছ্িংলার উপর প্রতিষিত, প্রস্তাবিত 
জাঙ্গোলনেরও মুল অনুরূপ জছিংজাক়্। তাই আপনাদের মধ্যে যদি এমন ক্ষেহ খাকের 
যিনি অছিৎলায্ম আব্াধীন বা ধৈর্ধরকহিত তাহ হইলে তিনি এই গ্রত্তাদের পক্ষে ভোট নিজে 
বিরত খাডুন। 


ঞ ঙ এ চে ধঃ 


আগার অবস্থাটা পরিদ্ধার কির! বলি। ঈশ্বর গ্রলন্প হই! আমাকে অহিংসারপ অসমের 
মখ্ে জফ আদূলা বধ ছ্িযাূদ । বর্তহাষের এই সংকটে, পৃথিধী হ্থন ছিহযারা 
দাহরাছে দ হই দুদিন জনণহাকামান ছকাহছে, বাগ ইবর প্রহর এই অনরূর আমার 
কটি দ্ধাগী হইজ কিছি- আনাতে . রা নিধ ঢু ওর আমিও বুই মা 
7408 খাছ বাজ, ফৃক্িমা রইযে। একা 


সি ॥ 


১৯৪ এব, কে, গান্থীয় জবার 


বাশিয়। ও চীলের ভাগা আশংকা-সমাচ্ছয়। তখন আমি ছিধা! করিব ম। ব। গুধূঙ্গাতর চাহিয়া 
থাকিব না। 
ছি ঞ রক গা নং 
ইহা আমাদের ক্ষছতাধিকারের জন আঙ্দোঙ্সন নয়, ইহা! ভারতের হ্বাধীনতায জন্তই 
ঘাটি অহিংস স্গ্রাম। হি'স সপ্গ্রামে সাফল্যবান সেনাপতি প্রায়শই সাময়িক অতফিতাঘাত 
হানে ও একনারকন্ব প্রতিষ্ঠা করে বলিয়া জানা জাছে। কিন্তু ক'গ্রেসের বিবয়-পরিকল্পন| 
অহিস বলিয়। তাহাতে একনায়কত্তের কোনে। স্থান নাই । স্বাধীমতার অস্থি*ল সৈনিক নিজের 
জন্ত কিছুই আকাঙ্ষা! করে না সে গুধু তায় দেশের স্বাধীনতার জন্তই বুদ্ধ কয়ে । স্বাধীমত। 
জালিলে কে শাসন করিবে তাহা! লইয়া কণ্গ্রেসের হুশ্চিন্তা নাই। ক্ষমত| হখন আলিবে 
তখন তাহ! জনগণের অধিকারেই আসিবে এব" ভারাই স্থির করিবে ফায় নিকট উহ সত কর! 
যায়। উদাহরণ দ্বয়প হয়তো! লাগামটা পাশাঙেয় হাতে দেওয়। হইযে-_যেটা জামি ঘটিতে 
দেখিতে ভালোহাসি--জঅথবা তা হয়তো বত কারও হাতে দেওয়া হইবে আজ যাদের মাম 
কণগ্রেসে শোনাও বায় না। তখন আপনার! এই হলিয়া আপত্তি করিবেন না: এই সম্প্রদায় 
একেবারে সপ্থ্যাল্স, দ্বাধীনতায় স*গ্রামে এল ঘোগ্য অণ্শ গ্রহণ কয়ে নাই। তধে সমস্ত 
মত এরা পাইঘে ফেম?' চুমা! হইতে কণ্গ্রেস নিজেকে সাম্প্রদানসিকতা। হইতে মুক্ত 
যাখিয়াছে। সর্য সময়েই ইহা! সমগ্র জাতিগত ভাবে চিত্ত! করিয়াছে ও তানুঘায়ী কাজ 
কছিয়াছে। 
চু রহ গা ঞঃ ঙা 
আমি জানি জামাদের অনছিৎলা কতটা! অসম্পূর্ণ, জাদর্শ হইতে আমরা কতদূয়ে 
সহিযাছি, কিন্ত আছিহলায় চরম পরাজয় দাই। ভাই আমিবিশ্বাস করি হে আমাদের 
ক্রটবিচাতি সন্্েও হি বৃহৎ বন্ত ঘটে তো তাহ! ঈদ্বরণ্আমাদেয ধিগত বাইশ বৎসরের মৌন, 
অবিয়াহ সাঁধমাফে সাফল্যমুক্ত করিয়া! সহায়ত! করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া সভব হইযে। 
রা কঃ ডা চি রঙ 
আমায় বিদ্বান পৃথিবীর ইডিহানে জাদাদের অপেক্ষা বেশী সত্তাঞ্চার গাতান্রিক 
দংগ্রা্গ হয় নাই। কায়াগায়ে খাফিবায় দহ আছি কার্লাইলের ফরাসী হিজহের ইতিহাম 
পড়িযাছিলাঘ জহর গতি জওহয়লাজ আমাকে এন তাহ দখছে। ছিছু ফিছু ধ্িরাজেন। 
কি খানি সু বিকাল খাস এই লাএানাডা হিংলার আহার! উঠত ছিল মরি 
খশারিক আদর্শ টিপলনধি হ্টিতি হার্য হইয়াছিল । জবা খরিধারিহ ডি 


এম. কে, গান্ীয় জবাঘ ১৪৫ 


প্রতিষিত গণতপ্ত্রে সকলের জন্তই সমান স্বাবী্গতা থাফিবে। প্রত্যেকেই হে বান নিজের প্রত 
হইবে । আজ আমি আপনাদের এইয়প গণভত্ব লানের সংগ্রহে হোগদাম কমিহায় জন্ত 
আমন্ণ করিতেছি । একথ। একবার যদি আপনার। উপলদ্ধি করিতে পারেন তে। হন হইতে 
হিনুমুসলম।নের পার্ধফ্য ভূলিয়! বাইবেন এবং নিজেদের সাধারণ স্বাধীনভ। সংগ্রামে হ্যাপৃত 
শুধুমাত্র ভারতীয় ঘলিয়! ঘমে করিযেন।” 

(নি-ভা-ক-ক'র মিকট ৭ই আগইেরে হিন্স্থানী বত তা! হইনে) 

বঙলাট, স্বর্গীয় দীনবন্ধু সি. এফ.. এগ জ ও কলিকাতার প্রধান ধর্মাধ্যক্ষের 
(0186:00011092) সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক বর্ণন! করিয়া আমি বঙ্গিয়াছিলাম £ 

এই চেতমণ লইয়া আমি পৃথিবীর সমক্ষে ঘোষণা করিতে চাই থে ধিপরীত অনেক কিছু 
বল! সন্বেও এবং আমার পাশ্চাতা দেশের বহসংখ্যক বন্ধুদের শ্রদ্ধা ও কয়েকজনের বিশ্বাস 
আজ হায়াইতে থাকিলেও--গুধু তাদের ভালোবাসা ও বছুতের জ্তই জাহি জামার অন্তর্জগতের 
ধ্বনির কণ্ঠরন্ধ কর্িষ ম11..'আমার ভিতরের যাহা! আমাফে কখনোও প্রতারিত কয়ে নাই 
তাহ। আমাকে ঘলিতেছে সমগ্র বিশ্ব বিরদ্ধে দাড়াইলেও জামাফে সংগ্রাম টালাইয়। যাইতে 
হইবে। 

ছু রঙ রঙ গ ম্ 

অছিংস। ব্যতীত সত্যকার স্বাধীনতা আসিতে পায়ে ন। বলিয়া! আমায় ধারণা। ইহ! 
গধিত বা অতি দর্পা লোকের কথা নয়, ইহ! ব্যাকুল সত্যান্থেধীর কখা। দুলগত এই সন্ত্যফে 
কণ্গ্রেন গত বাইশ বৎসর ধয়িয়! পরীক্ষা! করিয়। জাসিতেছে। কংগ্রেস ভার অভি-নুচন। 
হইতেই অনুপলদ্ধজাবে সেই প্রথমদূুগে আইনাদুগ পদ্ধতি বলিয়। পদ্সিচিত অহিহলার উপরই দীতি 
প্রতি করিয়াছে । দাদাভাই ও ফিয়োজশ। মেহ.ত1 কগ্রেসী ভায়তকে হম ফনসির! ছিলেন। 
তায় বেস শরির ছিলেন । তাই ডারা ভার প্রভূ ছিলেন । ক্বিত্ত সহায় উপয়ে গায়। ছিলেন 
দেশের সন্ঠ্যকায় সেষক । ঠায়] বিদ্রোহ করিয়াছিলেন । কিন্তু কখনো! হতযাহাও, গোপন ফা 
কলাপ ও অনুপ ব্যাপায়ে সাহাহা খবগ লাই। পন্ববর্তা হ্যদ্থি-পর়ম্পয়। এই উত্তানিণকা 
প্রাপ্ত হই! ভাদের দ্বাকসৈতভিক দর্শদফে ঘিফশিভ যায় ভুঁলিয়াচ্ে 'অহিংদ অলহধোখের 
তত্ব ও দীতির হতো, সবগ্রেস হেট] গ্রহণ ধরিয়াছে। প্রত্োক কেনই হে অহিলায সর্থো্ি 
তনবছে নীতি টিলাছে খীকার করিয়া! চলে তাহ জানি দাবী হয়ি | 'াহি জানি কতা 
কাছে! গড আর, কিন্ত আমি তাদের জের ধ। অনিরাহি বিষালের উপহ জইযা হাউাছি। 


১৯৬ এম. কে, গান্ধীর জবাব 


জামি বিশ্বাসী, কারণ মানব প্রকৃতির ব্বভাবজ সাধুতায় উপর জামার আম্মা জাছে; 
উহ্া। মানুষকে ছ্বাভাবিক ভাবে সত্যোপলদ্ধি করিতে সক্ষম করিয়া সংকটের মধ্য দিয়াও 
চালিত করে। আমার জীবনতরীর কর্ণধার এই মুলগত বিশ্বাস ও ইহাই আমাকে 
আল! দেয় যে সমগ্র ভারতভবধ আসন্প সংগ্রামে অহিংসার নীতি বজায় রাখিবে। বদি দেখা 
যার আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত তবুও আদি পশ্ঠাৎপদ হইফ না বাবিস্বাস পরিহার করিব না। 

শুধু বলিধ, “এখনে পাঠ শিক্ষা! সম্পূর্ণ হয় নাই । আবার আমাকে চেষ্টা করিতে হইবে ।” 
(৮ই আগষ্টের ই রাজী বন্ততা হইতে ) 

ঞ ০ মদ মং নং 

সিদ্ধান্ত কাধে পরিণত করার জন্ত নৈতিক উপদেশ ছাঁডা কংগ্রেসের আর কোনোরূপ 
অনুমোদন নাই । আমার বিশ্বাস সত্যকার গণতস্থ গুধুমাত্র অহিংসায়ই পরিণতি হ্বরূপ 
হইতে পায়ে। শুধুদান্র অহিংলার ভিত্তির উপরষ্ট যৌধ বিহ্বরাষ্ট্রের কাঠামো খাড়া কয়া 
যাইতে পারে, আয় বিশ্বব্যাপারে হিসাকে পুরাপুরি বাদ দিতে হইবে। হিংসার আশ্রযজে 
হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের সবাধাম দিলিযে ন!। হিন্দু! মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাইলে 
কোন্‌ মুখে ভার! যৌথ বিশ্বরাষ্ট্রের কথা বলিবে 1? এই কারণের অন্যই কংগ্রেস সমস্ত বিতেদ- 

বৈষম্য এক নিরপেক্ষ বিচাক় পরিষদের হাতে ছাড়ি! দির রায় মানিয়া। লইতে প্রস্তত জানে । 
সত্যাগ্রহের মধ্যে ভুলাচুরি বা! মিথ্যার স্থান নাট । জুয়াচুরি ও মিথ্যাচার পৃথিধীতে 
চুপি চুপি প। ফেলিয়া! জাসিতেন্ডে। এরূপ পর্ধিস্থতির অসহায় দশক হইতে আমি পারি না। 
আধঙি লষগ্র ভারতবধ পধটন করিস বেড়াইয়াছি, বর্তমান বয়সে সম্ভবত কেহ যা করে নাই। 
দ্নেশের কোটি কোট মু মানুষ জাষার মধ্যে তাদের বন্ধু ও প্রতিনিধিকে দেখিয়াছে, আর 
হাহিও মানুষের সম্ভবপর সর্বোচ্চভাবে নিজেকে তাদের সছিত অভির করিয়| দিয়াছি। 
ঘাদের চোখে আমি বে তিখাসের দীপ্তি দেখিয়াছি, তাহা! আমি অসভ্য ও হিংসার উপর 
পরিচিত এই সাহ্রাজ্যের বিকুদ্ধে যুদ্ধে উত্তম সংস্থামে পরিধতিত করিতে চাই। গ্ামাধেনর 
উপর সান্াজোর লিয়নরণ ততই শক্ত হউক ন। ফেন, ইহ। হইতে আমাদের মুভি পাইন্ডেই হইঘে। 
আযি খাবি পাই মহৎ কার্য সাধনের পক্ষে আমি হগ্রহিসাবে কত অসম্পূর, যাদের লইয়। 
আমি কাজ করির ভায়া! কত অসম্পূ্প উপকরণ | কিন্তু এই চরহ দুর্তে আছি কী করির! 
জীয়বভার সহিড় আদ্বাল দিয। যার জালে) লুকাইয়। ভ্রাথিতে পানি] জাপাগীদের 
খ্যাযেফট অগেগ। রুনি ঘলিয নী? সঙ্গত পৃথিধী এই বিশাল আগে দ্বাইয় ঘাইতেছে, 
আর বদি এর গ্য্ে চুপ ফরিয়! মিহি হৃই্যা বসির খাছি। জম উ্বর দ্ামাকে থে 
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সম্পদ দিয়াছেন তায় বাধহায় ,ন। করার জন্ত তীযঙ্কার করিবেদ। কিন্ত এই বিখবাপ্রির জ্ডই 
আপনাদের আরেকটু অপেক্ষ! করিতে বল! আহার উচিভ ছিল, এই হয় বয় যেমন 
বলিয়াছি। কিন্তু পরিস্থিতি এখন অস্থ হইয়। উঠিয়াছে আর কগ্রেসেরও ইহা ছাড় অন্ত 
ফোনে পথ মাই। 

(৮ই আগষ্টেয় জিলদুস্থানীতে শেঘ ব়ৃন্তা হইতে ) 


৫৭। অহ্িংসা সন্বন্ধে আমার প্রচাবোক্তির প্সূল্যহীনতা” দেখাইবার অন্ত 
আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিবার পর গ্রন্থকার এবার আমার কংগ্রেস উর্বতদ 
পবিবদের (হাই কম্যা্ডের ) সহযোগীদের প্রতি তাকাইতেছেন, উদ্দেষ্ত তীয় 
“দের কংগ্রেসী অগ্ুচয়বৃন্দ ও জনসমবায়ের নিকট আমার মতের কীরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন” তাহা দেখা । পণ্ডিত নেহেরু, বল্পতভাই প্যাটেল ও 
শ্রীশংকররাও দেও-কর্তৃক ছাত্রসম্প্রদায়কে বিশেষ ভাবে বাছিয়া! লওয়ার মধ্যে 
্রশ্ককার আপত্তি দেখিতে পাইতেছেন। কংগ্রেসের ইতিহাসে সংগ্রামের নিষিভ 
ছাত্র ও কৃষক লম্প্রদায়ের প্রতি মনোযোগ প্রদান এই প্রথম প্রবতিত বন্ত নয়। 
১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্ত ছাত্ররা বিশেষভাবে 
আমন্ত্রিত হইয়াছিল এবং সে আহ্বানে কয়েক সহ্ত্র ছা অধ্যয়ন স্থগিত 
বাখিয়! সাড়া দিয়াছিল। আগষ্ট গ্রেফতারের পয়ে বেনায়স হিচ্ছু বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
কী হইয়াছে জানি মা। কিন্তু যনে হন্ন সেখানকার কিছু কিছু ছাত্র বিপথে 
গিয়াছে, কিন্তু তাদের কাজের সছিত পণ্ডিত নেছেফফে যুক্ত করার 
কোনো কারণ নাই। এইরাপ যোগাযোগ খাড়া করিতে হইলে স্পষ্ট প্রমাণ 
আবপ্তক | ন্বপাজ লাতের উদ্দেশ্তে তার অছিংসায় আস্থা! ফান্গও চেয়ে কম 
নয় এই ঘুকির সমর্থনে অসংখ্য প্রমাণ দেওয়া যায়। সংঘুক্ত প্রদেশের 
কিসানদের প্রতি ভার উপদেশ সম্পর্কেও একই কথ! । অন্তান্ত মেতাদের 
উক্তির মধ্যেও হিংসার সমর্থক কিছু নাই, অভিযেঃগপনে প্রদত্ত উদ্ধৃতাংশগুলি 
হইতে বে ছে তাহা বিচার করিতে পারে। 

€৮। নেতাদের উদ্চি লইয়া বুঝাপড়ায পর গ্রন্থকার. “বোক্থাইং়ে লিখি 
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ভারত কংধ্রেস কমিটির অধিবেশনে আন্দোলন পরিচালনা সংক্রান্ত বিশদ 
নির্ষেশগুলি” লইয়া পড়িয়াছেন। পপ্রথম উদাহরণ” “নির্বাচিত” হইয়াছে 
“ই আগস্টের হয়িজন হুইতে | প্রবদ্ধটার শিরোনামা “অহিংস অসহযোগের 
পন্থা ।” এটী জাপানী আক্রমণের আশংক1 সম্পর্কে আলোচনা । প্রবন্ধটা 
আরম হইয়াছে এইতাবে ঃ 

"১৯২০ সাল হইতে আমরা অহিংস অসহযোগ প্রদানের কয়েকটা পন্থায় সহিত পরিচিত । 
সপ্ত গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠান ও চাকুরি বর্জন এর অস্ত এবং এর আওতা! খাজনা-বন্ধ পবস্ত 1 
ঘৎসয়ের পর হখলর ধরিয়া! দেশের অধিকারী এক বিদেশীয় গনর্ণমেপ্টের বিরুদ্ধে এগুলি 
চালিত হইয়াছিল । নূতন কোনে! বিদেশী আক্রামকের বিরুদ্ধে অসকযোগ পন্থা গ্রহণ করিতে 
হইলে দ্বভাষতই তাহা থু”্টিদাটির দিষ্ষ হইতে অন্ঠরকম হইবে। গান্ধীজীর উক্রিমত তাহা 
খান ব। পানীয় দিতে অস্বীকৃতি পযন্ত হইতে পায়ে । শক্রর সমণ্তড কাঁজ অসম্ভব করিয়। 
ভোলায় জন্ক সর্ধপ্রকার অসহযোগই অহিংসার সীমার মধ্যে অবলম্বন করিতে হইযে ।” 

প্রবন্ধটার লেখক (ম.দে) তারপর ভারতবর্ষ হইতে অন্ভন্র গৃহীত 
অহিংস অসহযোগের নমুনা দিয়াছেন। সেগুলি সচেতনভাবে গৃহীত অসহ- 
যোগনীতির উদাহরণ নয়। শেষ প্যারাগ্রাফ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে 
সমস্ত প্রবন্ধটী আক্রামককে প্রত্যাবৃত্ত করিতে অহিংস ভাবে কী করা যাইতে 
পারে তাহ! দেখাবার উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল 

“ইহ! মরণ যোগা ঘে, যুদ্ধে দষমনীতি দশগুণ প্রচ হইবে, ক্রান্ছে ঘা হইয়াছিল, কিন্ত 
যদি সহনেচছ। থাকে, মিষ্টি প্রতিরোধের এই সয বিভিন্ন উদ্গাহরণঞ্ডলিতে হণিত বিষয়ের 
গুত্রের উপর পন্থ। কগিষায় হাতির একাগ্রতা থাকে, জার সবার উপরে থাকে আক্রাহকফে 
বিভাদ্িত করিঘার সংকল্প, তাহ! হইলে মুলা যাহাই হউক না কেন জয়লাভ হুনিশ্চিত। 
আমাদের দেশের বিশালতা, অহ্বিধাজনফ হইঘায় পর্িতর্তে হবিধাজনক হইতে পায়ে, ফায়ণ 
আক্রামফের় পক্ষে সহল্াধিক ক্ষেত্রে প্রতিরোধের সহিত খুবিয়! ঠ1 কঠিন হইবে ।” 

প্রবন্ধের দিষয়বন্ত জাতিগত নয়, আক্কাফফ-বিরোধী | 

৫৯। গ্রন্থকার প্রদত্ত আরেকটা উদাহরণ হইল ২৩শে আগষ্ট, ১৯৪২ এর 
হরিজানে .ভী কে, জি, মশকুওয়ালায একটা প্রবন্ধের উদ্বাতাংশ। প্রীমপরুগয়ালা 
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একজন হৃল্যবান সহৃকর্মী। অহিংসাকে তিনি এমন উচ্চভাবে পোষণ করেন 
যে ধারা তাকে ঘনিষ্ঠতাবে জানেন, তীর কৌশলে পরাছিত হন। তা সন্ত 
উদ্ধৃত প্যারাপগ্রাফটী সমর্থন করিষার ইচ্ছা! করি না। নিজেকে তিনি এই 
বলিয়া রক্ষা করিয়াছেন যে এটা গুধুমান্র তারই ব্যকিগত অভিমত | সেতু, 
রেলপথ, ও অন্ধুরূপগুলির উপর হস্তক্ষেপের ব্যাপারকে অহিংস বলিয়া অভিহিত 
কর] যাইতে পারে কীনা এই প্রশ্ন লইয়া তিনি আমাকে বিতর্ক করিতে 
নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবেন। হস্তক্ষেপ অহিংস হইবে কীনা আমি সর্বদাই 
প্রশ্ন করিয়াছিলাম। এই সব হস্তক্ষেপ যদি বোধগম্যভাবে অহিংস হ্য়ও, 
যেটা আমি হইতে পায়ে বলিয়া মলে করি, তবু এগুলি জনসমক্ষে উপস্থাপিত 
কর! বিপজ্জনক । কারণ তার! এগুলি অহিংস ভাবে করিবে আশা কর' 
যায় না। আন্দোলনের উদ্দেশ্্ে ব্রিটিশ শক্তিকে জাপানীদেয় সহিত একই 
পর্যারতৃক্ত করার আশাও আমি করিতে পারি না। 


৬০। এক শ্রদ্ধেয় সহকর্মীর মতামত সমালোচন] করিবার পর আমি 
বলিতে ইচ্ছ! করি যে প্ীমশরুওয়ালার মতামত হিংস অভিপ্রায়েক় প্রযাণ নয়। 
বড়জোর উহ] বিচারের একট] ভুল, যেটা মানবসমাজের জীবনের সফলক্ষেত্রে 
প্রবর্তিত অহিংস! প্রয়োগের মত অতিনব বিষয়ের মাঝে থাকা খুবই সম্ভব । 
বড় বড় সেনাপতি ও রাজনীতিকরা এর আগে বিচানের ভূল করিলেও 
জাতিচ্যুত হন নাই বা কুঅভিপ্রায়ের অপরাধে অভিযুক্ত হন নাই বলিয়! 
জান! গিয়াছে। 

৬১1 তারপর আসে অন্ধ ইত্তাহার। বিষদটাকে আমি আমার পক্ষে 
নিষিদ্ধ জালোচন! বলিয়া! মনে করিব, কারণ গ্রেফতারের পূর্বে এসবন্ে 
কিছুই জানিতাম না। তাই এবিষর সম্বন্ধে আমি সতর্কতায় সহিত মন্বব্য 
করিতে পার্গি। সতর্ক তাবেই জামি মনে করি ছলিলটা ঘোটের উপন্ব 
নির্দোষ । উহার নিষযবিধির ধার! এই গুলি 

“সমগ্র জানোজন জহিংসায় উপর পরসিটিত । এই দির্ষেশগুলি ব্যর্থ হয় এয়ন মোজা 


₹০০ এম. কে গাঙ্ীয় জবাব 


কাজ কখমে! গৃহীত হইবে না। অমান্তমুলকফ সঙ্ত্ত কাজই ম্পষ্টভাষে হইযে, গোপনতাষে নয় 
(অকান্ভাবে হইবে, জাড়াল দিয়! ময় )।' 

বন্ধনী মূলের মধ্যে আছে। নিম্নোক্ত সতর্বাকরণও ইন্ভাহারের মধ্যে 
আছেঃ 

“একশোটীয় মধ্যে নিরানব্যইটী সম্ভাষমাই মহাক্সা গান্ধী কর্তৃক লীঙ্জ হয়তো বোস্বাইয়ে 
পরবর্তা মিথিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিযেশনের কয়েক ছণ্টা পরেই, আন্দোলন-প্রতিষ্ঠার 
পক্ষে। জে-ক-ফ গুলি সতর্ক হুইল্স। স"গে স*গে কাজ করিতে শুরু করিবে, কিন্তু তাদের 
লক্ষা রাখ! দরকার বে মহান্মাজীর সিদ্ধান্ত ন। হওয়। প্যস্ত ঘেন কোনে! আন্দোলন শুরু না হয় 
বা কোনে। প্রকাগ্ঠ কাজ কর! হয়। মোটের উপর হয়তো ভিপি অন্তন্পপ সিদ্ধান্ত করিতে 
পারেন, তাক। হইলে জাপনাদের এক প্রকাও অনিশ্চিত তৃলের জন্ত দায়ী হইতে হইযে। 
প্রন্তত হউম, অবিলম্বে স্গঠন শুরু ককম, সতর্ক থাকুন, কিন্তু কোনো৷ মতেই কাজ শক 
করিবেন না।” 


ইন্ভাহারের ভিতরের অংশ সম্পর্কে কয়েকটা বিষয়ের অগ্ক আমি নিজেকে 
দ্বায়ী করিতে পারি না। ইন্তাছারটী নির্ভরযোগ্য দলিল মানিয়া লইয়াও 
আমি কমিটির ওই বিষয়ে বক্তব্যের অন্পুপস্থিতির জন্ত সংশোধন কন্সিতে 
পারি না, ছুতর়াং উহা বিচার করিতে অস্বীকারই করিব। রেল অপসারণের 
নিষেধ “তুলিয়। লওয়ার” উদ্দেষ্তে লিখিত সংশোধনীর” পাঠ আমি বাদ 


দিতেছি। 


৬২। তারপরে গ্রন্থকার কথিত অছিংসার “মূল্যহীন” আড়ালে আমান 
বন কী ভাবে হিংসার দিকে ঝ'কিতেছিল সেই সংঙ্ষান্ত পঞ্চম পরিশিষ্টে্স প্রতি 
ধনোযোগ আকষ্ট হছয়। পরিশিষ্টে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিয় নির্দেশাঘলীর 
ধর্ম দেওয়া হইয়াছে, সেই সংগে সমাস্তগ্নাল দ্ত্ে আমার রচদাবলী হইতে 
উদ্ধৃত কয! হইয়াছে । ওই পরিশিষ্ট অধ্যয়ন কতিতান্ন চেষ্টা করিয়াছি । আছায 
বচনা হইতে কিছুই বাদ দিষার লাই। আমি বলিই যে নিখিল ভারত 
কংগ্রেস ফৃহিটির বলিক্না যগিত নির্দেশাবলীক্ে হিংসায় লেশমাজ নাই। 


এয. কে. গান্ধীর জবার ২০১ 


৬৩। অভিযোগপত্রের যুজির প্রতি ক্ষেপে না ফরিয়াই আমি যান 
জ্লানি সেইতাবে অহিংসা সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু বলিব । জীবনের সর্বক্ষেত্রেই 
'অহিংসাব প্রসার-করণ অতি ফৈশোর হইতেই আমার জীষনের উদ্দেষ্ত । উহ! 
প্রায় ঘাট বৎসবের কাছাকাছি হইবে । আমার পরামর্শে ১৯২০ লালে 
কংগ্রেস কর্তৃক ইহ! নীতি হিসাবে গৃহীত হয়। প্রকৃতিগত ভাবে পৃথিবীর 
সমক্ষে ইহ! প্রদর্শনের জগ্য গৃহীত হয় নাই, গৃহীত হইয়াছিল স্বরাজ লাভের 
অপরিহার্ধ উপায় বোধে। কংগ্রেসীরা অতি ক্রুত উপলব্ধি করিয়াছিল যে 
শুধুমাত্র কাগজে-কলমে থাকায় এর কোনো মূল্য নাই। একক ও 
যৌথভাবে কাজে লাগাইতে পারিলেই এব উপকারিতা | শুধুমাত্র প্রতীক 
ছিসাবে গ্রহণ করিলে এর উপকাবিতা উপযুক্ত মুহূর্তে ফলপ্রস্থ ভাবে প্রয়োগ 
না জানা লোকের হাতে রাইফেল থাকার চেয়ে বেশী নয়। হ্ৃতরনাং অহিংস! 
গৃহীত হওয়ার পর হইতে তাছা! যদি কংগ্রেসকে সম্মান ও জনপ্রিয়তা দিয়া 
থাকে তো! তাহা তার ব্যবহারের বথার্থ অনুপাত অন্গুসারেই দিয়াছে, ঠিক 
যেমন রাইফেল তার অধিকারীকে ফলপ্রন্থ প্রয়োগের যথার্থ অনুপাত অন্থুসানে 
ক্ষমতা দেয়। তুলনাটা খুব বেশী অগ্রাহ্থ করা যায় না। এইভাবে হিংসা 
যখন আক্রামকের ক্ষতি ও ধ্বংসের পথে চালিত হয় এবং বিন্বোধীর ছিংসাশক্তির 
অপেক্ষা প্রবলতর হইতে পারলে তষে সাফল্যযুক্ত হয়, তখন হিংসার উদ্দেপ্তে 
শক্তিশালীভাবে সংগঠিত প্রতিপক্ষের সম্পর্কে অহিংস কর্মপন্থা গৃহীত হইতে 
পারে। হিংসায় প্রবলতরের বিরুদ্ধে ছুর্বলের হিংসা সাফলা লাত করিয়াছে 
কখনে৷ শোনা ঘায় নাই। অতি হূর্বলের অহিংস কর্মপন্থায় সাফল্য তো 
প্রতিদিন টো এখানে বিবৃত অহিংসার নীতি জামি বর্তমান সংগ্রামে 
প্রয়োগ করিয়াছি । তারতে অস্ভিত্ববান ব্রিটিশ সাম্াজ্যবাদের ঘন্তরকে যারা 
লোকবল দিয়া চৃঢ় ও নিরনণ করিতেছে ভাবের, কৃতি ও লম্পন্ধির ক্ষতি 
ছাড়া অন্ত ফিছু আমার চিন্তা হইতে বেলীদুর অগ্রসর ছইতে পানে লাই। 
আমার অহিংস হ্যক্তি ও ভার যস্তের মধ্যে একটা নৃজগঞ্ড বৈহন্য টালে। 


ই এম, কে, গান্ধীর জবাৰ 


অনিষ্ঠটকর যনত্রকে আমি অগ্গুশোচনা-বিষ্থীন ভাবেই ধ্বংস করিব, কখনো 
যাক্ছঘটাকে নয়। আর এই নীতি আমি আমার নিকটতম আম্মীয়ত্বজন, 
বন্ধুবর্ণ ও সংগীদের সহিত ব্যবহারের মধ্যে দিয়া উল্লেখযোগ্য সাফল্যের 
সহিতই প্রয়োগ করিয়াছি। 


৬৪। অছিংসাকে বিদায় দিবার পর গ্রন্থকার এবার ১৪ই জুলাইয়ের 
ওয়া প্রস্তাব এবং ৮ই আগষ্টের বোম্বাই প্রত্তাবের জুপ্রতীয়্মান লক্ষ্য 
হিসাবে সংক্ষেপে বলিতেছেন £ 

“১৪ই জুলাইয়ের ওয়ার্ধ। প্রস্তাব (পরিশিষ্ট ৩১) ও ৮ই জাগষ্টের বোম্বাই প্রস্তাবের 
(পরিশিষ্ট ৩-২) যধো তিনটা হুগ্রতীয়মান লক্ষ সাধারণ ভাবে অবস্থান করিতেছে । 
ওইগুলি এই £ 

১) ভারতব্যাপী বিদেশী প্রতুত্বের অপসারণ । 

২) ভাক্তের বিরুদ্ধে আক্রমণ হইলে জনসাধারণের তাহ নিজ্ি্ভাবে গ্রহণ করার 
ব্যাপারে বিপন্ন ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান যিদ্বেধ ফোধ ক্স) ভারতীয়দের মধ্যে আক্রমপ- 
প্রতিরোধের মন্গোভাব জাগাইয়। তোল) ভারতের কোটি কোটি মাসকে অধিলন্ছে ্বাধীনত! 
য্গর করি! সেই শক্তি ও উদ্দীপন! জাগ্রত কর। গুধুষাআর বন্দারা ভারতবর্ষ সমগ্রভাবে তায 
রক্ষা্কার্ধে ও তায় ঘুদ্ধে কার্ধকর অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতে পায়ে । 


৩) বিভাগ করিস! শাসন করার নীতি অবলম্বনফায়ী বিদেশী শক্তির অপসারণের দ্বারা 
সাম্প্রদান্িক এক্য অর্জন তারপরেই ভারনভীয় জনসমাজের সকল শ্রেনীর প্রতি মিধিত্বমূলক অস্থানী 
গেস্ট স্থাপিত হইবে । 

আয়ে! তিনটা লক্ষ্য প্রথম বোস্বাই প্রস্তাবে পন্িয়ক্ষিত হয় £ 

8) পন্ধাধীন ও নিগীডিত নকল মানবতাফে সম্মিলিত জাভিবৃঙ্গের পার্থে আনয়ন এইভাবে 
এই জাতিবৃন্বকে পৃথিবীর নৈতিক ও আহ্যাত্মিক দেতৃতব প্রান । 

৫) বিষে! প্রতৃস্বাধীন এশিয়ায় জাতিগুলিকষে খীয ন্বানীনতা! পুজার্জন করিতে ও থাহাতে 
ভার! আবার কোনে। উপনিষেশিষ্ষ লক্তিন়্ শাঁলনার্ধীর ন! হয় তাহা নিশ্চিত করিতে 
সহাত। ধার । 


৬) এয হোৌঁথ খিশবযাইট্র প্রঠল হাহা। জাতীয় লৈত্তবাহিনী, দৌহাহিজী ও খিমাষ থাহিলীগুলি 
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ভাতিয। দিয়া মকলের সাধারণ উপকারের নিখিত্ত বিশ্বেই সমস্ত সম্পদ একত্রিত কয়িয়। এক 
ভাঙার হৃষি করিষে।" 

তিনি বলিতেছেন যে প্এই লক্ষ্যগুলির প্রথমটার অক্ত্রিষত। অস্বীকার 
করা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা, যে ভাষায়ই ইহাকে প্রকাশ কর! ছউক 
না কেন, বহুদিন ধরিয়া কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য হইয়া আছে এবং উপন্ে, 
দেখানো হুইয়াছে কীভাবে এই লক্ষ্য 'ভারত ছাড়” প্রস্তাবের অস্তরনিভিত প্রধান 
অভিপ্রায়গুলির একটার সমতুল্য হইয়াছে।” প্রথম লক্ষ্যটার অরুজিমতার 
এই স্বীকৃতি সন্তেও তিনি অগ্তগুলিকে কোনো না কোনে! তাবে বিক্রপ 
করিতেছেন বলিয়! আমি বিন্ময় বোধ করিতেছি। আমি বলি অন্তগুলি 
প্রথমটা হইতেই আসিয়াছে । মীমাংসার ফলে বিদেগী প্রতৃত্ব চলিয়া গেলে 
ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিছ্বেষভাব শুভেচ্ছায় রূপান্তরিত করিবে এবং কোটি 
কোটি মানুষের শক্তি যিজ্রশকির লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেস্তে অবাধ হৃইয়া থাকিবে । 
রাত্রির অবসানে যেমন দিন আসে, ঠিক তেমনই বিদেশী প্রত্ৃত্বের অবসানে 
সাম্প্রদায়িক একা আসিবে। যদি চষ্জিশ কোটি জনসাধারণ স্বাধীন হয় তবে 
নিগীড়িত মানব সমাজের অন্তান্ত অংশও স্বাধীন হইবে আর বিভ্রজাতিবৃদ 
স্বতাবতই এই স্বাধীনতার স্থার্ঘবাহক হওয়ার দরুন বিশ্বের নৈতিক ও. 
আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব আপনা হইতেই তাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইবে। 
পঞ্চম লক্ষ্যটা চতুর্থেরই অন্ততূ্ভ আর বষ্ঠটী হইল সমগ্র মানব-সমাজেরই 
লক্ষ্যের পুনরাহুত্তি, যে লক্ষ্যটা যানবসমাজকে লাত করিতেই হইবে বা লাভ, 
না করিলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ইহা! সত্য যে শেষ তিনটা লক্ষ্য বোহাইক্চে 
যোগ কর! হয়। কিন্তু উহ! মিশ্চয়াই মিথ্যা মোষায়োপের যোগ্য নয়। 
এমন ্বী যহিও সেগুলি সমালোচনার পরিণতি স্ববপ হইয়! থাকে তবু তাতে 
দোষ কোথায়? কোলে! গণতান্রিক প্রতিষ্ঠাবই সমালোচনা অবনত! বরিয়। 
কঙ্গি্া থাফিতে পানে না, কারণ ভাক্ষে বীচি থাকিতে হয় সফালোচনারই 
সতে্ জাবহাওয়ার ময্যে। বন্তত যৌখখিখখা& ও অ-খেন্বাহ জদলাবারণের 
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অধিকারের কথা কংগ্রেসীদের পক্ষে নৃতন তাবধারা নয়। কংগ্রেসের প্রস্তাবে 
অনেক সময়ে তাহ! উল্লিখিত হইয়াছে । আগষ্ট প্রস্তাবে যৌথ-বিশ্বরাষ্র সংক্রান্ত 
প্যাবাগ্রাফটী এক ইউযোগীয় বন্ধুর পরামর্শে ও অ-স্থেতকায় জনসাধাবণ 
সম্পঞ্ষিতটা আমার পর্নামর্শে স্থান পাইয়াছে। 

৬৫। ৪ই আগষ্টের গ্রেফতারাদির পব যে গোলযোগগ্ুলি সংঘটিত হয়, 
তার বিশদ বর্ণনান্বপ অভিযোগপঞ্জেব ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়গুলি এবং বিভিন্ন 
সংস্থার নির্দেশাবলীর মযার্থজ্ঞাপক পরিশিষ্টগুলি সতর্কতার সহিত পাঠ 
করিয়াছি। আমি এইসব একতরফা বিবরপী ও অসাব্যস্ত দলিলগুলি বিচার 
করিতে নিশ্চয়ই অস্বীকার করিব। তথাকথিত নির্নেশগুলিব সম্পর্কে আমাৰ 
বক্তব্য এই য়ে তারা যে পরিমাণে অহিংসা-বিরোধী, তাহা কখনোই আমাব 
অদ্ধমোদন লাভ করিতে পায়ে না। 

৬৬1 অভিযোগপত্জ্রের মধ্যে গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক প্রতিশোধন্বরূপ গৃহীত 
ব্যবস্থার বিশদ বিবরনীৰ সন্ধান বৃথা । এই সব প্রচেষ্টার যেটুকু সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইতে দেওয়া ছইয়াছে তাহা যদি বিশ্বাস করিতে হয় তবে কুপিত 
জনসাধারণের--তারা কংগ্রেসী বলিয়া! আখ্যাগ্রান্ত হউক বা না হউক, 
তথাকধিত অপয়াধসকল তুচ্ছতায় মান হইয়া! যায়। 

৬৭। এবাম্স বিগত 2ই আগষ্টের পাইকারী গ্রেফতায়ের পরবতী 
ঘটনাবলী দান্সিত্ব সম্পর্কে । গোলযোগের সম্পর্কে বিচার করিবার স্বাভাবিক 
পন্থা হইল তাছ্া গ্রেফতারের পরে ঘটে একথা মনে রাখা, জুতরাং গোলযোগেক্স 
ফারণ ছিল ওইটাই। ইছা কংগ্রেসের উপর দ্্চভাষে দারিত্ব চাপাইবার 
একঘাজ উদ্দেশ্যেই যে অভিযোগপত্রটী রচিত হইয়াছে তাহা! অতিযোগ পের 
নাঘ হইতেই নু বায়। ঘুড়ি তর্কের জাল আমার নিকট এইয়প লাগিরাছে ঃ 
প্রথমে আমি ও পরে কংপ্রেল ১৯৪২ এক্স এপ্রিলের পন্ন হইতে, হখন আমি 
প্রথম “ভারত ছাড়" হলিয়। পদ্দিতিত জিটিশ প্রস্থালের ছল! প্রতায় 
করি তখন হইন্ডেই এফ গণ-আদেণললেনর ভিন্ধি দির্যাপ বরিতেছিলাঙ। 
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গণ-আন্দোলনের পরিশতিতে ছিংসার উদ্ভব হইতই | আমি ও আমার নেতৃত্বে 
চালিত কংগ্রেসীর! ছিংসাকার্ধ হওয়া! উচিতই ইচ্ছা করিয়াছিলাম | নেতারাও 
ইহা প্রচার করিতেছিল। অতএব গোলযোগ যে কোনো অবস্থায়ই হইত। 
গ্রেফতার তাই মাত হিংস আন্দোলনের পূর্বেই হইয়াছিল ও উহ্থাকে অংস্ুরে 
বিনষ্ট করিয়াছিল। অভিযোগপত্রের যুক্তিজালের সংক্ষেপ-সার ইহাই । 

৬৮। আমি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, যে আমার ব্রিটিশ প্রস্থান 
সম্পক্ষিত প্রস্তাবের দ্বারা গণআন্দোলনের কোনো বিশেষ ভিত্তি নিথিত ব! 
বিবেচিত হয় নাইঃ আমার বা কংগ্রেসনেতাদের স্বারা ছিংসা কার্ধ কখনো 
বিবেচিত হয় নাই, আমি ঘোষণ! করিয়াছিলাম যে, যদি কংগ্রেসীরা হিংসার 
মধ্যে উন্মত্ত থাকে তাহা হইলে তার! আমাকে তাদের মধ্যে জীবিত দেখিতে 
পাইবে না, গণআন্দোলন আমার দ্বারা কখনো আরস্ভই হয় নাই--শুধু ইহ! 
আরম্ভ করিবার সমস্ত ভার আমার উপর স্তত্ত ছিল, গতর্ণমেন্টের সহিত 
আলাপ-আলোচনার কথ! চিন্তা করিয়াছিলাম, আলোচনা ব্ার্থ হইলে তখন, 
আন্দোলন করিবার কথ! ছিল, আর আলোচনার জগ্ত “ছুই বা তিন সন্তাহ” 
অন্তর্বতীকালের কথা ভাবিয়াছিলাম--তাই ইহা ভুম্পষ্ট যে গ্রেফতারাদি ন! 
হইলে এক্ধ্‌প গোলযোগ ঘটিত না, বিগত ৯ই আগঞ্ ও পরে যেমন ঘটিয়াছিল। 
আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জা এবং দ্বিতীয়ত ব্যর্থকাম হইলে 
গোলঝোগ পরিহার করিবার অন্ত প্রতিটি জামুকেই কাজে লাগাইভাম। 
গতর্ণযেপ্ট বিগত আগঞ্টের যত কিছু কম তাহা! দমন করিতে সক্ষম হইতেন না । 
শুধু তীয় আমার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কিছু বিষয় হাতে পাইতেন্।। কিছু 
করিবার পূর্বে দিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অধিবেশনে প্রত কংগ্রেষ 
নেতৃবৃন্দ ও জামার ব্ভৃতাবলী পাঠ কর! গতর্ণমেন্টের ফ্তব্য ছিল। 

৬৪। কংগ্রেস নেতার! আ্মোলন ব্বহিংস রাখিতে ইচ্ছুক. ছিলেন, সুধু 
এই কাক্ছশে যে ভার জানিতেম অতি শন্ি্শালীঘাষে প্রত্তার গরমের, 
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সফল হইতে পারে না। ছুতরাং কংগ্রেসী বা অকংগ্রেসী যে কোনে 
জনসাধারণেরই কৃত ছিংসাকার্ধ নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সাধিত হুইয়াছিল। 
গাতর্ণমেপ্টেয় বিশ্বাস অন্তরূপ হইলে কোনো নিরপেক্ষ বিচার-পরিষদের সম্মুখে 
তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত করা উচিত। কিন্ধু কারণটা যেখানে স্পষ্ট, 
সেখানে দায়িত্ব স্থানান্তরের চেষ্টা কেন? গভর্ণমেন্টের ভারতব্যাপী গ্রেফতার 
কার্ধ এমন ছিংসাপূর্ণ ছিল যে কংগ্রেসের প্রতি সহাছুভৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই 
সংযম হারাইছিল। আত্মসংযম হারাইবার মধ্যে কংগ্রেসের কুকার্ধসাধনের 
প্রমাণ হয় না, প্রমাণ হয় যে মানব প্রকৃতির সহশক্তির সীম! আছে। 
গতমেণ্টের কার্ধ যদি মানব প্রকৃতির সনের অতীত হইয়া থাকে তো উহ ও 
সেজন্ত উচ্ায় কার! পরবর্তী কালের বিস্ফোরণের জন্ত দায়ী কিন্তু গভর্ণমেপ্ট 
বলিবেন গ্রেফতারের আবশ্তাক ছিল। তা যদি হয় তবে কেন গভর্ণমেপ্ট 
তাদের কার্ধের পরিণামের দায়িত্ব লইতে ভীত হইয়া ঝগড়া করিবেন? 
আমার বড় বিস্ময় লাগে যে গতর্পমেপ্ট যখন জানেন যে তাদের ইচ্ছাই আইন, 
তখন কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করারও প্রয়োজনীয়তা তীয়! বোধ করেন। 
৭০। গতর্ণমেশ্টের প্রচলিত পদ্ধতি আমাকে বিশ্লেষণ করিতে দেওয়া 
ছউক। এক প্রাচীন সভ্যত1 বিশিষ্ট প্রায় চল্লিশ কোটি জনসংখ্যার উপর 
শাসনকারী হইলেন তাইসরয় ও গভর্ণর জেনায়েল বলিয়া খ্যাত এক ব্রিটিশ 
প্রতিনিধি, তাকে সাহায্য করে ২৫* জন তহুসিলদার নামক কর্মচারী? শড়িপুষ্ট 
করে খ্রিটিশ হ্র্মচারীঘ্বায়া শিক্ষিত ও জনসাধায়ণ হইতে সতর্কভাষে বিচ্ছিন্ন 
এক বিরাকি ভারতীয় সৈল্ভবাছিনী বিশিষ্ট এক শক্তিশালী ব্রিটিশ ছুর্ণ। তাইসরস 
€ বড়লাট ) তীয় স্বীয় গণ্ভীর মধ্যে ইংঙণ্ডের রাজায় অপেক্ষাও অনেক 
বৃহত্তর ক্ষমতা! কোগ করেন। আমি হন্তটা জানি এরপ ক্ষমতা পৃথিবীর 
রন কেছ উপভোগ করে না। তহ্গিলদার়রাও নিচের গণ্ভীর মধ্যে 
এক একজন ক্ষুদে বড়লাট। প্রথমত তাদের মাষেতেই প্রকাশ পাইনেছে 
মিজের জেলান মধ্যে তারা রান সংঙ্াহক ও ভাত্তববাজড কষমন্ডার 


এম. কে. শান্থীর জবা ২০৭ 


অধিকারী । সযরবিতাগকে প্রয়োজন যত তারা আন্বান করিতে পারে। 
তারা তাদের এলাকাস্থ ছোট ছোট সর্চারদের রাজনৈতিক প্রর্তিনিবি ও 
তাদের নিকট তায়্া অধিশ্বা্ীর আসনে গ্রতিষিত। 

৭১। গুণবৈধম্যের দিক হইতে উচ্ছা কংগ্রেসের সহিত তুলনা করুন, 
যে কংগ্রেস সংখ্যাগত শক্তির জগ্য নয়, ন্ুুচিন্তিত তাবে গৃহীত অহিংসা 
সমর্থনের জন্ত পৃথিবীর সত্যিকার গণতাক্িকতম সংগঠন । সমস্ত ভারতের 
প্রতিনিধিত্ব করিবার চেষ্টার স্বারা! সুচনা হইতেই কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান 
ইয়া আছে। প্রচেষ্টা যতই দুর্বল ও অসম্পূর্ণ হউক না কেন, কংগ্রেস তার 
দীর্ঘ প্রায় বাট বৎসয়ের ইতিহাসে কখনোও ভারতের স্বার্থীনতার এব-নক্ষপ্ে 
হইতে ছৃষ্টি সায়া লয় নাই। অতি সত্যকার গণতন্ত্র যাহাকে বুঝায়, 
সেই লক্ষোোর দিকে কংগ্রেস ক্রমপদক্ষেপে অগ্রসর ছইয়াছে। যদি বল! 
হষ, (বল! হুইয়াছেও ) যে কংগ্রেস তার গণতন্ত্রের তেজম্পৃহা শিক্ষা করিয়াছে 
গ্রেটব্রিটেনেয় নিকট হইতে, ফোনে] কংগ্রেলীই তাহা! অন্বীকার করিতে 
যাইবেন না, হদ্দিও আরেকটু বলা বায় যে এর মূল রহিয়াছে প্রাচীন পঞ্চায়েৎ 
ব্যবস্থার মধ্যে । উছ্ী কখনোই নাৎসী, ফ্যাসিম্ত বা জাপানী প্রতৃত্ব সহ 
কবিতে পারে না। যে প্রতিষ্ঠানের একমান্র নিঃস্থাস বাধ স্বাধীনতা, যে 
নিজেকে অগ্ঠিমান্ায় শক্তিশালীতাবে সংগঠিত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
প্রতিষন্্ীতায় মিয়োগ করিয়!ছে, তাহা সর্ববিধ প্রতৃত্বেরই প্রতিরোধ প্রতিষ্ঠায় 
নিদ্েকে বিলীন করিবে । যতদিন তাহা অহিংসায় সালগ্ন থাকিবে, ততদিন 
তাছা অদম্য ও জজেয়। 

৭২। ক্ষংগ্রেসের বিক্ুদ্ধে বে অস্বাভাবিক ক্রোধের মধ্যে গভর্নমেন্ট 
নিছ্দেকে নিক্ষেপ করিয়াছেম, ভার ফারণ কী হইতে পায়ে? এত বেন 
মাত্রায় বিটি প্রনর্শন করিতে পুর্বে কখনে। ভাদের বেখি নাই। ক্ষারণটা 
কী তায ছাড়া পুজোর মধ্যেই দিহিত্ত? গোলঘোগই উহার কারণ হইছে 
পায়ে লা. কামীগ জোধপ্ঞকাশ দেখা গিয়াছিল আফার জিটিগ প্রত্থানের পাভাষ 
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প্রকাশিত হওয়ার পরেই । ইহা পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছিল ৯ই আগষ্টেব 
পাইকারী গ্রেফতারের মধ্যে, উন! পূর্বব্যবস্থিত ছিল ও ৮ই আগষ্টের প্রস্তাষ 
পাশের অপেক্ষা করিতেছিল। তবু প্রস্তাবের মধ্যে তারত ছাড়" সুত্র ছাডা 
অতিনব কিছু ছিল না। গণ আন্দোলন ১৯২০ সাল হইতে কংগ্রেস-কার্ধ- 
ছ্চিতে স্থান পাইয়াছে বলিয়া পরিচিত । তবু হ্বাধীনতাকে ধোকা দেওয়া 
হইয়াছে । কখনে! হিন্দুমুসলিম অনৈক্য, কখনো রান্সগ্তবর্গের প্রতি 
অংগীকারঃ কখলে! তপশিলতুক্ত জাতির স্বার্থ, কখনো ইউরোপীয়দের কামেমী 
স্বার্থ স্বাধীনতার দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। খিভাগ আর শাসন যেন শেহছীন 
উৎস। সময়-বানুকা বাছির হইয়া আলিতেছিল। যুধ্যমান জাতিগুলির মধ্যে 
রক্ত-নদী ভ্রুত প্রবাহিত হুইতেছিল, আর রাজনৈতিক-মনোভাবগ্রস্ত তারত 
অসহায়ের মত দৃষ্টিপাত করিতেছিল__জনসাধারণ ছিল জড়-নিশ্টে্ট। 
এইজভ্ই 'তারত ছাড়' ধ্বনি। শ্বাধীনতা-আন্দোলনকে উহ! কায়াদান 
করিয়াছে । অখগুনীয় ছিল ধ্বমি। বিশ্ব সংকটে অংশ গ্রহণ করিবার জন্ত 
উদ্দিপ্ন জনসাধারণ ওই বেদনাজনফ ধ্বনিয় মধ্যে আত্ম গ্রকাশ খুঁজিয়া পাইয়া- 
ছিল। উ্থার মুগ নাৎসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে গণতন্ত্রকে রক্ষা 
করিবার অভিপ্রায়ের মধ্যে নিছিত। কারণ, কংগ্রেসের দাবী পূরণের অর্থ 
হইল সর্ব প্রকার গ্রতিক্রিয়াঈীল শক্তি সমবায়ের উপর গণতন্ত্রের জয়লাভের 
নিশ্চর়ত1 এবং জাপান ও জার্ানীর বিভীয়িকা হইতে যথাক্রমে চীন ও রাশিয়া 
মুক্তি। দাবীটা গতর্ণমেন্টকে বিরক্ত করিয়াছে । এই দাবী সংশ্লিষ্ট ব্যক্কিদের 
অবিশ্বাস করিয়া! গতর্ণমেন্ট নিজেরাই নিজোপের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বৃহত্তম প্রতিবন্ধক 
করিয়া ভুলিয়াছেন। অতএব কষংগ্রেসকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সবাধাপ্রদানেন জন 
অভিযুক্ত করা অর্ঠায়। ৮ই আগন্টের রাত্রি পর্যন্ত কংগ্রেসের সক্সিয়তা 
প্রন্াবাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ৯ই এর প্রদ্ুষ কাণ্রেমকে কাক্গারু্ধ 
দেখিল। ত্াগগর বাছা! খিল, তাছ! সম্গীলরি গতর্ণরেপ্টেরই, কাখোর কষা । 
দ৩। খে ফোখকে আবি এবডী ভারসংগত ও মক্জালীর ান্চিলাম "বলি 
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মনে করি, তাছা গণতন্ত্র ও মুদ্ধ-পরবতীকালীন স্বাধীনতা সম্পর্কে গতর্ণমেণ্টের 
ঘোবণার আন্তরিকতার সম্বন্ধে জনসাধারণের সঙ্গেহতাব নিশ্চিত কবিয়া 
তুলে। গভর্ণমেন্ট আত্তরিফ হইলে কংগ্রেসের প্রস্তাবিত সাহায্য প্রদান 
সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। তাহা হইলে ভারতের সেই নবার্জিত স্বাধীনতা 
বক্ষাব নিমিত্ত অধশাধিক শতাবীকাল ব্যাপী ভারতেয় স্বাধীনতার জন্ত 
সংগ্রামশীল কংগ্রেসীরা দলে দলে মিত্রশক্তির পতাকাতলে সমবেত হছইতেন। 
কিন্ত গভর্ণমেন্ট ভারতবর্ধকে সম-অংশীদার ও মিত্র বলিয়া! গ্রহণ করিতে 
চাছিলেন লা। যারা এই দাবী তুলিয়াছিল তাদেব ফোনো ফাজ করিতে 
দিলেন না। আজ তাদের কয়েক জনকে এমন তাবে খু'জিয়] বেড়াদে! হইতেছে 
যেন তারা বিপজ্জনক অপরাধী । আমি শ্রীয়প্রকাশ নারায়ণ ও তীর 
যত অস্ঠাচ্চের সম্বন্ধে চিন্তা কবিতেছি। তার গুপ্ত স্বানের় সংযাদক্দধাতাকে 
৫০০০২ টাকার, এখন সেটা দ্বিগুণ হুইয়াছে, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হুইয়াছে। 
শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণকে জানিয়া-গুনিয়াও উদ্দাহয়ণ করিবার কারণ হইল, 
তিনি ঠিকই বলেন, কয়েকটা মৌলিক বিষয়ে তিনি আমা হইতে পুথক। 
কিন্তু পার্থকাগুলি বৃহৎ হইলেও তার অদম্য সাহস ও দেশপ্রেমের জন্ক সমস্ত 
শ্রিয়বস্তায় ত্যাগের বিষয়ে আমাকে অন্ধ কবিয়া রাখে নাই । তার ঘোষণাপজ 
আমি পড়িয়াছি. সেটা অভিযোগ পত্রে পন্নিশিষ্ট হিসাবে জেওয়। ছইয়াছে। 
তার যধ্যে প্রকাশিত মতবাদের কয়েকটী আমি না মানিলেও তায় মধ্যে 
ছলস্ত স্বাদেশিকতা ও বিদেশীপ্রতৃত্বে অসহনশীলতা ছাড়া আগ্গ কিছু নাই। 
এর জন্ত ধে ফোনে! দেশই গর্ব করিতে পাক্সে। 

৭৪। আমন এই সমস্ত রাজটৈতিক মলোভাবসম্পন্স কংগ্রেসীদের বেলায় | 
কংগ্রেসের গঠনমূলক বিভাগ সম্পর্কেও গতর্গদেশ যুদ্ধফালে অত্যাবন্তক 
হত্রশিল্প-প্রতিষ্ঠানস্বরপ দেশের শ্রেঠ প্রতিভা হইতে নিজেদের বঞ্চিত 
করিগ্বাছেদ। যাদের কাছে ফেহ কার দাই ও বাধন প্রয় আপচিছ হইতেছিল, 
সেই দগিতর প্রাদাসীদের নিকট নিখিল তাকত খাদি সময বিনা ভার়হরে স্কিন 


২১০ এম, কে, গ্রান্থীর জবাব 


কোটিরও উপর টাকা বিতরণ কয়ার জন্ত দায়ী, তাকে আজ পংগ কযা 
হইয়াছে। এর সভাপতি প্রীবনুজী ও তীর বহু সহকর্মীরা বিনাবিচারে ও 
জ্ঞাতকারণব্যতীতই কারারদ্ধ হইয়াছেন। ট্রাস্টকয়! সম্পত়ি খাদি কেন্তরগুলি, 
গভর্ণমেণ্টের নিকট বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। কোন আইনে এরূপ সম্পত্তি 
বাজেয়াষ্ট ছইতে পারে আমার জান! নাই। আর দুঃখের কারণ এই যে 
বাজেয়াণ্তকারীর! এই সকল বস্ত্রোৎপাদক ও বস্ত্র বণ্টক কেন্ত্রগুলি চালাইতে 
অসমর্থ। খাদি ও চরকাগুলি কতৃপক্ষ কতৃক দগ্ধ হুইয়াছে বলিয়া জানা 
গিয়াছে। কুমারাপ্লী ভ্রাতুগণ পরিচালিত নিখিল ভারত কুটির শিল্পসজ্যও 
অন্ুয্নপ ব্যবহার পাইয়াছে। প্ী ভিনোবা ভাবে নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান। 
বহু কর্মী তার পরিচালনাধ্ধীনে অবিবাম গঠনমূলক শ্রম করিতেছিল। 
অধিকাংশ গঠনমূলক সংগঠনের কর্মীরা রাজনৈতিক কর্মী নয়। তার! 
সর্বোৎকুই গঠনযূলক কাজে নিয়োজিত। যদি তার! রাজনীতি-ক্ষেঞ্জে 
আবিভূতি হওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া থাকেই তো তাহা! গভর্ণমেন্টেয 
বিবেচ্য বিষয়। এইরপ প্রতিষ্ঠানগুলি ও তাদের তত্বাবধায়কদের কয়ে? 
কর। আমার মতে ঘুন্ধপ্রচেষ্টায় হন্তক্ষেপ করার সামিল। যখন তায়তবর্ষের 
'অধিবাসীক্সা খান্ড বস্ত্র ও জীবনের অন্তান্ত অত্যাবন্তকীয়ের অভাব হেতু 
ছুঃখ তোগ করিতেছে, তখন আত্মতুষ্টির সহিত উচ্চ কর্মচারীদের 
এই অন্ভুথী দেশ হুইতে সংখ্যাহীন লোক ও উপকরণ পাওয়ার ঘোষণাটা 
বিশ্য়কর। আমি একথা! বলিতে সাহস করিবই যে, গতর্ণযেপ্ট যদি 
তারতব্যাপী কংগ্রেস কর্মীদের কারারদ্ধ করিবার পরিবর্তে তাদের সেবার 
স্থযোগ লইতেন, তাহা! হইলে ওই জ্যভাষ এফেবাযে নিবার্ধিত কয়া লা 
যাইলেগড অনেক লঘূ বরা যাইত।' কংগ্রেসের জ্ুযোগ্য কাজের ছৃ্টা 
চমকপ্রদ উদাহরণ গতর্ণমেপ্টের সন্দুখে ছিলই-_-একটা হইল ভাঃ রাজেশ্রপ্রলাদের 
নেতৃত্বাধীনে শোচনীয় বি্বায় ভূষিকম্পে ও অপরটা সর্দার ব্টততাই প্যাটেলের 
অধীনে গুজয়াটেন অনুযপ শোচনীয় বস্তা কংগ্রেসীদের সেবাকার্থ। 


এম. কে. গান্ধীর জবাব ২১১ 


৭৫। অভিযোগপত্র প্রন্থুভরের উপসংহার ইচ্ছায় বিরুদ্ধেই দীর্ঘতয় 
হইয়া গেল। এর জন্ত আমাকে ও এই শিবিয়ে আমার সহকর্মীদের কম 
পরিশ্রম করিতে হয় নাই। আমার প্রতি ও আমি যে উদ্দেশের 
প্রতিনিধিত্ব করি তার প্রতি ন্বব্যবছারের জন্ভ এই প্রতুাত্বর প্রকাশের 
অন্ভুবোধ আমি অবস্থাই করিতে থাকিব | অভিযোগপত্রে কংগ্রেস ও আমার 
বিরুদ্ধে অভিযোগগ্ডলির কোনো প্রমাণ হয় নাই তাছা গতর্ণমেপ্টকে 
নিঃসন্দেছে বুর্যাইয়া দেওয়াই আমাৰ প্রধান অভিপ্রায় । গতর্ণমেপ্ট জানেন 
যেভারতীয় জনসাধারণ অভিযোগপত্রটীতে আস্থা স্থাপন করে নাই ও তাদের 
ধাবণা জিদেশে প্রচারই এর উদ্দেশ্যা। গতর তেজবাহাছুর সপ্রু ও রাইট 
অনারেবল তরী এম. আর. জয়করের মত বাক্তিগণ অভিমত প্রকাশ ফরিয়াছেন 
যে অভিযোগপত্রে প্রদত্ত “সাক্ষ্যপ্রমাণের' কোনো আইনাস্ছগ মূল্য নাই। 
অতিযোগপত্রের ভূমিকায় দেখিতেছি যে গভর্ণমেণ্টের নিকট রাজবন্দীদের সন্ধে 
দোষারোপ করিবার মত "মূল্যবান সাক্ষ্যপ্রমাণ” আছে। আমায় নিবেদন 
গতর্ণমেণ্ট নিরাপদে সাক্ষাগ্রমাণাদি গ্রকাশ করিতে না পারিলে 
মুক্তি দিয়া মুক্তির পরে যারা অপরাধ সম্পাদন বা বর্ধনমূলক ফাজে ধরা 
পড়িবে তাদের বিচার করাই তাঁদের উচিত। তাদের অসীম ক্ষমতা সংগে 
লইয়! অপ্রতিপালনীয় অভিযোগেব আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজন নাই । 

৭৬ | দেখা যাইবে ঘে অভিযোগপত্রটী গতর্ণমেণ্টের প্রকাশনা হইলেও 
আমি এই পরিচিত আশায় শুধু এব অল্ঞাত রচরিতার়ই সমালোচনা করিয়াছি 
যে গভর্ণমেপ্টের সাধারণ ব্যক্তিরা এর মূলগুলি পড়েন নাই । কারণ মূলগুলি 
জানেন এমন কোনো ব্যক্তি ইহাতে সন্নিবিষ্ট অনুমান ও পয়োক্ষ ইংগিতগুলি 
সম্ভবত সমর্থন করিতে পাকেন না বলিয়া মনে করি। 

৭৭। পরিশেষে আমি উঁছা বলিতে চাই যে অভিযোগপত্র বিশ্লেষণ 
করিতে আমি যদি কোথাও ভূল করিয়া থাকি এবং আমার ভুল যর়ি আমাকে 
দেখাইয়া! দেওয়া হয়, আমি সান নিজেকে সংশোধন করিব । জামি যাহা 
বোধ করিয়াছি, তাহাই সরলভাবে লিখিয় গিয়াছি। 


ভতধদীয় ইত্যাদি 
এম. কে. খানকী, 


পরিশিঃ $ 
বিটিশ প্রস্থান 


“প্রথম অবস্থায় মিঃ গান্ধীর 'ভারত ছাড়' প্স্তাবকে ভারত হইতে ব্রিটিশ জাতি এব" সমন 
ব্রিটিশ ও মিত্র বাহিনীর শারীরিক ভাবে প্রস্থান রূগে অর্থ কর! হইয়াছিল ও ব্যাপক তাবে 
বুঝা হইয়াছিল ।” (অভিযোগ গন্বংয় পৃষ্টা) 


(অ) বিমূঢ়তা। 

ব্রিটিশ জাতির গ্রতি আমার প্রস্থানের জামস্ত্রণ সম্পর্কে কিছু কিছু লোকের 
মনে স্প্ইতই বিমূঢতা আছে। কারণ একজন ব্রিটিশ লিখিয়াছেন যে তিনি 
ভারতবৰ্ধ ও তার জনগণকে পছন্দ করেন, তাই স্ষেচ্ছায় ভারত হইতে প্রস্থান 
করিতে চান না । জামার অহিংল পদ্ধতিও তিনি পছন্দ করেন। লেখক 
স্পষ্টতই সাধারণ একক ব্যক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী একক ব্যক্তিদের মধ্যে 
গোলমাল পাকাইয়৷ ফেলিয়াছেন॥ ব্রিটিশ জনগণের সহিত ভারতবধের কোনো 
বিবাদ নাই। আমার শত শত ব্রিটিশ বন্ধু আছেন। এগু,জের বন্ধুত্বই 
ভিটিশ জনগণের সহিত আমাকে একজে বন্ধন করিবার পক্ষে যথেষ্ট। 
কিন্ত তিনি ও আমি উভয়েই আমাদের এই বিশ্বাসে স্থির-সংকল্প ছিলাম যে 
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আকুতি ধাহাই ' হউক না কেন তায় অবলান 
হইতেই হইযে। এ পর্যন্ত শাসকর। বলিয়া জাসিয়াছে, “ফাহাদের হাতে লাগাম 
সপিষ্! দ্ধ জানিতে পারিলে জামরা সাজ চিতে চলিয়! ধাইতে পারতাম ।” 
এখন জাহার উত্তর ঃ “ঈশ্বরের হাতেই ভারত ছাড়িয়া দাও। তা ধদি বড় 
বেদী হয় তে। গুয়াজকতার হাতে ছাড়িয়া! যাও।” ব্রিটেন, ভারত ও হিশ্বকে 
ভালোবাসেন এমব ঝিটিশদের নিকট আহি মিটিশ শক্িয প্রতি আমায় আবেধনের 
ব্যাপারে জামার লহিত যোগদান করিতে এবং আযোন অগ্লাহ হইলে এমম লব 


পরিশিষ্ট ১ ২১৩ 


অহিংস কর্মপন্থা গ্রন্থ করিতে অন্ভুরোধ করিতেছি ঘাহা ওই শক্তিকে আমার 
আবেদনটী মানিতে বাধ্য করিবে । ( হরিজন, ২৪শে মে, ১৯৪২, পৃঃ ১৬১) 


(আ) স্পর্শ হইতে দুরে 


বিষেষের নিক্ষলতা৷ দেখাইয়। দিতেছি | আমি দেখাইয়! দিব বিদ্বেষের জন্য 
ক্ষতিগ্রন্ত হয় বিদ্বে-পোষক, বিছিষ্ট ব্যক্তি নয়। কোনে লাভ্রাজ্য-শক্কিই 
যেমন ভাষে করিয়! আসিতেছে ত ভিন্ন অন্ত কোনে! ভাবে কাজ করিতে পারে 
না। আমরা শক্তিশালী হইলে ব্রিটিশ শক্তিহীন হইয়া! পড়ে। সেইআন্ই 
ব্রিটিশদের প্রস্থান করিতে বলা ও সেই সংগে জাপানীদের প্রতিরোধ 
করার উদ্দেশে জনগণকে মলের শক্তি বৃদ্ধি করিতে বলিয়া বিদ্বেষ ভাষ 
হইতে যুক্ত বাখিবার চেষ্টা করিতেছি । ব্রিটিশ প্রস্থানের সংগে সংগেই 
জাপানীদের স্বাগত জানাইবার উৎসাহ চলিয়া যাইবে এহং ব্রিটিশ-প্রস্থান সম্ভব 
করার মধ্যে যে শক্তির অনুভূতি রহিয়াছে সেই শক্তিই ব্যবন্ধত হইবে জাপানী 
আক্রমণ রোধ করিতে । আধুনিক বা! প্রাচীন কোনো! অস্ত্র না থাকা সত্ব হথোটিত 
ভাষে সংগঠিত হইলে ভারতবর্ষের কোটি ফোটি মানুষ জাপানীদের প্রতিরোধ 
করিতে পায়ে বলিয়! দি-আর'এর যে ধারণা তাহা! আমি সমর্থন করি। 
যে সমগনে আমযা ভ্রিটিশ শক্তির উপর চাপ গ্িতেছি, সেই সময়ে ভিটিশ বাহিনী 
আমাদের সমগোর্টিতা ব্যতীতই ঘৃদ্ধ চালাইতে থাকিলে ইছা! (জাপানী 
প্রতিরোধ ) সম্ভব হইতে পারে সি-আক্খএর লহিতি খামার মতবৈষদ্য 
এখাবেই | অভিজ্ঞত! আমাদের শিক্ষা দেয় যে যেখানে পারস্পরিক বিশ্বান ও 
শ্রদ্ধায় আঅন্ভাব লেখামে জান্তরিক লমগোটিত। ও লহযোগিতা। সখ দয় । জিডিশদের 
উপস্থিষ্তিই জাপানীদের ভাকিয়। আনিনেছে, সাম্প্রারিক অনৈক্য ও আযান 
বিবা-বিলংঘাষ হাটি করিতেছে, জার সর্বাপেক্ষা! খান্াপ ছইল, দৌবজ্য-সঙাক্ষ 
বিদ্বেষ স্তর করিয়। ভূলিতেনে । ছুশৃঙ্খলয়ে লহিত জিটিশর। প্রস্থান কবিকে 
বিদ্বেষ গেছে রূপান্তরিত মুইবে এবং আপনাআখনিই সান্প্রহানিক জোহ ঢজ্যানিরে 


২১৪ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


হইবে । আমি ঘতদুর দ্বেখিতেছি ভাতে . যতদিন হৃটী সম্প্রদায় তৃতীয় 
শক্তির প্রভাবাধীন থাকিবে ততদিন তারা বখোচিত দৃষ্টিতে কোনো বিষয় তিস্তা ব৷ 
ঘবলোকন করিতে পারিবে না। ( হরিজন, ৩১শে মে, ১৯৪২, ১৭৫ পৃষ্ঠা) 


(ই) স্বাধীন ভারত সর্বোচ্চ সাহায্য করিতে পারে 


নিজেকে চীনের বন্ধু বলিয়া যে ঘোষণ! করিয়াছিলেন ভার লেখায় প্রকাশিত 
বণ্তমান নীতির ছ্বার। তাছা৷ ছুধল হুইঘ্বাছে কীনা এই বিষয়ে এক সাংবাদিকের 
প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজী বলেন : “আমার উত্তর একটী জোরের সংগে না? |” 

আমি চীনের একজন গভীর বন্ধু, যা আমি সর্দাই ঘোষণা করিয়া আসিয়াছি। 
স্বাধীনতা-চ্যুতির অর্থ আমি জানি। সেইজন্তই পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী 
চীনের ছুঃখকষ্ে আমি সহামুতূতিশীল হওয়৷ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারি নাই। 
আমি যদি ছিংসায় আস্থা! রাখিতাম এবং ষদি ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করিতে 
পারিতাম, তাহা হইলে চীনের হুইয়া তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত অধীনস্থ 
প্রত্যেকটি সৈল্ঠ বাহিনীকে পরিচালনা করিতাম। তাই ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থান 
সম্বন্ধে ইংগিত করিয়াও আমি চীনের কথ! ভুলিয়া যাই নাই। চীনের কথা 
মনে থাকার জন্তই আমি উপলব্ধি করি যে ভারতবর্ষের পক্ষে চীনকে সাহায] করার 
একমাজ কারকর উপায় হইতেছে গ্রেট ব্রিটেনকে ভারত স্বার্থীন করিতে প্ররোচিত 
ফন্দিয়। স্বাধীন ভারতবর্ষে যুদ্ধ গ্রচেষ্টায় পূর্ণ সন্থায়তা প্রদান কল্সিতে দেওয়া। 
গাধীন ভারত বিধ্ন ও অন্থথী হওয়ার পরিবর্ঠে সাধারণ মানবসমাজের শুতের 
পক্ষে এফ ক্ষমতাশালী শক্তি হইয়া গাড়াইবে। একথা সত্যই যে, 
আমায় প্রস্তাবিত সমাধান ইংয়াজের জনের অন্তীত এক এতিহাসিক 
লদাধান। কিছু আমি ভরিটেন ও চীন ও রাশিয়ায় সত্যকার বন্ধু বলিয়! পরিস্থিতি 
রক্ষায় জন্তই ও বুদ্ধের বর্তমান কূপকে অর্থাৎ মানবতার এই বিপদের রগক্ষে 
খংগলের শক্চিছে ক্বপাস্থস্সিত করিহার স্ব্তই সহাধানটী চাপিয়া হাইছ ন1) 
যায় মতে ওটী উচ্চ মুরণের যাত্তয ও অনভদন্তব সহাধান। 


পন্ধিশিষ্ট ১ ২১৫ 


“আমি জাপ-সমর্থক নই” 


“কাল পণ্ডিত নহে আমায় বলেন যে তিনি লাছোর ও দিপ্লীতে জনগণকে 
আমি জাপ-সমর্থক বনিয়া গিয়াছি বলিতে শুনিয়াছেন। ইংগিতটায় আমি শুধু 
হাসিতে পারিয়াছিলাম, কারণ স্বাধীনতার জাবেগ হদি আমার সতাই আন্তরিক 
হয়, তাহা হইলে সচেতন বা অচেতনে আমি এমন কোনো পদক্ষেপ করিতে 
পারি না! যদ্ায়া ভারতবর্ধকে শুধুমাত্র প্রভূ-পরিবর্তনের অবস্থার মধ্যেই ফেল। 
হইবে। কিন্ত জাপানী বিভীষিকার প্রতি আমার সর্বান্তরিক প্রতিরোধ সত্বেও 
দুর্ঘটনাটা যদি ঘটেই, (যার সম্ভাবনা আমি কখনো অন্থীকার করি নাই) তবে দোষটা 
পুরাপুরি পড়িবে ত্রিটিশের স্কন্ধেই। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আমায় নাই। 
আমি এমন কোনো ইংগিত করি নাই যাহা সামরিক দৃষ্টিকোণ হইতেও ব্রিটিশ 
শক্তি বা চৈনিকদের প্রতি বিশ্দুমান্্র বিপজ্জনক | একথ। স্পষ্টই যে ভারতবর্কে 
চীনের অন্থুকৃলে স্বীয় কর্তব্য করিতে দেওয়া হয় না। ভারতবধ হইতে ব্রিটিশ 
শক্তি বদি সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে প্রস্থান করে তবে ব্রিটেন ভারতে শান্তি বজায় 
রাখার ভার হইতে মুক্তি লাভ করিবে এবং সেই সময়েই স্বাধীন ভান্সতে এক 
মিত্র লাভ করিবে _সাআাজ্যের কারণের জন্ত নয়__এই কারণের জন্ড যে তার! 
তাদের মানব স্বাধীনতার সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যিক মতলব (ভান নয়, পুরাপুরি 
বাস্তব ভাষে) ত্যাগ করিয়াছে । উহা আমি বলিবই। উহাই আমার সাম্প্রতিক 
রচনাহলীর মূখা প্রসংগ । বতঙ্গিন ব্রিটিশ শক্তি জামাকে বলিতে দিবেন ততদিন 
আমি তাছা বলিতে থাকিবই |” 

গোপনতা নাই 

“এবার জাপনার পরিকল্পনাটা কী আপনি কোনো একটী বৃহৎ আক্রমণ শুরু 

করার জন্ত পরিকল্পনা! সমাপ্ত করিয়াছেন বলিয়। জানা পিস্বাছে,” এই ছিল পরবতী 


প্রশ্থ। গার্ীজী জধাধ দিলেন £ “*আমি কখনো গোপনতার আসা স্বাঘি নাই। 
এখলে। স্বাখি না। আহার অন্তিকে অনেকগুলি পছ্ধিকযপর ভাসি! বেড়াইনেছে। 


২১৬ এম, কে. গান্ীক্ষ জবাব 


কিন্ত উপস্থিত সেগুলিকে আমি এখন মস্তি্ষে ভালিতে দিতেছি মাত্র। আমার 
প্রথম কর্তব্য ভারতবর্ষের জনসাধারণের মনোভাব ও বিশ্বমত শিক্ষিত কবিয়! 
তোলা, অবশ্ত আমাকে যতটা করিতে দেওয়া হইবে । আর যখন সেই পদ্ধতি 
সন্তোষজনক ভাবে শেষ করিব, তখন হয়তো! আমাকে কিছু করিতেই হইবে । 
কংগ্রেস ও জনগণ আমার সহিত থাকিলে সেই কিছুটা অত্যন্ত বৃহৎ হইতে পারে। 
কিন্তু আমায় অভিপ্রান্নকে কার্ধে পরিণত করিবার পূর্বে ত্রিটিশ কতৃপক্ষের সে 
সন্বদ্ধে একটা পূর্ণ জ্ঞান থাকা উচিত । ম্মরণ রাখিবেন আমাকে এখনো৷ মওলানা 
সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। পণ্ডিত নেছেরুর সহিত আমার 
আলোচনা এখনো! অসম্পূর্ণ । আমি বলিতে পারি যে তার! পুরাপুরি বন্ধুভাবাপর় 
ছিলেন এবং গতকঙ্গযের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিলেও আময় পরস্পরের 
নিকটতর হইয়াছি। হ্বভাবতই আমি গোটা কংগ্রেকেই আমার সহিত লইয়া 
হাইতে চাই, ঘদি আমার লাধ্যে কুলায়, যেমন আমি চাই আমার সহিত গোটা 
ভায়তবর্কেই লইয়া যাইতে | ফারণ আমার স্বাধীনতার ধারণা কোনো সংকীর্ণ 
ধারণা নয়। ইহা! মানুষের সমস্ত মর্ধাঙ্গার মধ্যে তার স্বাধীনতার সন্ছিত সম- 
বিস্তীর্ণ । স্থতয়াং পূর্ণতম চিন্তা ব্যতিরেকে আমি কোনোয়প পদক্ষেপ করিব না।” 


দাসতের প্রতিরোধে 


প্রথমে যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাস! কর! হদ্ব, ঘাহা! এই, “ব্রিটিশদের এখান হইতে 
বিভাড়ন করিবার কাজে আমর! কীন্ডাবে সাহাহ্য করিতে পারি ?” 

শ্ত্রিটিশ জনগণকে এখান ছইতে বিতাড়ন করিতে আমর চাই না। ঘাদের 
আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রস্থান করিতে বন্ধিত্েছি তার ব্রিটিশ শাসক | ভ্িটিশ 
প্রতৃত্বকেই আমর] আমাদের দেশ হইতে বন্বথিত করিতে চাই। ইংয়াজদের 
সহিত আধাদেক কোনে! বিধাদ দাই, তাদের আমার হু, কিন্ত আমরা 
চাই শাসনটার এখেহারেই অবসান হউক, জাগণ এইটাই হইল বিষ, স্পর্শসাজে সর 
কিছু বিহাড করে, এইটাই হইল ঘাধা। পক অগ্রগান্ি সোথ ফয়ে। 


পরিশিষ্ট ১ ২১৭ 


“আর এজন প্রয়োজন হইল ছুটী জিনিষ এই জ্ঞান যে যড় মন্দই আমরা 
ভাবিতে পারি তার চাইতেও বড় মন্দ ওই প্রতৃষ আর মূল্য যৃতই লাগুক ন 
কেন উহা হইতে আমানের মুক্ত হুইতেই হইবে। এই জ্ঞান এইজন্ 
প্রয়োজন যে ব্রিটিশ তার শক্তি ও প্রভৃত্ব এমন ধূর্ত ও কপটভাবে প্রয়োগ কয়ে যে 
আমরা যে হাত-পা বাধ! তাহা বুঝ! কখনো! কখনো কঠিন হইম্া পড়ে। এরপর, 
শৃঙ্খল দূরে নিক্ষেপ করিবার বাসনা । শাসকদের জাদেশ পালন ন! করিবার 
মনোভাব আমাদের জাগাইয়া তুলিতে হইবে । এটা কী খুবই কঠিন? দানন্ব 
গ্রহণ করিতে মানুষ বাধ্য হইতে পারে কীরূপে ? আমি তো গ্রতূর জানেশ পালন 
করিতে প্রত্যাখ্যান করি লে আমার উপর অত্যাচায় করিতে পারে, ন্দামানস 
হাড়গুলি চূর্ণ করিয়া দিতে পারে, এমন কী মারিয়া ফেলিতেও পায়ে। তখন সে 
আমার ম্বতদেহটাই পাইবে, আমার বশ্থত1 পাইবে না। পরিণামে ভাই তার 
পরিবর্তে আমিই জদ্দী থাকিব, কারণ সে যাহ! কৃত হইতে চাহিম্বাছিল আমাকে 
দিয় তাহা! করাইতে ব্যর্থকাম হইয়াছে । 

“যাদের অপহৃত করিতে চাই ও যারা শৃঙ্ঘলিত উত্তয়কেই আমি উ্ 
বুধাইবার চেষ্টা করিতেছি । উহা! করিবার জন্ত আমি ব্যরছার করিতে হাইতেছি 
আমার সমন্ত শত্তি, কিন্তু হিংসা নয়-_শুধু এই কারণে যে উচ্ছাতে জামার আস্থা 
নাই। 

“বিদ্ধ আমি ধীর ভাবে কান করিব, আপনাদের তাড়াছড়া ক্ষরাইয না। 
পরিষেখ স্ি করিতে আমি ব্যত্ত, এবং বাহ কিছু আমি কৰিষ, সরই আমাদের 
জনসাধারণের লীমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া । আমি জানি শাসফ ব৷ জনমত কেছই 
জামা প্রস্তাবের জর্থ বুঝে ন!।” + 

“কিন্ত” এক হু জিন! করেন, “আঘাবের চোখা উ্ভিত নর কী দে পীতার 
চেয়ে গ্রতিকারটা ছন্দ হইতে পানে? প্রতিরোধকারে আহমদের বর্রঞাকাত 
নিবারচন্ছা! লন্ে্ লাঘর্ধ ॥ সাহত অন্বাযরদায় ইীতব হইছে বারে।, মেতে 
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আপনি শৃঙ্খলাবন্ধ অরাজকত! বলিয়াছেন বর্তমানের সেই অর়াজকতার চাইতেও 
ফী ওই অরাজকতা! জঙন্ত হইবে না?” 

গুটী অতি যোগ প্রশ্ন। এই বাইশ বৎসর ধরিয়া ওরই চিন্তা আমার 
রহিয়াছে । যে পর্যন্ত না দেশ বিদ্েগীর অধীনত! ছুঁড়িযা ফেলিবার জন্য 
প্রয়োজনীয় অহিংস শক্তি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয় ততদিন আমি অপেক্ষার 
পর অপেক্ষাই করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমার মনোভাবের পরিব্তন 
হইয়াছে । আমার মনে হইতেছে আর আমি অপেক্ষা! করিতে পারি 
মা। আরো অপেক্ষা করিতে শুর করিলে আমাকে শেষ বিচায়ের 
মিন পর্যস্ত অপেক্ষা করিতে হইবে । কারণ যে প্রস্ততির জুন্ত আমি কামন| করিয়াছি 
ও কাজ করিয়া আসিয়াছি, তাহা হয়তো৷ নাও আসিতে পারে এবং বে অগ্রিশিখা 
'আমাদের সকলকে ভীতিপ্রদর্শন করিতেছে তাহা আমাকে পরিবেষত ও গ্রাস 
করিষে। এইজন্ত স্পষ্টতই কতকগুলি বিপদ আসিয়া পড়ার সম্ভাবনা লত্বেও আমি 
জনসাধারণক্ষে অবন্তই দাসত্বের প্রতিরোধ করিতে বলিব। কিন্তু ওই তৎপরত্তাও, 
আপনাদের আমি বলিষই, নির্ভর কয়ে অহিংস ব্যক্তির অবিচল বিশ্বাসের উপর । 
এ বিষয়ে আমি সচেতন যে আমার অস্তিত্বের অতি দূরত্ম কোণেও ছিংসার 
চিহ্ষমাতর নাই, ও আমার বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া অহিংসার অন্ভুসয়ণ সম্ভবত 
খামাকে এই সংকট-সৃছূর্তে বিফল করিবে না। আমায় অহিংস জনসাধারণের ন! 
থাকিলেও আমারটাই তাদের সাহা্য করিবে। আমাদের চতুর্জিকে সর্বত্রই 
শৃঙ্থলাবন্ধ অন্নাঙ্গকত!1। ভ্রিটিশদের প্রস্থান হটিঠে অথবা! জর্মাদের কথ! শুনিতে 
তার! গসন্মত হইলে অথব! আগর! তাদের গ্রতৃত্ব অগ্রাঙ্থ করিবার যিদ্ধান্ত 
করিলে বে অরাজকতার উদ্ভব হওয়া! পন্ভব- গাছা কোনে মতেই বর্তদাম 
অয়াজফতায় অপেক্ষ! জব হইবে না এ বিষয়ে আমি হুনিশ্িত। পরিগেষে, 
নিরয় ব্যতিনা! ভীতিজনক পরিগাণ হিংসা বা অয়াজকত্তা উৎদ্য় করিতে পায়ে 
না এবং আমায় বিশাল থে ওই অরাহগকত্তা হইতে খাটি হিংসার উদ্ভব হইন্ে 
পায়ে! কিন্ত লত্ভাহা খিদে আঞ্রছণ সবে নামে থে গয়াহহ্‌ হিল চতিতেছে 
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তার নিস্কিয় দর্শক হওয়াটা আমি সহ করিতে পারি না। এটা হুইল এমন 
জিনিষ যাহা আমাকে আমার অহিংসা সম্বন্ধে লজ্জিত বরিয়! তূলিবে। কহিনতর 
বন্ত দিয়া ইহা গঠিত ।” ( হরিজন, ৭ই জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৮৩।১৮৪ ) 


(ঈ) অহিংস অসহযোগ কেন? 


“মনে করুন সামরিক কারণে, আমার প্রস্তাবের জন্ত নয়, ভারতবর্ষ হইতে 
ইংলগ প্রস্থান করিল, যেমন বর্মায় করিতে বাধা হইয়াছিল, তাহা হইলে কী 
হইবে? ভারতবর্ষ কী করিবে ?* 

“ওইটীই আমরা আপনার নিকটে জানিতে আসিয়াছি। ওটী জম! জানিতে 
চাই।” 

"ওইধানেই আমার অহিংসার কথ! আসে। কারণ আমাদের অস্ত্র নাই । মনে 
রাখিবেন আমরা অনুমান করিয়া লইয়াছি যে সম্মিলিত আমেরিকান ও ব্রিটিশ 
বাহিনীর প্রধান সেনাপতির মতে ভারতবর্ষ ঘাটি হিসাবে ভালে! নয় এবং 
তারা অন্ত কোনো ঘাঁটিতে প্রস্থান করিয়া সেখানেই মিত্রবাহিনী কেন্ত্রীতৃত 
করিবেন । আমর! এর নিরোধ করিতে পারি না। সে অবস্থায় আমাদের নিছন্ 
ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে হইবে । আমাদের না জাছে নামের যোগ 
কোনো সৈল্তদল, কোনো সমর-সংগ্থান, কোনো! সমর-নৈপুণা, শুধু আছে নির্ভয়যোগ্য 
অহিংস । তত্র দিক হইতে আমি আপনাদের নিকট প্রষাণ করিতে পারি যে 
আমাদের অহিংস প্রতিরোধ পুয়াপুরি সফল হইতে পারে । একটামাজও জাপানী 
নিধন করিবার প্রয়োজ্ছন নাই আযাদের, শুধু আমরা ভাষের কোনোরূপ জায়গ! 
দিব ন1।” 

প্রথম যে প্রশ্নটী তিনি জিজ্ঞাস! করিয়াছিজেন লেই প্রশ্নটাতেই ফিরিস্ গিয়। 
মিঃ চ্যাপলিন ভ্রিজাস! করিলেন, “যনে কক্কন হিটের ত্যারত্েদর্ধে শেষ ব্াক্ষিট 
পর্যন্ত মুদ্ধ চালাইবায় সিদ্ধান্ত করিতেছে, ভা! গ্রীল আপনার অছ্িংল অসহযোগ 
কী জাগানীদের সহায়ত! কে না?” 
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'্জাপনি ঘদি মনে করেন ব্রিটিশের সহিত অসহযোগ, তাহা হইলে আপনি 
ঠিকই মনে করিবেন। আমরা ওই অবস্থায় এখনে! আসি নাই। জাপানীদের 
সহায়তা করিতে আমি চাই না--ভারতবর্ধকে স্বাধীন করিবার জন্ভও না। গত 
পঞ্চাশ বা আরে! বেণী বংসর-ব্যাপী সংগ্রামের মধ্য দিয়া ভারতবধ শ্বদেশ- 
প্রেমের শিক্ষাই গ্রহণ করিয়াছে । কোনো বিদেশী শক্তির নিকট মাথা নত 
করিবার শিক্ষা নয়। কিন্তু ব্রিটিশরা হিংস যুদ্ধ আরস্ত করিয়া দিলে আমাদের 
অহিংস সংগ্রাম--আমাদের অহিংস কার্ধকলাপ-_-অকর্মণ্য হইস্া থাকিবে | সশস্ত্র 
প্রতিরোধ ও ব্রিটিশ সমরব্যাপায়ে সহায়তায় যারা আস্থাবান তারা তাদের সহায়তা 
করিতেছে ও করিতে থাকিবেও । মিঃ এামেরি বলেন, প্রয়োজনান্ুযায়ী অর্থ ও 
লোফবল পাইতেছেন | তিনি ঠিকই বলেন। কারণ কংগ্রেস ভারত- 
বর্ষের কোটি কোটি দরিজ্রের প্রতিনিধিস্থানীয় এক মরি সংগঠন-_“তথাক থিত' 
স্থেচ্ছায় প্রঙ্গানের নামে যাহা তার! একদিনে সংগ্রহ করিয়াছে কংগ্রেস তাছা বহু 
বৎসরেও সংগ্রহ করিতে পারে নাই । এই কংগ্রেস শুধুমাঅ অহিংস সহযোগিতা 
প্রঙ্গান করিতে পারে। কিন্তু আপনার জানা না থাকিলে আপনাকে আমি 
বিনা! দিই যে ব্রিটিশ ইহ! চায় না, তায়! এর মধ্যে কোনো পুজি দেখিতে পায় 
না। কিন্তু উহার! চাউক ব! না চাউক, হিংল ও অছিংল প্রতিরোধ একআ চলিতে 
পায়ে না। স্থৃতর়াং ব্রিটিশ সৈল্-বাছিনীর কোনো প্রতিবন্ধক হি না করিয়া! ও 
নিশ্চয়ই জাপানীদেয় সহায়ত! ন! করিয়াই ভারতবর্ষের অছিংল! একেবারে 
নৈপক্যোর রূপ লওয়া ছাড়! আর কিছু করিক্কে পাঁর়ে না।” 

“কিদ্ব বিটিশদের সহায়তা ম! করিয়া ?” 

“অছিসে! জন্ত কোনো সহায়ত। দিতে পায়ে 'ন। হেখিতেছেন না কী?" 

“কিন্ত রেলপথগুলি, জাহি জাখা হবি, আপনি খামাইয়। দিষেদ না, 
ফাজকর্ষও গাশা হায় চলিতে দেওয়া হইছে 1 

“আজ হেষম লেশ্টলি চলিতে দেয় ছারছেছে, ঠিক হেষমিই সেগুলিকে 
চলিতে দেওয়! ছুইন্ছে।” 
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মিঃ বেলন জিজাস1 করিলেন, “তাহা হইলে কাব-কর্মামি ও রেলপথগ্ডলিতে 
হাত না দিয়া পরোক্ষে আপনি কী ব্রিটিশদের সহায়তা করিতেছেন না ?” 

গ্্যাকরিতেছি। ওইটাই আমাধের বিপক্প না করিবার নীতি 1* 

একটা মন্দ কাজ 

“আপনি কী মনে করেন না যে ক্রমগতি (প্রস্থানের ক্রমগতি ) ত্বরান্থিত 
করিতে সাহায্য করার ব্যাপারে ভারতীয় জনগণ ও নেতৃবৃন্দের কোনে কর্তব্য 
আছে ?? 

“ভারতের সর্ধন্তর বিক্রোহ পরিব্যাপ্ত করিবার কথা বলিতেছেন আপনি? না, 
ব্রিটিশের প্রতি আমার প্রস্থানের আমন্ত্রণ অলসোক্কি নয় । আমন্তকদের ত্যাগের 
মূল্য দিবা ইহাকে হুন্দর করিয়া তুলিতে হইবে । জনমতকে কাজ করিতেই 
হইবে এবং তাহ শুধু মাত্র অহিংসভাৰেই কাজ করিতে পারে।” 

মিঃ বেলডন বিশ্মিত হইয়! কহিলেন, “ধর্মঘটের সম্ভাবনা নিবারিত হইতেছে 
কী?” 

"না, গান্ধীজী বলিলেন, দ্ধর্মঘটগুলি অহিংসভাবে হইয়াছে ও হইতে পারে। 
ভারতের উপর ব্রিটিশের খাঁটি দৃঢ় করার জন্তই বদি রেলপথগুলি কাজ করে, তবে 
তাদের সহায়ত! করিষার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু কোনো উদ্ভমষন্ত কাজ 
করিবার সিদ্ধান্ত করার পূর্বে আমি অবশ্বই আমার দাবীর যৌক্তিকতা 
দেখাইযার চেষ্টা কদ্দিষ। যে মুহূর্তে তাহা মান! হইবে সেই মৃহূর্তেই ভারতবর্ষ 
বিষ কইবায় পরিবর্তে মি হইয়া উঠিবে। স্মরণ রাখিফেন জাপানীদের দূরে 
রাখিতে জামি জিটিশদের অপেক্ষাও হেলী আগ্রহশীল। কারণ ভারত-সমৃত্রে 
অরিটের পরাঝরের অর্থ শুধু মাত্র ভারতের চ্যুতি কিছু জাপান জয়লাগ্ 
করিলে ভারত বাহ কিছুই ছারায়। 

অভি কহিন পরীজ্ঃ 
প্ামৈরিধাজ সৈঠেষাছিনীরমর অব হবি জাপার ধারণা উবা। পায় দ় 


২২ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


তবে কী একই ধারণা হইবে আমেরিকান শিল্পমিশন সম্পর্কে?” এইটাই ছিল 
পরবর্তী প্রশ্ন । 

“বৃক্ষের বিচার হয় ফলেয় দ্বারা,” গান্ধীজী সংক্ষিধ জবাব দিলেন । “হিঃ 
গ্রেতির সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, আমাদের আত্তরিক আলোচনাও 
হইয়াছিল । আমেরিকানদের বিরুদ্ধে আমার কোনো কুসংস্কার নাই। 
আমেরিকায় জামার হাজার হাজার না হউক শত শন্ত বন্ধু আছেন। শিল্প- 
মিশনের ভারত সম্পর্কে শুভেচ্ছা ভিন অন্ত কিছু নাও থাকিতে পারে। কিন্তু 
আমার বন্তব্য এই যে, যে সব বন্ত ঘটিতেছে তাহা ভারতবর্ষের আমন্ত্রণে বা 
ইচ্ছায় ঘটতেছে না। ক্ুতরাং তারা সবাই সন্দেহজনক । আমাদের চোখের 
সম্মুখে প্রত্যহ যে বস্তগুলি ঘাটতেছে সেগুলির প্রতি চোখ মুদিয়া থাকিতে পারি 
না বলিয়াই তাদের প্রতি আমর! দার্শনিক প্রশান্তির সহিত দৃষ্টিপাত করিতে 
অসমর্থ। জনসাধারণকে নিজেদের সাধ্যের উপর ছু'ড়িয়া দিয়া জায়গাজমি 
খালি করাইয়া সামরিক শিবির তৈয়ার করা হইতেছে। হাজার 
হাজার না বদি হয়তো শত শত লোক বর্যা হইতে ফিরিয়া আসার পথে 
খাক্ক ও পানীয়বিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে আর জঘন্ত বৈষম্য এই 
সব শোচনীয় জনসাধারণের ভাগ্যেও উপহাস করিয়াছে । শ্বেতাংগদের জন্ক একটা 
পথ আর কৃষকাযসদের জন্তু অন্ত আযেকটা ৷ শ্বেতাংগদের জন খান ও আশ্রয়ের 
ব্যবস্থা, কৃফফায়দের জন্তু কিছুই লা! ভারতে আসিয়া পৌছানোর পরেও 
সেই প্রত্বেদ! জাপানী আগমলের পূর্বেই ভারতবর্ধকে ধৃলার দলিত 
করিয়া অবমানিত করা হইতেছে, সেটা ভায়তের রক্ষার জন্ত নয়-_কেছ 
আনে না কার রক্ষার জন্ত। আর এইজন্তই এক হুন্দয় প্রাতঃকালে আমি 
এই সং দাৰী ভূলিষায় সিদ্ধান্ত করি ; ঈশ্বরের দোহাই ভারতকে এক ছাড়িয়া 
মাও। আমাদের শ্বাধীনতার নিঃশ্বাস লইতে দাও। হুয়তে। ইহ! আমাদের 
শ্বাসয়োধ করিবে নিঃস্থাস বন্ধ কিয়া দিবে, যেমন অবস্থা হইয়াছিল জীতমারদেরর 
মুক্তিতে । কিন্ত আহি চাই ব্তমাম প্রতাযণায় শেষ হউফ |” 
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“কিন্তু আপনায় মনের মধ্যে আমেরিকান নয়, ত্রিটিশ সৈদের প্রশ্ন 
যভজিয়াছে।” 

"ইহাতে বিশ্ুমাত্রও পার্থক্য হুচিত হইতেছে না, সম্ত নীত্কিটাই এক ও 
অবিভাজ্য 1” 

“ত্রিটেনেব কর্ণপাভ করিবার কোলে আশা! আছে কী ?" 

“সেই আশাশৃন্ত হইয়া! আমি মরিতেও পারি না । আমার জীবনের মেয়াদ 
দীর্ঘ হইলে আমি সেই আশ পূর্ণ হইতেও দেখিতে পারি । কারণ আমার প্রস্তাবের 
মধ্যে কিছুই অবাস্তব নাই, কোনো দুর্নঘ্থয বাধা নাই । আমাকে একখা বলিতে 
দেওয়া হউক যে ব্রিটেন যদি সর্ধাস্তঃকরণে তাহা! না করিতে ইচ্ছুক হয় তবে সে 
জয়লাভের যোগা নয় ।” 

(হরিজন, ১৪ই জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৮৫, ১৮৬১ ১৮৭ ) 


(উ) প্রস্থানেব ভাবার্থ 


নিউন্ধ ক্রনিকল ( লগ্ডন ) এর প্রতিনিধি গান্থীজীকে ( বোশ্বাই--১৪-৫-৪২ ) 
নিয়োক্ প্রশ্মগুলি করেন, এবং গান্ধীজী নিন্নলিখিত উত্তর নেন : 

[১] প্রঃ লম্প্রতি ব্রিটিশদের আপনি ভারত হইতে প্রস্থান করিতে 
বলিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় তাদের অবিলঙ্বে প্রস্থান সম্ভব বঙপিয়াই কী 
আপনার ধারণ। ? শাসন-ভার কাদের নিকট তারা অর্পণ করিবে ? 

উ; ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশের প্রস্থান কয়া উচিত এই লিদ্ধান্তে জালিতে 
আমাকে অত্যধিক মুল্য দিতে হইয়াছে এবং সেই দিদ্ধান্ত কানে পরিণত করিতে 
আমায় আরো বেদী ল্য লাগিতেছে । এট ঠিক হেন প্রিনজনদের ব্রার লইতে 
বলা। তবু এটাই সর্যপ্রে্ঠ কব্য হইয়। গা়াইয়াছে। এবং বিলঙ্হীনতায় যখ্যেই 
রহ্যাছছে প্রন্র লৌনর্ঘ ও প্রয়োজমীয়ত। | ভাসা ও জাহয়া উদ্ভয়েই জানের 
মধ্যে রিকি ভরা চলিয়া হাইলে আমারে উদ্যনেরই নিয়াপর হার 
সম্ভাবনা । ভারা বগি না! যায়) ঈশবরই জানেন কী হইবে । অভি বহতহ চান 
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আমি হলিয়াছি ঘে আমার প্রন্তাঘের মধ্যে কোনে। হ্যক্তি হা দলবিশেষকে 
শাসনভার অর্পণের প্রশ্ন নাই। প্রস্থান বদি মীমাংসার অংশ হুয় তবে ওটী 
প্রয়োঙ্জনীয় বিষেচম! হইবে । আমার প্রত্তাবের আওতায় তার! তারতবর্ধকে 
ছাড়িয়া দিবে ঈশ্বরের হাতে কিন্তু আধুনিক ভাষায় অরাজকতায় মিট, এ 
অরাজকতা হয়তো শেষ পর্ধস্ত এক সময়ের জন্ত মারাত্মক সংঘর্ধ বা অনিয়ন্ত্রিত 
ষষ্থঁভায় গীড়াইতে পারে । এই সবের মধ্য হইতে আজকের দৃশ্যমান ভূয় 
ভাযতঙ্ধের পরিবর্তে এক সত্যকার ভারত জন্মলাভ করিবে । 

[২] প্রঃ আপনার বিপন্ন না করিবার নীতির সহিত এই পরামশের 
লাহজত্ত হুইথে কীর়পে ? 

উ; আমার বিপন্ন না করিবার নীতি আমার বর্ণনার ভাষাস্ছয়ায়ী একই 
রূপ। ব্রিটিশরা হঙ্গি গ্রশ্থান করেই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোনো বিপক্নতা ঘটিবে 
না। শুধু তাঙাই নয়, শাস্তভাবে এক বৃহৎ জনসম্ির ক্রীতদাসত্বের অর্থ বিবেচনা 
ফরিলে তারা প্রচণ্ড এক ভার হুইতে মুক্তি লাভ করিবে । কিন্তু বিদ্বেষ 
পরিবেহিত হইয়া রহিয়াছে একথা ভালোভাবে বুবিয়াও যদি তারা গে৷ ধরিয়! 
পড়ি! থাকে, তাহা হইলে তারাই বিপদ ডাকিয়া জানিবে। আমি উহা! স্যরি 
করিতেছি না, জামি শুধু সত্য কথা বলিতেছি, ঘেট! এই মৃহূর্তে অগ্রীতিকর 
লাগিবে। 

[৩] প্রঃ ইতিমধ্যেই ব্যক্ি-নিকাপতার অভাবেক্ক চিছ দেখা দিয়াছে? 
হর্তমান শাসনব্যবস্থা সহসা অন্তন্থিত হইলে জীবন কী আরে! বেখী অনিরাপদ 
হইবে না? 

উঃ খই ব্যক্তি-নিরাপত্তার ভাব, রহিয়ার্চে। আর আমি ই্তিপূ্েই ছীকা 
করিয়াছি থে লত্যকার নিরাপত্তার পদ্দিবর্তে ওই নিয়াপভানীনত! আবে 
(খ বধিত ইওয়ায় স্ভাবগ!। বর্তছান মিয়াপনাহীনন। পুরাতন, লেইজকই 
তি অনুকৃতি হয় আা1 কিছ হে লী! অন্তত ছয় না তাহা গরকূড পীড়ার 
চাইতেও আন্াগ 1. 
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[৪] প্রঃ জাপানীর! ভারত আক্রমণ করিতে আসিলে ভারতীয় জ্রন- 
সাধারণের প্রতি আপনার নির্দেশ কী হইবে? 
উঃ আমার প্রবন্ধগুলিতে ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে খুবই সম্ভব শিকার 
চলিয়৷ যাইলে জাপানীরা ভারতাক্রমণ করিতে চাছিবে না। কিন্তু ইহাও 
সমভাবে সম্ভব ষে তারা ভারতাক্রমণ করিতে চাহিবে তার বন্দরগুলি সামরিক 
উদ্দেশে বাবহারের জন্ত। আমি জনসাধারণকে এখন যাহা করিতে 
বলিয়াছি যথা, প্রচণ্ড অহিংস অসহযোগ প্রদান তখনো তাহাই করিতে বলিব 
এবং আমি সাহস করিয়! বলি যে ব্রিটিশরা যদি প্রস্থান করে এবং এখানকার 
জনসাধারণ আমার পরামর্শ গ্রহণ করে, তাহা হইলে আজকের দিনে হিংস ত্রিটিশ 
কাকলাপের পাশাপাশি অহিংসার মূলা নিরূপণ হইতে পারে না বলিয়া আজকের 
টাইতেও তথন উহা! ঢের বেশী অসীম ফলদায়ক হইয়া উঠিবে। 
( হরিজন, ২৪শে মে, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৬৬) 


(উ) এর অর্থ 


প্রঃ ব্রিটিশ শক্তির প্রতি আপনার ভারত হইতে প্রস্থানের আবেদনের অর্থ 
কী? এ বিষয়ে আপনি সম্প্রতি অনেক কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু আপনার 
ব্যাখ্য। লইয়া জনসাধারণের মনে গোলযোগ উপস্থিত হুইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। 

উঃ আমার নিজের অভিমত যেটুকু তাহা এই যে বিভিন্ন দলের ইচ্ছা 
বা দাবী লিবিশেষেই ব্রিটিশ কর্তৃত্বের পূর্ণ অবসান হওয়া উচিত। কিন্ত 
তাদের স্বীয় সামরিক প্রয়োজন স্বীকার করিষ। জাপানী অধিকার নিবারণের 
জন্ঘই ভারতে তারা থাকিতে পারে। ওই নিবারণ আমাদের ও তাদের 
মধ্যে একই সাধারণ কারণ । চীনের জন্তও এর প্রয়োজন হইতে পারে । অতএব 
তাদের শাসককপে নয় স্বাধীন ভারতের মিত্রক্নপে ভারতে উপস্থিতি সহ 
করিব। অবস্ত ইহাতে এই ধারণা আসে যে জিটিপদের প্রস্থীনের ঘোষণার 
পরে ভারতে . এক স্থায়ী গন্র্ণমেপ্ট প্রতিষিত হইবে । হিদের্গ শত্তিযপ বাধ! 


৩ 


২২৬ এম, কে. গান্ধীর জবাব 


অপহ্তত হইবার পর মুহূর্তেই দলগুলির সমন্বয় সাধন সহজ বাপার হইয়া! ধাড়াইবে। 
যে সর্ত-সাপেক্ষে মিত্র শক্তিবৃন সংগ্রাম চালাইবেন, তাহা! শুধুমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্রটাব 
গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে । বর্তমান দলগুলি জাতীয় গভর্ণমেণ্টে মিশিয়া 
যাইবে । তবু যদ্দি তারা অন্তিত্ব বজায় রাখে, তাহ! হইলে তারা এীক্পপ করিবে 
স্বীয় দলগত অভিপ্রায়ে , বহিবিশ্বেব সহিত বোঝাপডার জম্য নয়। 

(হরিজন, ২১শে জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৯৭) 


(এ) শুধু যদি তাবা প্রস্থান কবে 


“কাল পরধস্ত আপনি বলিয়াছেন হিন্দু মুসলমান এঁক্য ন! হইলে ম্বরাজ আসিতে 
পারে না। এখন আপনি ভারত স্বাধীনত ন! পাইলে এঁক্য সম্ভব নয় বলিতেছেন 
কেন?” সেদিন হিন্দু পত্রিকার নাগপুরের সংবাদদাতা গান্ধীজীকে এই প্রশ্ন 
করেন। 

গান্ধীজী জবাব দেন, “সময় নিষ্ঠুর, যদিও আবার দয়ালু বন্ধু ও আরোগ্যকারী। 
আমি নিজেকে প্রাটীনতম হিন্দু-সুললমান এক্যপ্রিয়দের অগ্থতম বলিয়া! জাহির 
করি, আজও আমি তাহাই আছি। নিজেকে আমি এই প্রশ্নই করিয়া আসিতেছি 
ধে কেন আমার ও অন্থান্তদের প্রতিটী একফ্যসাধক সর্বাস্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হষইয়াছে, এবং এমন সম্পূর্ণভাবে বার্থ হইয়াছে যে আমি একেবারেই অন্তুকম্পা- 
বিচ্যুত এবং কয়েকটা মুললিম পত্রিকা কর্তৃক ভারতে ইসলামের বৃহত্তম শক্র 
বলিয়া কথিত হইয্লাছি। এ দৃষ্তের ব্যাখ্যা আমি শুধু এই তথ্য হারা করিতে 
পারি যে তৃতীয় শক্তিটা, সুপরিকল্পিত ইচ্ছা! ছাড়াও, কোনে! সত্যকার এঁক্য 
ঘটিতে দিবে না। এই হেতুই আমি অনিচ্ছুক সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য হইয়াছি 
যে ভারতে বিটিশ-শক্কির চরম অবসান হওয়ার প্রায় সংগে সংগেই সম্প্রযায় ছুটী 
একদ্ধে মিলিত হুইবে। কংগ্রেস ও লীগের যঙ্গি হ্থাধীনতাই জগ লক্ষ্য হইয়া 
থাফে তযে কোনো মীমাংসায় উপনীত হওয়ার প্রতি হলোযোগ না দিয়াই সকলে 
একন্রতাষে শৃঙ্খল হইতে মুক্ছিলাতের জন্ত সংগ্রাম কছিয়ে। প্খল ছি হওয়ার 


পরিশিষ্ট ১ ২২৭ 


পর শুধু ছুটী প্রতিষ্ঠানই নয় সকল দলই একত্র মিলিত হইয়া ভারতের শ্বাভাবিক 
শক্তির উপযুক্ত এক জাতীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার উ্গেন্টে স্বাধীনতার পূর্ণ স্থযোগ 
লওয়ার জন্ক আগ্রহবান হইয়া উঠিবে। এর নাম কী হইবে তাহ! লইয়া আমি 
মাথা ঘামাই না। যাহাই হুউক না স্থায়ীত্বের জন্ত ইহাকে পুর্ণভাবে জনগণের 
প্রতিনিধিযূলক হইতে হইবে । আর জনসাধারণের ইচ্ছার উপরই বদি এর 
ব্যাপক-বিস্তার হয় তবে ইহা! প্রবলভাবে অহিংস হইবে। যে ভাবেই হউক 
'আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্ধস্ত, আমি আশ' করি ওই উপেষ্ট সাধনের জঙ্ক আমাকে 
কাজ করিতে দেখা যাইবে, কারণ অহিংস গ্রহণ বাতীত মানবতার কোনো আশাই 
'মামি দেখিতেছি না । হিংসার দেউলিয়া নীতি প্রত্যহই আমরা দেখিতেছি। 
চেতনাহীন হিংসাধর্ষী পারম্পরিক হত্যালীল! যদি চলিতে থাকে তবে মানবতার 
কোনে। আশাই নাই ।” ( হরিজন, ২১শে জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৯৮) 


(এ) স্ুচিস্তিত বিকৃতি 


আমার প্রস্তাব অদ্রান্ত বল্িয়াই আমার বিশ্বান। জাপানী আক্রমণের 
বিরুদ্ধে মিজ্রবাছিনীর প্রচেষ্টাকে আমার প্রস্তাবের মধ্যে অক্ষত অবস্থায় রাখ! আছে, 
কিন্তু এজন্ ব্রিটেন তার ঘোষণার সম্পর্কে সত্যবদ্ধ থাকিয়া বিজেতা৷ ও ভারতের 
ভাগ্যনিয়ন্ত্রকরূপে ভারতবধ হইতে প্রস্থান করিবে ও বিন্ুমাঅও হস্তক্ষেপ না করিয়া 
ভারতবর্ষকে তার নিজের ভাগ্য গড়িয়া তুলিতে দিবে। আমি দেখিতে পাইতেছি 
ইহাতে শ্রির্টেনের ব্যাপায্স একটা নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে এবং 
ডাবতবর্ষে সে এক মহান মিত্রলাভ করিবে-_-সেটা তার সাপ্রীজ্যবাদের কারণে 
নয়, মানব স্থাধীনতাবু.কাযুণে । ভারতবর্ধে যদি অরাঙ্গকতার উদ্ভব হয়, তাহা! 
হইলে শুধু স্রিটেনই দায়ী হইবে, আমি নই। আমি বাছা! বলিম্বাছি তাহা এই 
যে ভারতবর্ষের হগঁঘান দাসত্ব ও পরিণতিন্বক্নপ পুকুবত্বহীনতার পরিবর্তে জাখি 

অরাজকতাই পছন্দ বঝ্ধিব । 
(হরিজন, ২৮শৈ জর, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২০ ৩) 


২২৮ এম. কে. গান্ধীর জবাব 
(ও) কুট প্রশ্ন 


আমার প্রথম লেখার মধ্যে স্পষ্টতই একটা ফাক (মিত্র সৈগ্তাদের সন্বদ্ধে ) 
ছিল। আমার অসংখ্য দর্শনার্থাদের একজন তাহা দেখাইয়া দিবামাত্র আমি 
পূরণ করিয়া দিই । অহিংসা কঠোরতম সাধুত] দাবী করে, মূল্য যাহাই লাগুক 
নাকেন। ইহাকে যদি দুর্বলত! বলা যায় তো জনসাধারণকে আমার এইট 
দুর্বলতা! ভোগ করিতেই হইবে । যেকাজ করিতে বলিলে মিত্রশক্তির নিশ্চিত 
পরাজয্ন হয় তাহা করিতে বলিয়া দোষী হইতে চাহি নাই । জাপানীদের কোণ-ঠাসা 
করিয়া! রাখার মত কোনো অত্রান্ত অহিংস কর্মপস্থারও নিশ্চয়তা দিতে 
পারিতাম না। মিত্র বাহিনীর আকশ্বিক প্রস্ানের ফলে হয়তে৷ জাপান কতৃক 
ভারতাধিকার ও চীনের নিশ্চিত পতন ঘটিতে পারিত। আমার কর্মুপস্থার জন্য 
এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবে এমন ধারণ! বিন্দুমাত্রও আমার ছিল না। তাই আমি 
মনে করি যে আমার গ্রস্তাব গ্রহণ করিবার পরেও যদি মিত্রশক্তির জাপানী 
অধিকার নিবারণের জন্য ভারতে থাক প্রয়োজন অনুভূত হয় তো তার! 
থাকিতে পারে । তবে তাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কতৃক নিরধধারিত কতকগুলি 
সর্তের অধীন হইয়া! থাকিতে হইবে, এ গভর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ প্রস্থানের পর স্থাপিত 

হইতে পারে। 
( হরিজন, ২৮শে জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২০৪, ২০৫) 


(ও) ভ্রমাত্মক যুক্তি 
প্রঃ। “অহিংসার দিক হইতে আপনি মিত্র বাহিনীকে ভারতবর্ষে থাকিতে 
দেওয়া অতীব প্রয়োজন বিবেচনা করেন। আপনি বলেনও যে, যেহেতু 
জাপানীদের ভারতাধিকার নিবারণ করিবার উপযোগী কোনো! বুদ্ধি্নল অহিংস 
পদ্ধতি উত্তাবন করিতে পারিতেছেন না, সেই হেতু মিত্রশক্তিবৃন্বকে দূরে নিক্ষেপও 
করিতে পারেন না। কিন্তু আপনার পরিচালিত অছিংস শক্কি ইংঘাজদের প্রন্থান 
করিতে বাধ্য করার পক্ষে ঘথে্ট হইলেও জাপানী অধিকারকে নিবারণ করিতে 


পরিশিষ্ট ১ ২২৯ 


যন্থষ্ট শক্তিশালী হইবে বলিয়া মনে করেন না? আর নিজের ভূমিতে ছুটা 
বিদেশী উম্মত ঘণ্ডকে মরণাত্মক যুদ্ধ চালাইতে দিয়া, শ্বদেশ, স্বগৃহ ও হ্বীয সমঘ্ত 
কিছুই যাহাতে না ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহা দেখ অতীব প্রয়োজন বিবেচনা কব! কী 
অহিংস প্রতিবোধকের কর্তব্য নয় ?” 


উঃ। “এই প্রশ্নে স্প্তই এক ভ্রমাত্মক যুক্তির অবতারণা রহিয়াছে । বহু 
শতাবী ধবিয়৷ ত্রিটিশর1 শাত্মরক্ষাব জন্য স্বীয় পেশীর উপর নিঠ্র করিতে শিক্ষা 
পাইয়া আসিযাছে , সেই ব্রিটিশদের মনে যে বিশ্বাস ভারতীয়দের মনেই খুব স্পট 
ছাপ দিতে পারে নাই, তাহা সহসা প্রবেশ করাইয়! দিতে পারি না। অন্থিংস 
শক্তি হিংসার মত একই পম্থায় কাজ করিবে না। ভারতভূমির উপর মিত্র- 
বাহিনীকে যুদ্ধ কারতে না দেওয়ায় বিরক্তি আরো বাড়িবে, ইতিপূর্বেই আমার 
প্রস্তাবে তাহা! দেখা দিগাছে ৷ প্রথমট| অনিবাধ, দ্বিতীয়টা অনিশ্চিত । 


আবার, প্রস্থান যদি সংঘটিত হয়ই তবে তাহা শুধু মাত্র অহিংস চাপের ফলে 
হইবে না। আর পুরাতন দখলকারীকে প্রভাবিত করিবার পক্ষে যাহা যথেষ্ট, 
তাহা আক্রামককে দূরে রাখিতে যেটা প্রয়োজন তাহ। হইতে সম্পূর্ণ পূথক হইবে। 
অতএব ত্রিটিশশাসকদের প্রতৃত্ব আমব! কর প্রদানে অস্বীকৃতি ও বহুবিধ উপায়ে 
অগ্রাহা করিতে পারি। জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে এগুলি কিন্ত 
প্রযুক্ত হুইতে পাবে না। জাপানীদের সম্পুখীন হইতে প্রস্তত থাকিলেও, অহিংস 
প্রচেষ্টার সবার! জাপানীদের তাডাইয়! দিতে সফল হইব শুধুমাত্র এই অনিশ্চিত 
অম্ভমানের উপর নির্ভর করিয়া! আমরা ত্রিটিশদের তাদের স্থবিধাজনক অবস্থা 
ছাড়িয়া দিতে বলিতে পারি না। 

সবশেষে, আমরা আমাদের নিজস্ব উপায়ে রক্ষা করিব। আমাদের অহিংসা- 
নীতি ব্রিটিশদের উপর এমন চাপ দিতে দিবে না, যে চাপে তার। ভাঙিয়া যাইবে । 
এ কাজ করিলে আমাদের গত বাইশ বংসরেন্ন সমস্ত ইতিহাস অন্বীকার করা 
হইবে।” ( হরিজন, ৭ই জুলাই, ১৯৪৩, পৃষ্ঠা ২১০) 


২৩৯ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


(ক) ওহো! সেই সৈম্দল! 


একটীমাত্রও ত্রিটিশ সৈশ্ভহীন স্বাধীন ভারতের এক মোহিনী চিত্র অংকন 
করিতে গিয়া আমাকে অত্যধিক মূল্ই দিতে হইবে। আমার প্রস্তাবে যে 
কোনো অবস্থায় আদৌ ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈম্তাদের উপস্থিতির জন্য আপত্তি 
নাই দেখিয়া বন্ধুরা এখন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন। 

আমি উল্লেখ করিয়াছি যে যুদ্ধকালে মিত্র সৈগ্চদের ভারতে অবস্থানে সম্মতি 
ন৷ দেওয়াটা জাপানের হাতে ভারত ও চীন তুলিয়া দেওয়া এবং মিত্রশক্িবৃদ্দের 
পরাজয় স্থনিশ্চিত করার সামিল। ইহা! আমার দ্বারা কখন চিস্তিত হইতে 
পারিত না। তাই দিবার মত একমাত্র উত্তর ছিল বর্তমানের বিপরীত অবস্থায় 
সৈম্তদের উপস্থিতি সন করা ... 

আমার প্রত্তাব গোডাতেই সমত্য আশংকা ও সন্দেহ দূর করিয়া দিতেছে । 
আমাদের নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস থাকিলে মিত্র সৈন্যদের উপস্থিতি সম্পর্কে 
আমাদের আশংক] বা সন্দেহ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। 

ব্রিটেন যদ্দি সংভাবে সম্পূর্ণ অর্থবোধক ভাবে ভারত-ত্যাগের কাজ সমাধা 
করিতে পারে, তাহা হইলে ইহা স্থনিশ্চিতভাবে শতাববীর একটা ঘটনা হইয়! 
দাড়াইবৈ ও যুদ্ধেরও গতি পরিবর্তন করিয়া দিবে।.. 


হরিজনের পূর্ব-সংখ্যায় আমার উদ্ভিমত ব্রিটিশর। আমার প্রস্তাব গ্রহণ 
করিলে সম্মানজনক চুক্তি সম্ভব হইতে পারে এবং তাই আপন! হইতেই সৈম্ত- 
অপসারণ হইতে পারে...... 

অক্ষ-শক্তির নিকট যাইয়া ইহা ( অহিংসা) তার দূত মারফৎ শাস্তি ভিক্ষা 
করিবার পরিবর্ঠে যুদ্ধের সম্মানজনক পরিণতি অঞ্জনের ব্যর্থতা গেখাইবার জন্ত 
প্রকাশিত হইবে। শুধু ব্রিটেন যদি সম্ভবত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সংগঠিত ও 
সাফল্যজনক হিংসা-উত্ভূৃত লাভের আশা ত্যাগ করে তবেই ইহা হইতে 
পারে । 


পরিশিষ্ট ১ ২৩১ 


এ সব নাও ঘটিতে পারে । আমি কিছু মনে করিব না। তবে ইহা লইয়া 
সংগ্রাম করা উচিত, ইহ! লইয়া জাতির সর্বস্ব পণ করা উচিত। 
( হরিজন, ৫ই জুলাই, ১৯৪, পৃষ্ঠ। ২১২ ) 


(খ) ভারতব্ধস্থ ফ্বেগ্স এ্যামবুল্যান্স ইউনিট 


“যখন আপনি ব্রিটিশদের প্রস্থান করিতে বলিতেছেন, তখন একদল ইংবাজদেব 
হারতে আলিয়া পৌছানো শুভ হইবে কীনা ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছিল্লাম ” 
দশা মুদ্ধু হান্তের সহিত অধ্যাপক আলেকজাগ্ডার বলিলেন, "আগাথা প্রস্তাব 
বক্যিছিলেন আমাদের সংগে কাজ করিবার জন্ত আমরা ভারত হইতে একটা দল 
পাইতে পারি, আর আমাদের দলকে মিশ্র দলরূপে গভিয়! তুলিতে পারি।” 

আমার প্রথম লেখায় গান্ধীজী বলিলেন “আমি ভীত, ওই ধরণেব 
ভাশ কাব সৃষ্টি হইয়াছিল । তার কারণ আমি ষে আমার মনের সমগ্র ধারণাটা 
গকাশ কবি নাই। কোনো একটা জিনিষ একসংগে এক সময়ে সম্পূর্ণ 
অবস্থায় ভাবিয়। গড়িয়। তোলা আমাব ম্বভাব নয়। যে মুহূর্তে আমাকে 
প্রশ্ন করা হইল, তখনই আমি পরিষ্কার করিয়া বলিলাম যে প্রত্যেক ইংরাজেরই 
শারীরিক প্রস্থান অভিপ্রেত নয়, আমার অভিপ্রায় ব্রিটিশ কর্তৃত্বের প্রস্থান । 
তাই ভারতে অবস্থিত প্রত্যেক ইংরাজই নিজেকে বন্ধুরূপে রূপাস্তরিত 
কবিয়৷ এখানে অবস্থান করিতে পারে। শুধু সর্তটা এই যে প্রত্যেক ইংরাজকেই 
অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া সমস্ত দৃষ্ট বন্তর দওমুণ্ডের কর্তা হওয়ার পরিবর্তে আমাদের 
অতি তুচ্ছতমেরও সহিত নিজেকে মিশাইয়া দিতে হইবে । এরূপ করিবার সংগে 
সংগেই সে আমাদের পারিবারিক সামন্ত বলিয়া পরিচিত হুইবে। তখনই 
শাসক জাতির একজন বলিয়! তার ভূমিকার চিরতরে অবসান হইবে । তাই বখনই 
আমি বলিয়াছি “চলিয়া যাও) তখন আমি চাহিয়াছি 'প্রতু ছিসাবে চলিয়। যাও ।' 
স্থানের দ্বাধীর আরেকটী অর্থ আছে। এখানকার কাহারও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় 
দৃক্পাত না করিয়াই তোমাদের চলিয়া যাইতে হইবে । দাসকে মুদ্ধি দিবায় 


২৩২ এম কে. গান্ধীব জবাব 


জন্য তাৰ সম্মতিব অপেক্ষা রাখিবাব তোমাদের প্রয়োজন নাই । ক্রীতদাস প্রায়ই 
দাসত্বের শঙ্খলকে ববণ করে। উহা তার দেহাংশ বিশেষ হইয়া টাডায় । 
তোমাদেরই তাহা ছিল্প করিয়া! দুবে নিক্ষেপ কবিযা দিতে হইবে । তোমাদেব 
চলিয়া যাইতেই হইবে, কারণ তোমাদের কর্তবাই হইল চলিয়! যাওয়া, ভাবতেব 
সমস্ত শ্রেণী বা দলগুলিব একমত সম্মতির প্রতীক্ষা না করিখাই। 

“তাই আপনাদের পক্ষে অশুভ মুহূর্তের কোনে! প্রশ্ন থাকিতে পাবে না। 
পক্ষান্তরে আমার প্রস্তাবের সহিত আপনাদের সাদৃশ্ঠ থাকিলে আপনাদের পক্ষে 
ভাবতে উপনীত হওয়াব ইহাই তো অনি শুভ মুহুর্ত । এখানে অনেক ইংবাজেব 
সহিত আপনাদের সাক্ষাৎ হইবে । আমার বক্তব্য তারা সবটাই ভূল বুঝিয়া 
থাকিতে পাবে, আমার অভিলামত তাবা যা করিবে, আপনার। তাহ বুঝাইয়। 
দিবেন। 

“আর সম্ভবত ইহা শ্ুভষ্ট যে আপনাদের মিশন আমাকে লইয়াই শুরু হইতোছ। 
যে প্রশ্নগুলি আপনাদের উত্তেজিত কবিতেছে সেগুলি আমার কাছে উপস্থিত 
করিয়৷ আমার মনের মধ্যে কী আছে জ্জানিয়া কাজ শুরু করুন ।” 

ইহাতে বন্ধুদের অবস্থ। সহজ হইয়া! আসিয়াছিল, ও গান্বীজীর মনোজগতেব 
সমগ্র পটভূমি উপলব্ধি কবিবার প্রচেষ্টাও তাদের ক্রুত হুইয়াছিল। আর এই 
প্রসংগে আমি একটী কৌতৃহলজনক কিন্তু অতীব অর্থবোধক ঘটনার উল্লেখ করি। 
স্যর ্টাফোর্ড ক্রিপসের মিশন ঘোষিত হইল অধ্যাপক হোরেস আলেকজাগ্ডার 
ও মিস আগাথা হ্যাবিসন গান্বীজীর ব্যবন্থত শব “এগু,জের শেষের ইচ্ছা”র 
কথ। স্মরণ করাইয়| গাস্ধীজীকে একটা তার গ্রেরণ করেন, কথাটার অর্থ ছিল 
এগু জের স্বতি উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ ইংয়াজর! ও শ্রেষ্ঠ ভারতীয়র। ইংল্ড ও ভারতবর্ষের 
মধ্যে পায়স্পরিক চিরন্তন বুঝাপড়ার উদ্দেস্তে একত্র মিলিত হউক । তাদের বাতা 
কার্যত এই বথাই বলিতে চাছিয়াছিল, “শ্রেষ্ঠ ইংরাজদের একজন ভারতে 
আসিতেছেন। আপনি তাঁর সছিত মীমাংসা! করিয়া ফেলুন, মহা সুঘোগ 
আসিয়াছে ।” 


পরিশিষ্ট ১ ২৩৩ 


ক্রিপস্‌ মিশনেব ব্যর্থতার পরে এই তারের জবাবে গান্ধীর্জী অধ্যাপক হোরেস 
আলেকজাপ্ডারকে এক দীঘ পত্র লেখেন। এর পত্রে তিনি সেই প্রথমই ব্রিটিশ 
প্রন্থানের দাবী প্রকাশ করেন। কাহারও সহিত ইহা লইয়। তিনি আলোচনা 
কবেন নাই, দিল্পা হইতে আসিবার পব হইতেই তার মনে যাহা টগবগ করিয়া 
ফুটিতেছিল, পঙ্জ লিখিবার সময় তাহাই তার কলমের মুখে আমিয়াছিল। সেই 
পত্রে তিনি বলিয়াছিলেন, "স্তার ট্রাফো আপিয়! ফিরিয়া ফিরিয়া! গিয়াছেন। 
ই নিরানন্দ মিশন লইয়া তিনি যদি ন| আলিতেন তো কেমন সুন্দর 
হইত। তাহা হইলে এই সংকট মুকুর্তে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যেরূপ ব্যবহার 
কবিলেন, তাহা কী করিতে পারিতেন? প্রধান দলগুলির সহিত আলোচনা 
ব)তিরেকেই প্রস্তাব গুলি করিয়া পাঠানো তাদের উচিত ছিল কী? একটা দলও 
চ্ুষ্ট হয় নাই । সবাইকে সন্বষ্ট কবিবার গ্রয়াস করিতে গিয়া গ্রস্তাবগুলি 


কাহাকেও সন্ত করিতে পারে নাই । 
“তার সহিত আমি খোলাখুলি, বন্ধুর মতই কথ। কহিয়াছিলাম, যদি অন্থ কিছুর 


জন্যও না হয়তো এগু জের খাতিরেও। আমি তাকে বলিয়াছিলাম এগুএজের 
আত্মাকে সাক্ষী রাখিয়া! আমি তার সহিত কথা কহিতেছি। আমি প্রন্তাব 
কবিয়াছিলাম, কিন্তু কোনে! ফলই হয় নাই। বরাবরকার মত সেগুলি নাকী বাস্তব 
তয় নাই । আমি যাইতে চাই নাই । “সববিধ যুদ্ধের বিরোধী” বলিয়া আমার বক্তব্য 
কিছু ছিলও ন|। তবু তিনি আমাকে দেখিবার জন্য উৎস্ক ছিলেন বলিয়াই 
আমি গিয়াছিলাম। ওয়াকিং কমিটির সহিত আলোচনার সময় সমন্তক্ষণই আমি 
উপস্থিত ছিলাম না। চলিয়া আসিয়াছিলাম আমি। ফলাফল আপনি জানেন। 
অপরিহার্য ছিল উহা। সমগ্র ব্যাপারটা একটা তিক্ততার স্থা্ট করিয়াছে ।” 

এবার প্রধান প্যারাগ্রাফটা £ “আমার দৃঢ় অভিমত এই যে ব্রিটিশরা সিংগাপুর, 
মালয় ও ক্রচ্ছে যে ঝুঁকি লইয়াছিল তাহা! লওয়ার পরিবর্তে তাদের এখন সুশৃঙ্খল 
ভাবে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করা. উচিত। ওই কাজের অর্থ হইবে উচ্চ শ্রেণীর 
সাহস, মানুষের লীমা-পরিসীমা ও তারতবধের স্কায় ফাজের স্বীকৃতি” 


২৩৪ এম. কে, গান্ধীর জবাব 


পত্রের যে অংশগুলি আমি উদ্ধৃত করিয়াছি গান্ধীজ্বীর কথা তাদের ভাষ্য। 
"আপনি দেখিবেন যে আমি “ম্ুশৃঙ্খল ভাবে প্রশ্থান” কথাটা ব্যবহার করিয়াছি। 
কথাটী ব্যবহার করার সময় ব্রক্ষ ও সিংগাপুরের কথা আমার মনে 
ছিল। সেখান হইতে বিশৃঙ্খলার সহিত প্রস্থান হুইয়াছিল। কারণ ব্রদ্ধ ও 
মালয় তারা ঈশ্বর বা অরাজকতা৷ কাহারও নিকট ছাড়িয়৷ যায় নাই, ছাড়িয়া 
গিয়াছিল জাপানীদের হাতে । এখানে আঁমি বলিঃ সেই কাহিনীর 
পুনরাবৃত্তি এখানে করিবেন না। ভারতবর্কে জাপানের হাতে তুলিয়া দিবেন 
না, ভারতকে ভারতীয়দের হাতেই সুশৃখলভাবে ছাড়িয়া দিয়! যান”,” কথা শেষ 
করিয়া তিনি বলিলেন। সমঘ্ত আলোচনা, এমন কী যে চিঠিটা আমি পুনর্লিখিত 
করিলাম, তাহা! সি. এফ. এর আদর্শে অন্ধপ্রাণিত হইয়াছিল আর ব্রিটিশদের 
প্রস্থান করিতে বলার কল্পন! বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবের মধ্যে চিন্তিত হুইয়াছিল, কারণ 
সি. এফ-এ ও তার সমস্ত মহৎ কাজের স্মৃতির সহিত তাহা! চিন্ত। কর! হইয়াছিল । 
গান্ধীজী যখন বলিলেন, “তাই এগু,জ যাহা করিয়াছিলেন, আপনাদের এখন তাই 
করিতে হইবে- আমার কথা বুঝিবার চেষ্টা করুন, আমাকে পাণ্টাপ্রশ্ন করুন, 
তারপর নিঃসংশয় হইলে আমার বার্ডাবহ হউন,” তখন অধ্যাপক 
আলেকজাগ্ডার় বিহ্বল হইয়া বলিলেন £ “তার পরিচ্ছদ পরিধান কন্সিবার সাহস 

আমর! করি না। আমরা শুধু চেষ্টা করিতে পারি ।” 
(হরিজন, জুলাই ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২১৫ ) 


(গ) হরিজনের প্রকাশ যদি বন্ধ করিয়! দেওয়া হয় 


উৎকষ্ঠিত প্রশ্ন আসিতেছে যে হরিজন যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা 
হইলে আমি ফী করিব। জনশ্রুতিও এই যে ওই মর্ষে হুকুম আমিতেছে। 
হরিজন বন্ধ করিয়া! দেওয়া হইলেও প্ররপ্নকারীদের উত্তেজিত না হুইতে 
বলিষ। হরিজনকে বন্ধ করিয়! দিতে পায়ে। হুকুম জারী হওয়া মাত্রই 
হরিজন বন্ধ করিবার জন্ত ম্যানেজারকে উপদেশ দেওয়া হইছে । হুকুম 


পরিশিষ্ট ১ ২৩৫ 


অমান্ত করিয়া হরিজন প্রকাশ করা আন্দোলনের অংশ নয়। হরিজনকে বন্ধ 
করিতে পারে, কিন্ধু আমি যতদিন বাচিয়া আছি ততদিন এর বাণী বন্ধ করিতে 
পারিবে না। দেহাবসানের পরও তার আত্ম! বাচিয়৷ থাকিবে এবং কোটি কোটি 
মান্ুষের প্রাণে প্রেরণা দিবে । কারণ বীর সভারকর ও কায়েদ-ই-আজম জিন্নার 
নিকট যথা-মার্জন] চাহিয়। আমিই কোটি কোটি হিন্দু মুসলমান ও নিজেদের 
হিন্ৃস্থানের সন্তান বলিয়া অভিহিতকারী অস্থান্ত অহিন্দুদের যৌথ আত্মার প্রতীক 
বলিয়৷ দাবী করি। এই দেশের প্রভিটী অধিবাসীর স্বাধীনতার জন্যই আমি 
বাচিয়। আছি ও সেই জন্য মৃত্যু-বরণের সাহসও আছে বলিয়া আশা! করি। 

এবার আমাদের দেখা যাক আজকের দিনে হরিজন কী। ইহা ইংরাজী, 
হিন্দা, উদ্ু (২ জায়গায় ), তামিল, তেলেওড (২ জায়গায় ), উড়িয়া, মারাঠী, 
গুজবাটি, ক্যানারীজ (২ জায়গায় ) ভাষায় গুকাশিত হইতেছে । বাংল। ভাষায়ও 
প্রকাশের জন্ত লব প্রস্তুত, কেবল আইনামগ অচ্গুমতির অপেক্ষা করা! হইতেছে। 
আসাম, কেরালা ও সিন্ধু হইতে দরখাস্ত আসিয়াছে । অন্যান্য সাপ্তাহিকের সহিত 
তুণন৷ করিলে একটা ছাড়া সমগ্ত সংস্করণগুলিরই বিরাট প্রচার। আমার 
ধাবা এইরূপ কাগজ বন্ধ করিয়া! দেওয়া তুচ্ছ ব্যাপার নয়। জনসাধারণের ক্ষতির 
অপেক্ষা ক্ষতিটা বেণী হইবে গভর্ণমেণ্টেরই । একটা জনপ্রিয় কাগজ বন্ধ করিয়া 
দিয়া তাদের যথেষ্ট বিদ্বেষভাজন হইতে হইবে । 

একথ৷ জানিয়া রাখ। হউক যে হরিজন সংবাদপত্রের পরিবর্তে মতামত-পত্র। 
জনসাধারণ আমোদের জন্ত নয়, নির্দেশ লাভ ও প্রাত্যহিক বাবহার নিয়ন্ত্রিত করার 
জন্ঠ কিনিয়া পড়ে। তারা অহিংস! সম্পর্কে তাদের সাপ্তাহিক পাঠ অবিকলভাবে 
গ্রহণ করে। জনসাধারণকে তাদের সাপ্তাহিক খাস হইতে বঞ্চিত করিয়৷ কতৃপক্ষের 
কোনো! লাভই হইবে না। 

আর হরিজন ভ্রিটিশ-বিরোধী পত্রিক। নয়। আগাগোড়। ইহা ভ্রিটিশ- 
সমর্থক । অ্রিটিশ জনসাধারণের মংগলকামনাই করে ইহা । তারা যেখানে ভুল 
করে ইহা সেখানে বনধুত্বপৃর্তভাবে তাদের বলিয়। দেয়। 


২৩৬ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


উংগ-ভারতীয় পত্রিকাগুলি, আমি জানি, গভর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র | মুমুষু 
সায্রাজ্যবাদের মুখপত্র তারা। ব্রিটেন জয়লাভ করুক বা পরাজিত হউক, 
সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু হইবেই। অতীতে ব্রিটেনের জনসাধারণের যাহাই লাভ 
হউক না কেন, এখন নিশ্চয়ই ইহা! কোনো কাজে আসিবে না। তাই সেই 
অর্থে ইংগভারতীয় কাগজ গুলি বাস্তবিকই ত্রিটিশবিরোধী, যে অর্থে হরিজন ব্রিটিশ- 
সমর্থক । পুবোক্ত গুলি বাস্তবকে চাপা দিয়া যে সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটেনকে ধ্বংস 
করিতেছে, তাহা সমর্থন করিয়া দিনের পর দিন বিদ্বেষই ছডাইয়। দিতেছে 
এই ধ্বংসেরই গতিরোধ করিবার জন্য দুর্বল হইয়াও আমি আমার সমগ্র সত্তাকে 
এমন এক আন্দোলনের মধ্যে নিয়োজিত করিগ্নাডি, যাহা সাম্রাজ্যবাদের ঘোষাল 
হইতে ভারতকে মৃক্ত করিবার উদ্দেশ্ব-প্রণোদিত এবং সংগে সংগে তাদের স্বপক্ষে 
সবাপেক্ষা শক্তিশালী সমর প্রচেষ্টা কাধকরী করিবাবও ইচ্ছা প্রণোদিত । হরিজনকে 
ওরা বন্ধ করিয়। দিতে চাহিলে ওরা জাচ্ক কী বন্ধ করিতে চাহিতেছে। 
আমাকে এটুকুও বলিতে দেওয়! হউক যে বাহিরের চাপের প্রতি মনোযোগ 
না দিয়াই মুক্রিতব্য বিষয় নিধাচনের ব্যাপারে আমি বৃহত্তম সংযম প্রয়োগ 
করিতেছি । জ্ঞাতসারে এমন কিছুই প্রকাশিত হইতেছে না, যাহা সামরিক 
লক্ষ্যবস্ত ব| ব্যবস্থাদির সম্পর্কে 'শক্রদের' সন্ধান দিবে । সমস্ত প্রকার বাহুল্য বা 
চাঞ্চল্যকর বিষয় বাদ দিবার জন্য যত্বু লওয়া হইতেছে । বিশেষণ ও ক্রিয়া- 
বিশেষণগুলি ব্যবহৃত হুইবার পূর্বে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হয়। আর তার জানেও 
যে ভূল স্বীকার কবিয়া তাহা সংশোধন করিতে আমি সর্বদাই প্রস্তত। 
(হরিজন, ১৯শে জুলাই ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২২৯) 


(ঘ) ওয়ার! সাক্ষাতকার 
+ % ক 
গণআন্দোলন 
“এড কী সম্ভব” এপি (আমেরিক1)-র প্রতিনিধি জিজ্ঞানা করিলেন, 


পরিশিষ্ট ১ ২৩৭ 


“নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে ওয়।ফিং কমিটির প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার 
পৰ আপনার করণীয় সম্বন্ধে আপনার পক্ষে আমাদের বল। ?” 

“প্রশ্নটা কী সামাগ্ভ অকাল-প্রস্থত নয়? নি-ভা-ক-ক প্রস্তাব অগ্রাহা করিয়া 
দিল মনে করিলে সমস্ত জিনিষটাই কী ভিন্নরূপ পরিগ্রহ কয়ে না? কিন্তু 
আপনারা জানিয়া রাখুন যে উহা কঠোরভাবে অহিংস ধরণের আন্দোলন হইবে 
এবং তারপরই আপনারা বিশদ জানিয়। পরিতৃপ্ত হইবেন। গণআন্দোলনে যাহা 
কিছু অন্তর্ভুক্ত কর! যায় তার সমস্তই এর মধ্যে থাকিবে ।” 

“মদ ও বিদেশী কাপড়ের দোকান বন্ধ কব! এর অস্তরুত্ত হুইবে কী % 

"অবস্থার উপর তাহ! নির্ভর করে। সরাসরি পরিণাম হিসাবে দাংগা-হ্থাংগাম। 
আম চাই না। তবু যদি সমস্ত প্রকার পূর্ব-সতর্বতা সত্বেও দাংগা-হাংগাম! ঘটেই 
তে তাহা! রোধ করা যাইবে না।” 


কারারুদ্ধ হইলে ? 


'আপনি কী কারাবরণ করিবেন ?” 

“আমি কারাবরণ করিতে যাইতেছি না। আন্দোলনে কারাবরণ অন্তর্ভুক্ত 
নাই। ওটা অত্যান্ত কোমল ব্যাপার। অবশ্ঠ এ পর্যন্ত আমরা কারাবরণকে 
আমাদের কও্বোর অস্তর্তৃক্ত করিয়া আসিয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু এবারে এরূপ 
হইবে না। আমার অভিপ্রায় ব্যাপারটাকে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও ক্রত কর! ।” 

তাডাতাড়ি আরেকটা প্রশ্ন আসিল, “কারারুদ্ধ হইলে কী আপনি উপবাসের 
আহয় লইবেন ?% 

"আমি বলিয়াছি এবার কারাবরণ আমার অভিপ্রায় নয় । কিন্ধু কারাগারে 
প্রেরিত হইলে কী করিতে পারি বল! কঠিন। উপবাস করিতেও পারি, যেমন 
পূর্বে করিয়াছি, কিন্তু এক্সপ চরম পন্থা যথা সম্ভব পরিহার করিবারই চেষ্টা করিব ।” 


আলোচনাদি 
“স্বাধীন ভারত স্ীক্কতির পরই কী অবিলে এয কাজ গুরু হইবে?” 


২৩৮ এম. কে. গান্ধীব জবাব 


“হ্যা, একেবারে পরবর্তী মুহূর্ত হইতেই । কারণ, স্বাধীনতা শুধু কাগজে" 
কলমে নয়, একেবারে কাজের মধ্য দিয়াই হইবে । আপনার পরবর্তী ম্তায়সংগত 
প্রশ্ন বোধ হয়-_“ম্বাধীন ভারত কীভাবে কাজ আরম্ভ করিবে ?' সেষ্ট বাধাটা 
থাকার পন্তই আমি বলিয়াছিলাম “ঈশ্বর কিংবা অরাজকতার হাতেই ভাবত 
ছাড়িয়া দাও। কার্ধত যাহা হইবে তাহা এই- সম্পূর্ণ সদিচ্ছাব সহিত প্রস্থান 
সংঘটিত হইলে সামান্যতম গোলযোগ ব্যতীতই পরিবর্তন হইবে । জনগণ 
গোলধোগ ব্যতীতই তাদের নিঙ্গস্ব পথে আসিতে বাধ্য হইবে। দায়িত্বশীল 
শ্রেণীগুলির মধ্য হইতে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একয়ে মিলিত হইয়! অস্থায়ী গভর্ণমেট 
গঠন করিবেন। তাহা! হইলে কোনো! অরাঙ্গরকতা কোনো বাধা-প্রষ্তিবন্ধকই 
হইবে না, হইবে শুধু এক চরম গৌবব।” 


ভবিষ্যতের রূপ 


“অস্থায়ী গভর্ণমেন্টের গঠন কীবূপ হইবে দেখিতে পাইতেছেন কী ?” 

“দেখিবার প্রয়োজন বোধ করি না। কিন্তু আমি নিঃসংশয় যে ইহা কোনো 
দলীয় গভর্ণমেণ্ট হইবে না। কংগ্রেস সহ সমস্ত দলগুলি আপনা হইতে বিলীন 
হইয়া যাইবে । পরে তারা কাজ করিতে পারে এবং সেটা হইবে পরম্পরেব 
পরিপূরক ভাবে এবং যাহাতে সবাই বর্ধিত হইয়া উঠে সেজ্য পরম্পরের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া। তাহা হইলে আমার কথাচ্ুযায়ী সমস্ত অবাস্তব অন্তহিত হইয়া যাইবে 
প্রভাত-হৃর্ধের সম্মুখে কুয়াশার ভ্তায়, উহা কী করিয়া হয় আমন! জানি না, 
তবু এই দৃশ্তই তো প্রত্যহ লক্ষ্য করি।” 

“কিন্তু” ভারতীয় সাংবাদিকদ্দের মধ্যে ছুঙ্জন অসহিষুডাবেই যেন জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “সমস্ত অতীতঙকার্ধের বিবরণীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয্া সর্ত-মীমাংসায় 
"আসিতে ব্রিটিশের দুযুদ্ধি হইবে কী ?? 

“কেন হইবে না? তার! তো মাক্ছঘই আয় আমিও কখনে। মানষ প্রকৃতির 
উত্বদুখী গতির সম্ভাবনাকে বাদ দিই নাই। এবং জন ফোনো জাতিক্ষেও 


পরিশিষ্ট ১ ২৩৯ 


অহিংসার উপর শুধু বিশেষভাবেই নয়, সমগ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীনতা” 
আন্দোলনের সম্মুধীন হইতে হয় নাই।” 
্ ১ ধা 

“আপনার আন্দোলনের ফলে চীনস্থ মিত্রশক্তির প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে না ?” 

“না, কারণ আন্দোলনের উদ্দেশ্ঠ মিত্রশক্তির সহিত সাধারণ লক্ষ্য সৃষ্টি তাই 
মিত্রশক্তির প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে না।” 

“কিন্ত প্রস্থান সংঘটিত না৷ হইলে গোলযোগ কী অবশ্থন্তাবী ?” 

“বিদ্বেষ যে রহিয়াছে তাহ] আপনারা দেখিতেই পাইতেছেন। ইহা আরো 
বাডিয়া উঠিবে। আন্দোলন শুরু করার অব্যবহিত পরেই যদি ব্রিটিশ জনগণ 
সা দেয় তবে বিদ্বেষ শুভেচ্ছায় রূপান্তরিত হইতে পারে। কিন্তু জনসাধারুণ 
“খন বিদেশীর শৃঙ্খল হইতে নিজেদের যুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে তখনও যদি 
তার! সাভ1 না দেয়, তবে বিদ্বেষের অপর কোনো পন্থার প্রয়োজন হইবে না। 
তখন আজকার মন্দ গতির পরিবর্তে এক সুস্থ গতি লাভ হইবে। 

১ কঃ ধা 


স্বাধীন ভারতের অবদান 


“মিত্রশক্তিবুন্দকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতের স্বাধীনতা লাভই আপনার 
কাম্য?” মিঃ এড্গার মোর প্রশ্ন ছিল এই 7 শেষ প্রশ্নটা ছিল ঃ “স্বাধীন ভারতবর্ষ 
কী পুরাপুরি সমরলঙ্জা গ্রহণ এরঃ সর্বগ্রাসী যুদ্ধের পদ্ধতি অবলম্বন করিবে ?” 

গাঙ্ধীজী বলিলেন, *প্রশ্নটা স্য।সসংগত | কিন্তু উত্তরটা! আমার দেয় লয়। 
আমি শুধু বলিতে পারি স্বাধীন ভারত মিত্রশক্তির সহিত একই লক্ষ্য সরি করিযে। 
স্বাধীন ভারতবধ জংগীবাদে অংশ লইবে, না, অহিংসার পথে চলিবে, কিছুই আমি 
বলিতে পারি না। কিন্তু একথা আমি ছিধারহীনচিতে বলিতে পারি যে 
ভারতবর্কে অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পায় ধাইলে নিশ্চয়ই আধি 
তাহাই করিব। ৪* কোটি জনসংখ্যাবে অহিংসা-জতী করিতে পারিলে ইহ! 
এবটী প্রচও ব্যাপার, একটা দবিশ্মকর পায় সাধন হইবে শি 


২৪০ এম. কে. গান্ধীব জনাব 


মিঃ নো প্রাসগিকভাবে প্রশ্ন করিলেন, “কিন্ধ আপনি আইন অমান্য 
আন্দোলন আরম্ভ করিয়া জংগীবাদী প্রচেষ্টায় বাধ! দিবেন না৷ ?” 
“এরূপ কোনো ইচ্ছা আমাব নাই। তবে আইন অমান্যের ব্যাপারে স্বাধীন 
ভারতের ইচ্ছাকে আমি বাধা দিতে পাবি না, তাহা অন্যায় হইবে” 
(হরিজন, ১৯শে জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৩০, ২৩৪) 


(ঘ) আমেরিকার অভিমত বিরুদ্ধ হইতে পারে 


একজন আমেরিকান হিসাবে বলিতে গেলে”? মিঃ ফীল বলিলেন, 
“বলিতে পারি যে অনেক আমেরিকানেরই এই প্রতিক্রিয়া হইবে যে এই সময়ে 
স্বাধীনতার আন্দোলন অবিজ্ঞঙ্নোচিত হইবে, কারণ এর ফলে ভারতবধে 
সাফল্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে ক্ষতিকর জটিলতার সৃষ্টি হইবে ।” 

“এই বিশ্বাস অজ্ঞতাপ্রনত,” গান্ধীজি জবাব দিলেন, “আজ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট 
ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ ন্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে সম্ভাব্য কোন্‌ আভ্যন্তরীণ 
জটিলতার স্থট্টি হইবে? আমার মতে যুদ্ধ প্রচেষ্টার স্বপক্ষে ঘে সমস্ত ঝুঁকি মিত্র 
শক্তিবৃন্দ লইতে পারেন ইহা তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ন্যনতম । আমি ভ্রম 
সংশোধন করিতেও প্রস্তুত জাছি। কেহ ধদি আমাকে এই বণিয়া নিংসংশয় 
করিতে চেষ্ঠা করে যে যুদ্ধকালের মধ্যে যুদ্ধগ্রচেষ্টা বিপন্ন না করিয়া ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ধকে স্বাধীন বলিয়া! ঘোষণা করিতে পারেন না, আমি তার যুক্তি 
শুনিতে ইচ্ছুক আছি। কিন্তু এপধস্ত এমন কোনো! প্রবল যুক্তি আমি গুনি নাই।” 


ভ্রম নিরাকরণে প্রস্তুত 


পভ্রম-নিরাক্কত হইলে সংগ্রাম পরিহার করিষেন কী ?” 

“নিশ্চয়ই । আমার অভিযোগ এই যে এই স্ঘ চমৎকার সমালোচকরা 
আমাকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলে, তমার প্রতি দ[ভিশাপ দেয়, কিন্ত কখনো 
আমার সংগো কথা খলিতে আলে না” + 
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বাধ! ছিম্বা মি: স্টীল বলিলেন, “ভারতবর্ধয বদ্দি চল্িশ কোটি গান্ধীতে 
পূর্ণ থাকিত-_” 

“এখানে,” গান্ধীজী বলিলেন, “আমর! কাটাকে পিতল করিতে আসিয়াছি। 
তার অর্থ ভারতবর্ষ এখনো! যথেষ্টভাবে অহিংস নয় । তা! বদি আমরা হইতাম, 
তাহা হইলে কোনে। দল থাকিত না, কোনো জাপানী আক্রমণও হইত ল!। 
আমি জানি সংখ্যা ও গুণের দিক হইতে অহিংসা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্ধু 
এই উভয় বিষয়েই অসম্পূর্ণ হইলেও জনগণের মধ্যে ইহা অভ্ভুতপূর্ব 
বিরাট প্রভাব এবং প্রাণের সঞ্চার করিয়াছে । ১৯১৯ এর ৬ই এপ্রিলের 
উদ্দীপিত জাগরণ প্রত্যেক ভারতবালীর কাছেই বিস্ময়ন্বরূপ। দেশের গ্রতিটী 
কোণ হইতেই, যেখানে পূর্বে কোনে। কর্মী যায় নাই, সে সময় যে সাড়া আময়া 
পাইয়াছিলাম আজ তার হিসাব বর্ণনা কবিতে পাবি না। তবু তখন আমর! 
জনসাধারণের মধ্যে যাই নাই, আমর! যে তাদের নিকট যাইয়া! কথা বলিতে পারি 
তাহা জানিতে পারি নাই ।” 

অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট 

“আপনি আমাকে কোনে। জআাভান দিতে পারেন কী যে অস্থায়ী গভর্থমেন্ট 
গঠনে কে নেতৃত্ব লইবেন-_-আপনি, কংগ্রেস ন। মুসলিম লীগ ?? 

“মুসলিম লীগ নিশ্চয় লইতে পারে , কংগ্রেসও পারে । বদি সব কিছুই 
ঠিক পথে চলে, তবে নেতৃত্বটা সশ্মিলিতভাষে হইবে । কোনে! একটি পার্টি 
নেতৃত্ব লইবে না! |” 

“উহা কী বর্তমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই হইবে ?” 

“শাসনত্জটা্ম মৃত্যু হইবে” গান্ধীজজী বলিলেন, “১৯৩৫ সালের ভারত 
শাসন আইন ম্বত। আই-সি-এসদের চলিয়া যাইতে হইবে, হয়তো অরাকআার 
উদ্ভব হইবে। কিন্তু ব্রিষ্টিপর! সনদিচ্ছার সহিত শ্রস্থান .করিলে, কোনে 
অরাজকতানই প্রয়োজন হইবে না। দ্যান কাত পন্ধণমে্ট ভারতীর একস 
উপযোগী ধরি! এক শাবনতর খাড়। ফরিহের১ভাহা! বাঁকিহের বিণ হই 


চু 
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বিমৃক্ত থাকিবে ।৮...“নির্দেশদাত। বাহিরে কেহ হইবে না, সে হইবে প্রাজ্ঞ । 
এবং আমি বিশ্বাস করি জামাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রাজতা! বিভ্ভমান থাকিবে ।” 
প্বড়লাট কী এখনকার মত রূপে থাফিযেন না ?” 
“আমন়া তখনও বন্ধু থাকিব। কিন্তু সমতায় সহিত। আর আমি এ বিষয়ে 
নিঃসন্দেছ যে লর্ড লিনলিখগো এমন দিনকে অভিনন্দন জানাইবেন যেিন তিনি 
কেন জনসাধারণের মধ্যেই একজন হইবেন ।৮ 


কেন আজই নয় 


মিঃ এমেনী পুনরায় অভিযোগ করিয়া বলিলেন, পত্রিটিশের প্রস্থান ব্যতীতই 
এসব আজই করা যায় না ?” 

“উত্তরটা সহজ । মুক্ত ব্যক্তি যাহা! করিতে পারে বন্দী তাহা! পারে না কেন? 
জাপনি বোধ হয় কারাপ্রাচীরের অন্তরালে থাকেন নাই, কিন্তু জামি ছিলাম 
এবং আমি তা জানি। কারাদণ্ডের অর্থ সামাজিকভাবে মৃতু), আমি আপনাকে 
জানাই যে সমগ্র ভারতবর্ষ সামাজিকভাবে ম্বত। তার নিঃস্বাসটুকুও ব্রিটিশের 
ছারা নিয়ন্ত্রিত । তারপর আরেকটা অভিজ্ঞতা আছে, যেটা আপনার নাই। 
ফয়েক শতাব্ধী ধরিয়া পরাধীন জাতির মানুষ আপনি নন। আমাদের 
প্রন্কঘি এমন হইয়া দীড়াইয়াছে যে আমন যেন কখনো স্বাধীন হইতে 
পারি না। শ্রীহুভাষ বছর ব্যাপার আপনি জানেন । বিরাট স্বার্থত্যাগী ওই 
াছ্হটী হয়তো ভারতীয় সিভিল সাভিসে এক বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিতে 
পায়িতেন, কিন্তু আজ তিনি দেশত্যাগী, শুধু এই কারণেই যে ভিনি এই 
অসহায় অবস্থা সূ করিতে না পারিস্না সম্ভবত ভাবিয়াছিলেন তাকে জার্মানী ও 
জাপানের লহারতা লইতেই হইবে ।” 

( হরিজন, ২৬শে জুলাই, ১৯৪২, পুষ্ঠা ২৪২-৩) 
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() আমেরিকান বন্ধুগণের প্রতি 


শৈশব হইতেই আমি সত্োর ধুক্কারী। জামার নিকট উহা অতি 
স্বাভাবিক বস্ত। আমার প্রার্থনাময় অনুসন্ধানের ফলে “ঈশ্বরই সভ্য" এই 
স্বাভাবিক প্রবচনের পরিবর্তে আমি পাইয়াছি জাজ্জগ্যমান জু “সত্যই ঈশ্বর । 
এই সৃত্রের বলেই জামি ঈশ্বরকে মুখোমুখী দেখিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি 
অনুভব করি তিনি আমার সন্ধার গ্রতি রদ্ধে, ব্যাপ্ত হইয়া আছেন । আপনাদের ও 
আমার মাঝে এই সত্যকে সাক্ষী করিয়া আমি জোয়ের স্থিত বলি যে আমি হি 
গ্রেট ব্রিটেন ও মিন্্র শক্তির লক্ষ্যসিদ্ির জন্যই ব্রিটেনের পক্ষে তারতবর্ধকে বন্ধন 
হইতে যুক্ত করিবার কর্তব্য সাহসিকতার সহিত কর জাবস্তক দেখিতাম না, তাহা 
হইলে আমি আমার দেশকে ব্রিটেন ভারত হইতে শাসন তুলিয়। লইয়া! লউক দাধী 
করিতে বলিতাম না। এই দীর্ঘনৃত্রী স্তায়কার্ষের অত্যাবন্তক কর্তব্য সাধন ভি 
সম্ভবত ব্রিটেন নির্বাক বিশ্ববিবেফের নিকট তার অবস্থায় যৌদ্কিকত৷ প্রমাণ 
করিতে পারিবে গ্লা। লিংগাপুর, মালয় ও ব্রদ্ধ জামাকে এই শিক্ষাই ছিয়াছে 
যে ভারতবর্ষে অস্থূনূপ ছুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিশ্চয়ই ছওয়া উচিত নয়। ভারতের 
জনসাধারণ মিজ্রশক্তিবৃন্দের উদ্দেস্ত সাধনের জন্ত তাদের স্থা্ীনতাকে কাজে 
লাগাইবে একথা ব্রিটেন বিশ্বাস না করিলে আমি সাহসের সহিত বলিব ইহা! 
(দুর্ঘটন। ) এড়ানো! ধাইবে না। ওই চরম স্তায় সাধনের ছারা ব্রিটেন ভারতের 
গ্রজলিত জনস্ভোষের সমঘ্ত কারণই অন্তহিত করিয়া! দিতে পারিতেন। ক্রমবর্ধমান 
বিহেষকে সক্রি্ধ শুভেচ্ছায় পরিণত করিতে পারিতেন। আমার নিহেন 
উহা সমস্ত বণভরী ও বিমানবহরের যোগা হইত, হেগুলি আপনাদের বায়ুকর 
এঞ্িনিয়ারগণ ও জার্থিক সংস্থান সায়! উৎপজ্প হ্য়। 

'“*জোমর! বলি, 'উহ। স্বীকারের উপনূক মুছূঙ্ড ইহাই । কারণ ভধু স্াথনন 
জাপানী জাক্রমণের বিরুদ্ধে অজেয় প্রতিয়োহ হাটি হইতে পায়ে। হিরশক্ির 
উদ্দেন্তের পক্ষে ইহা অমূল্য, দদি ভারতের লিট উহ! লহহত্য হয। স্বীযািহ 
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পথে সর্ব প্রকার অস্থবিধার প্রত্যাশ। কংগ্রেস করিয়াছে ও সেজন্ক সতর্কও আছে । 
আমি চাই আপনারা ভারতের আস্ত স্থার্ধীনতা স্বীকারের ব্যাপারটাকে প্রথম 
পর্যায়ের যুদ্ধ-ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিবেন । 
( হরিজন, *ই আগষ্ট, ৯৪২, পৃষ্ঠা ২৩৪ ) 
১ রা এ 
(চ) যুক্তির ওজৰ 
আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের মূর্চছারোগীর মত হুঠাৎ বিস্ফোরিত হওয়াব মধ্যে 
সম্ভবত যে দমনকার্ধের পূর্বলক্ষণ সুচিত হইতেছে, তাহা হয়তে। মুহূর্তের জন্য জন- 
সাধারণকে দমিত করিতে পারিবে, কিন্তু যে বিদ্রোহের মশাল একবার জালানে 
হইয়াছে তাহা আর কথনো নিভাইতে পারিবে না। 
টু ঞ ক 
কংগ্রেসের দাবীর শ্টায্যতা 
ব্রিটিশ শক্তির অবসান ঘটাইবার দাবীর স্তাষ্যতার বিষয়ে কখনে! সন্দেহ করা 
হয় নাই, ইহা! সম্ভব করিবার নির্বাচিত মুহূর্ত ল্য়াই যত আক্রমণ । এই 
সময়টাকেই কেন নির্বাচিত করা হুইল তাহা ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবের মধ্যে 
স্ষটিকের স্যায় স্বচ্ছ হইয়া আছে । আমাকে এর ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হউক। 
যুদ্ধব্যাপারে ভারতবর্ষ কোনো কার্ধকর অংশ গ্রহণ করিতেছে না। এই অবস্থার 
জন্ত আমাদের অনেকে লজ্জাবোধ করেন এবং আরে! অধিক, আমরাই মনে করি 
যে বিদেশীর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত থাকিলে ঘে যুদ্ধ এখনো চরমে উপনীত হয় 
নাই, সেই বিশ্ব যুদ্ধে আমরা এক যোগ্য ও চূড়ান্ত অংশ লইতে পারিতাম। 
আমর! জানি ভারতবর্ষ এখনই স্বাধীন ন হইলে প্রচ্ছন্ন অসন্তোষ জাপানীদের 
অবতরণ ফলা মাঅ তাদের প্রতি অভ্যর্থনায় উদ্চূসিত হইয়া উঠিবে। আমাদের 
ধারণা এক্ধপ ঘটনা প্রথষ পর্যায়ের বিপদ । তায়তবর্ধ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে 
ইছা আময়া পরিহার করিতে পারি। এই লহৃজ, ত্বাতাবিক ও লৎ ধারণাকে 
'অধিখান করার জর্থ বিপদকে আহ্বান করিয়া! আনা । 
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আজাদের বিবৃতির উদাহরণ 

কিন্ত সমালোচকর] বলে £ “প্রস্থানের সময় ব্রিটিশ শাসকর! কাহাদেয় হাতে 
চাবি দিয়া যাইবেন ?” প্রশ্নটা উত্তমই। কংগ্রেস সভাপতি হওলানা আবুল 
কালাম আজাদ বলিয়াছেন ; “কংগ্রেস সকল সময়েই প্রথমত গণতান্িক দেশগুলিয় 
প্রতি সহান্থভৃতির উদ্গেস্তে গাড়াইয়াছে, দ্বিতীয়ত ব্রিটেন ও যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে 
বিপন্ন করা তার উদ্দেশ্য নয় এবং তৃতীয়ত সে জাপানী আক্র্নের বিরুদ্ধে 
ঈ্লাডাইয়াছে। কংগ্রেসের নিজের জন্ত ক্ষমতা! গ্রহণের ইচ্ছ! নাই, সকলের জন্তই 
সে ক্ষমতা চায়। সত্যকার ক্ষমত! ঘন্দি কংগ্রেসের হাতে গ্েওয়! ছা তবে 
সে অন্তান্ত দলগুলির নিকট বাইয়া ঘোগদধান করিবার জন্ত প্রয়োচনা দিবে ।” 
কংগ্রেস সভাপতি ইছাও বলিঘ্বাছেন যে, ক্ষমতায় অর্থ সতাফার় স্বাধীনত। হইলে 
ব্রিটেন মুসলীম লীগের হাতে দিলেও তাঁর “আপত্তি নাই। সেই দলকে অন্তর 
দলেয় নিকট আসিতে হইবে, কারণ অন্তান্ত দলের সহযোগিতা ডিস কোনো একক 
দল কাজ করিতে পারে না” 

যুদ্ধকালে হিত্র সৈল্তরা গ্রাপানী বা অক্ষশক্তির আক্রমণ প্রতিনিবৃত্ত করার 
জন্ত যুদ্ধ করিবে শুধু এইটুকু ছাডা। পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সমর্পন করাই হইল আবন্তক কাজ। 
ভারতের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিবার তাঙ্দের কোনে ক্মমতাই থাকিবে না, 
তাকতথর্থ গ্রেট জিটেনেয় মতই স্বাধীন থাকিবে। 

মিথ্যা দোষারোপ 

মিথ্যা দোষারোপ করিযার মত কিছুই এখানে নাই । যে ঈলটী বা যে দল- 
সমবায় ভারতবর্ষের নিযন্্রণভার লইবে, তাকে ক্হতা। রক্ষায় জন্ত অবশিষ্ট 
জলগুলিয় উপর নির্ভর করিতে হইবে। দলগুলি পারত! ও প্রতিপালনের 
জন্য পরস্পরের দিকে না! চাহিয়া বিদ্বেশীয় পানে ঘত়ধিন তাকাইয়! থাকিবে 
ততদিন সারের একজে হইবার রোদে কাশ লাই,।, বড়দের বলা স্ারতীয় 
সচিবদের অধো একজনও নিজ পদাহিকারেরব্যানাংর. হড়যাট ভিজ পালার 
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কাহারও উপর নির্ভয়ঙ্ীল নয়। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রতিনিধি-স্থানীয় দলগুলি 
পারস্পরিক সহায়তা ভিন্ন কীরূপে কাঝ করিতে পারিবে ? 

স্বাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেস ক্ষুদ্রতম দলেরও সমর্থন ব্যতীত একদিনের জন্তও 
ফলদায়কভাবে কাজ করিতে পারে না। কারণ স্বাধীন ভারতে অন্তত জাগামী 
কিছু কালের জন্ঃও সর্বাপেক্ষ। প্রবল দলটারও সামরিক সমর্থন থাফিবে না। 
সহায়তার জন্তু কোনো সামরিকই থাকিবে না। বর্তমান পুলিশ জাতীয় 
গভর্শমেন্টের প্রদত্ত সর্তে কাজ না করিলে প্রথমাবস্থায় শুধু থাকিবে অশিক্ষিত 
পুলিশ, কিন্ত স্বা্থীন ভারতবর্ষ মিত্রশক্তির লক্ষ্যসাধনে যে সহায়তা প্রধান করিতে 
সমর্থ হইবে তাছ। খাটি ধরণেরই হইবে । এক্স সন্ভাবনা হইবে সীমাহীন এবং 
জাপানী সৈন্তদলকে অভ্যর্থনা করিবার কোনে উদ্দেস্তই থাকিবে না। 

পক্ষান্তরে ইতিমধ্যে সমঘ্ত ভারতীয়ই অহিংস হইয়া না উঠিলে জাপানী ব। 
অপর ছআন্তমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য মিত্র বাহিনীর দিকে তাকাইবে। 
আয মিভ্রবাহিনী তো তারতের রক্ষার জন্ত প্রয়োজন হউক বা না হউক আজ 
কাল এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকিতেছেই। 

মির়শক্ষির পিকাগ্তলি ব! হয়ং মি্শক্তিবুদ্ম যদি কংগ্রেসের দাবীর এইকপ 
স্যাখ্যায শ্রপাস! কৰিছে না পারেন, তবে যে অণ্ডভ এক্ামতের সহিত প্রচ বাধ। 
গড়িয়া ছোলা হইতেছে তার আন্তরিকতায় সাধারণ ভারতীয় ব্যক্তির সন্দেহ 
এফাশ করিলে যেন মার্জনা করা হয়। ওই অণ্তভ এঁকামত ভারতবর্ষের সঙ্গে 
' প্রতিয্োধ দূঢ় করিতে থাকিষে। 

€ হরিজন, ২রা জাগষ্, ১৯৪২, পৃষ্টা ২৫২) 


€ছ) মুললমানফের সম্পর্কে কী ব্যবস্থ।? 


ঝা চে ফু 


বনুগণ এধটু ক্কোধের লহিতই ছিজঞাস। করিলেন, ০ফিন কানের ফাছে 
ছিটিগর ঘদিখে».এভাবতবৰ দ্যাধীনঃ ?* 
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পবিশ্বের কাছে।” গান্ধীজী মূহ্তমাত্রও দ্বিধা না করিয়া জবাব দিলেন, 
“ভারতীয় সেনাবাহিনী সেই মূহূর্ত হইতেই আপন! আপনিই তাঙিয়া! হাইবে। 
আর ঘতশীঙ্র পারে ওর। তন্লিতল্লা গুটাইবার মনন্থ করিবে । কিংবা! তারা ঘোষণ! 
করিতে পারিবে, যুদ্ধ শেষ হুইবার পরেই তার] যাইবে, কিন্তু তখন তারা, ভারতবর্ষ 
যে সাহাব্য স্বেচ্ছামূলক ভাবে প্রধান করিষার দিদ্ধান্ত করিবে, তাহা বাতীত 
ভারতবর্ষ হইতে আর কোনোন্ধপ সাহায্যের প্রত্যাশা! করিবে না, কোনো রংরুট 
সংগ্রহ করিবে না। পরে ভারতবর্ষের কী হইবে সেদিকে মনোযোগ ন! দিয়াই 
সেই মুহ্ুঙ হইতেই রিটিশ শাসনের অবলান হইতে হইবে । আজ ইছ! সমগ্থাটাই 
কপটতা, অবাত্তবত। । আমি এর অবসান চাই । ওই মিথ্যাচারের হখন শেষ 
হইবে, তখনই নববিধান আসিবে ।” 

আলোচন! সমাপ্ত করিতে করিতে গান্ধীজী বলিলেন, "ত্রিটেন ও জামেস্িক! 
এক অনিশ্চিত দাবী করিতেছে-_গণতন্্র ও স্বাধীনত। রক্ষার দাৰী। বন একটা 
গোটা জাতিকে শৃঙ্খলিত করিয্না রাখার ভয়াবহ ছুঃখকর ব্যাপারটা রহিয়াছে, 
তখন ওই দাবী কর! অন্তায়ই ।” 

প্রঃ আপনার দ্লাবী কার্ষে পরিণত করিতে আমেরিকা ঝী করিতে পায়ে ? 

উঃ আমার দাবী যদি মিব্যা দোষারোপের বদলে ভাষ্য বৃজির দ্বীকত 
হয়, তবে জমেরিক! ব্রিটেনকে অর্থলাহাব) ও সমর-বস্রাছি নির্ধানের খ্যাপায়ে 
তার অতুলনীয় নৈপুণ্য প্রঙ্গান করার একটী সর্ত হিসাবে ভায়তীম দাখীর 
পরিপৃর্ণেকর উপর চাপ দিতে পারে। যে বাশীওয়ালাকে বেতন হের, ভার 
বাণীতে ছর দিষানও অধিকার আছে। এইজভ আমেরিক। হিজেশকির লক্্যলিন্থির 
প্রধান অংশীদ্গায় হলিয়া ব্রিটেনের অপক্বাধেরও প্রধান অংশীদার । যে পার্জ 
জর! পৃথিবীর একটী হুদ্দরতম অংশ এবং প্রাচীন আদ্িগুলির একটীত 
নিজেদের আরতের হধ্যে রাখিতেছে, ততদিন পয তাদের উদ্ভে্তকে নৈতিকানা 
দিক হইসে নাখলীছের অপেন্ষধ উতর দাবী করিজাব অবিক্ষার জাই। 

€ হবিজ $ রই ভূুজ। ১৬০২ মৃষ্ঠ। হান, 
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(জ) ভাবতে বিদেশী সৈশ্যদল 


আমার পল্ত্রীলাপে উল্লিখিত বছসংখাক প্রশ্নাবলীর মধ্যে ভারতে বিদেশী 
সৈম্তের আবির্ভাব সম্পর্কে একটা প্রশ্ন আছে । যথেষ্ট সংখ্যক বিদেশী বন্দী আমাদের 
এখানে আসিয়াছে । এখন আমর জামেরিকা ও সম্ভবত চীন হইতে শেষহীন 
সৈল্ঠ প্রেরণের গ্রতিশ্রতি পাইয়াছি। আমি অবশ্বাই হ্বীকার করিৰ যে মনের 
স্থিরতার সহিত জামি এই ঘটনাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। ভারতের 
কোটি কোটি নরনারীর মধ্য হইতে কী সীমাহীন সংখ্যক সৈন্ত শিক্ষিত কৰা যায় 
না? পথিবীর অন্টান্তদের মত তারাও কী উত্তম যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিতে 
পারিত না? তাহা হইলে বিদেদীরা কেন? আমেরিকার সাহাঘোয় অর্থ কী 
আময়া জানি । শেষে ব্রিটিশ শাননেক্স উপর আমেরিকান শাসন বদি সংযুক্ত না 
হয় তো! আমেরিকার প্রভাব আসিবেই। মিত্র বাহিনীর সম্ভাবা সাফলোর 
মূলাটী অতি প্রচণ্ডই । ভারতবর্ষের তথাকথিত রক্ষাব্যবস্থার এই সব প্রস্ততি 
খধ্য দ্িষ্বা কোনো স্বাধীনতাই উকি মারিতেছে না দেখিতেছি । বিপরীত যাহাই 
বল! হউফ ন| কেন, এটী হইল ব্রিটিশ সাভ্রাজ্য-রক্ষার অক্কত্রিম সহজ প্রন্ততি। 
জিটিশদের সিংগাপুর যেভাবে ছাড়িতে হইয়াছিল, সেইভাবে ভারতবর্ধকেও হি 
ভারা ভাগোনস হাতেই ছাড়িয়! যায়, তবে অহিংস তারত কিছুই হায়াইবে না। 
স্ভবত জাপানীয়াও ভারতবর্ষ ছাড়িয়া বাইবে। প্রধান দলগুলি বিভেদ মীমাংসা 
করিলে ( সম্ভবন্ত তাহাই করিবে ), তায়ত বর্ষ হয়তো! ফার্ধকরীতাবে চীনকে শাস্তির 
পথে সীঙ্াত্য করিতে সবর্থ ছইযে এছ? সর্বশেষে হয়তে। বিশ্বশাত্তি বলের জন্য 
টা আংশ গ্রছণ করিতে পারে । কিন্তু একেযারে ঘাহ্য হইয়। ভ্রিটিপ তায়তবর্য, 
ভাগ খরিঙে ভাঙন এইফঘ স্থকর ছ্িনিহগ্ুলি বা ছটিতে। গারে। ধু 
পাশ্ডাত্ত্ে মৃদ্ধ চাজাইহ! ও প্রাচাকে তার খ্বীয় ন্অবস্থাঝ সাহগন্ক লাধন ক্দিতে 
দেওয়া! ভ্রিটেনের কত পক্ষে সন্মাদতাজক। হত হীরোচিত | এই ধু্-্কাতন লে তে 
সার নিপুন অধিকানগাদি বণ করিতে বাক্ষম হইবে এ বিষয়ে কোনে! নিশা 
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নাই। ধগুলি তার কাছে পাধাগ-ভার হইয়। আছে। এই তার হইতে 
বুদ্ধিমানের মত সে হদি নিজেকে মুক্ত কয়ে, তবে নাৎসী, ফ্যাসিত্ত ব! জাপানীয়া 
ভারতবর্ধকে এক৷ ছাড়িয়া দেওয়ার পরিবর্তে তাকে পরাভূত করিতে চাহিলে 
দেখিতে পাইবে তাদের লৌহ খাবার মধ্যে ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্ত জাকড়াইয়া 
রাখিতে হইবে । তখন তারা ব্রিটেনের অপেক্ষা বেনী অস্থ্বিধায় পড়িবে। 
তাদের কাঠিগ্ঠই তাদের গলা টিপিয়া ধরিবে। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে এক স্থিতি- 
স্থাপকতা আছে উহা! বিল! প্রতিষ্বন্ঘিতায় বেশ চলে। আজ আর ব্রিটিশ 
স্থিতিস্থাপকতা কোনো কাজেই আসিবে না। এই সমস্ত স্স্তগুলিতে আমি 
একাধিকবার বলিয়াছি ঘে এশিয়া! ও আফ্রিকার জাতিগুলিকে শোষণ ও ক্রীতদাস 
করার পাপের জন্ত ব্রিটেনকে শাস্তি দিবার উদ্গেশ্তে নাৎসী শক্তি প্রতিহিংসার 
শয়তানরূপে আবিষৃত হইয়াছে । 

তাই ভারতের পরিণাম যাহাই হউক না কেন, ত্রিটেনের ভারতবর্য হইতে 
স্পৃঙ্খল ও সময়োচিত প্রস্থানের মধ্যে ভারতবর্ষ ও তার নিজের নিয়্াপত্তা নিহিত । 
ত্রিটিশ-স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্েই রাজন্তবর্গের সহিত চুক্ি ও সংখ্যা-লবিটজের প্রতি 
বাধ্যবাধকতার হৃষ্টি। যে রূঢ বাস্তবতার সম্মুখীন আমরা, উহা! তার স্পর্শে 
নিশ্চয়ই মিলাইয়া যাইবে । রাজন্তবর্গ তাদের সশস্ত্র শক্তির উপর বতখানি 
নির্ভর করেন, তাহাতে বোঝা! যায় তার] নিরম্ত্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা 
করিতে সক্ষম হওয়ারও জধিক। আর সংখ্যাগন্সিঠ ও সংখ্যালঘিঠদের বৃহৎ 
সষ্থটা স্বাধীদতার প্রন্ভাত-নুর্ধের সম্মুখে ছুয়াশায় সভায় অগ্নি হইয়া যাইবে । 
ইহা! সত্যই যে হিটিশ অস্ত্রের অঙ্ুপস্থিতিতে কোনে। সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালনি 
থাকিবে না। ভারতের কোটি কোটি যাছহের হখম বিয়াট মছুডলমাজ 
ছাড়া অন্ত ফোমো সংজ্ঞা! থাকিবে না। জাহি নিঃগঙ্দেহ যে খাতাছিক নেতাগখক 
সে লঙ্র হিদ্েদ-ব্হম্যেয় লন্মানজমক লহাধান করদিযাগ যুছি, থাবিবে। 
ইছাতে বঙ্গে কনক ফাইতে পার জাপান % খাত শতিবৃ্ ভাবাতহধরো কা 
থাকিতে দিছে তা হছগি না ছয়, ভয়ে আনাকরি পথ প্রধান ' জনি 
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এফমন! হইয়া নৃতন বিভীষিকা প্রতিরোধ কন্মার উদ্ধেন্টে এক পরিকল্পনা! উদ্ভাবন 
করিবার কাজে বিজ্ঞতার পরিচয় দ্িবে। 
আমার পোষিত ধারণ! বিচার করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে কেন আমি বিদেশ 
সৈল্লদের উপস্থিতিকে ব্যাপক ছুঃখ ও অবিশ্বাসের হৃষ্টিকারী নিশ্চিত বিপদ 
বলিয়া মনে করি । বর্তমান পরিস্থিতি ও তাহ! বজায় রাখার প্রচেষ্টার মধ্যে 
ভারতবর্ষের গোটা! শাসনযন্ত্ের ক্ষয় রোগের ্ুম্পষ্ট আভায পাওয়। যাইতেছে । 
(হরিজন, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১২৮) 


পরিশি্ ২ 
জাপ-সমর্থক নই 
“আমকা শুধু অনুমান কল্িতে পারি যে ব্রিটিশের প্রস্থানের পয়ে ভারতবর্ষে জাপানী 
আক্রমণের নত স্বীকৃত সম্ভাঘা ঘটন! ঘটিলে তিনি (আমি) তাদের (জাপানীদের ) দাবী 
হবানিয়। লইতে প্রন্তত ছিলেন ।" 
( অভিযোগপত্র, পৃষ্ঠ! ৮) 
(ক) তার! যদি সত্যই মনে করিয়া থাকে? 


প্রঃ জাপানী! বাছা বলিতেছে তাহা! বদি সত্যই কানা করে জায় 
হিটিপের শৃঙ্খল হইতে ভারতবর্কে মু করিবার উদ্দেন্ডে ভার! সাহায্য করিতে 
ইচ্ছুক খাত ত্ববে কেন আমন! ইচ্ছুক্াহে ভাষের লহারত। গ্রছগ করিষ লা? 

উ;! আক্কামক উপকারক হইতে পারে একখ। যনে কয়া জন্ভায়। জাপানীরা 
ভার়তবর্গকে ছিটিশ শৃঙ্ঘল হইতে মৃত্ত করিতে পারে, বিদ্ধ লেট! ভাগের স্িজেছের 
শৃঙ্খল চাপাইয! ছিবার জন্ত। জাহি লর্ঘদাই বজিয়া জালিহাছি যে ভায়াহর্াকে 
ছিটিশের শৃঙ্খল হই দৃড় করিবার রত আমরা অন হোমে! শভিয হাবনা 
অঁহহা। টা অনিল পন্থা হইবে ন!। হিটিশের হিকন্ধে হিানী সভার) 
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গ্রহণ করিবার জন্তু কখনো ধঙ্গি আমর! সম্মত হইতো! এ জন্তু আমাদের উচ্চ হুলাই 
দিতে হইবে । অহিংস কার্ষের দ্বারা আমরা লক্ষ্যে উপনীত হওয়ায় কাছাকাছি 
ছিলাম। অহিংসার প্রতি আমার আস্থাকে আমি আকড়াইয়া আছি। 
জাপানীদের বিরুদ্ধে আমার কোনে! শত্রতা নাই, কিন্তু ভারতবধ সম্পর্কে তাদের 
অভিগ্রায়গুলি মনের স্থিরতার সহিত চিস্তা করিয়া দেখিতে পারি ন!। 
একথা তার! কেন বুঝে ন৷ যে স্বাধীন মানুষ হিসাবে আমর! তাদের লহিত বিবাদ 
করিব না? তাদের উদ্দেশ্ট বদি ভালে হয়, তবে চীনের যে ধ্বংললাধন তারা 
করিয়াছে, তাহা চীনের প্রাপ্য ছিল কী? 
১ চি. গাঁ 


(হরিজন, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪২, পৃষ্ঠ ১৩৬ ) 
(খ) বন্ধুর উপদেশ 


" সমস্ত ঝুঁকি লইতে আপনার! ইচ্ছুক আছেন বলিতেছেন। প্রত্যেক 
সাহুনী লোকই সেইরূপ। কিন্ত লংগে সংগে যতদুর লত্তব ঝুকি কম করার 
জন্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা কী কর্তব্য নয়? উদাহরণ স্বরূপ, জনলাধারণকে এহনভাখে 
গড়িয়া তুলিতে হুইবে হেন তারা কাপুক্রবতা বর্জন করিয়! দ্বনির্ভর হওয়া সম্ভষ 
ভাবিতে পাক্সে। অনেকের মত তারাও যেন না জাপামী সাহ্থাব্য কামন। 
করে'*'» 

সন্ট্ের বৃহৎ ধারণা লইয়া এই বখাগুলির ছায়া জহি সর্বাধিক সম্ভব বনের 
সহিত উপযুদ্ক ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছি প্রমাণিত হয়। আমি জানি এই পরিকয়নার 
নৃখীনত্ঘ ও সেটা এই সন্ধি-কালে বলিয়া! বহু ব্যফির কাছে আহাতের সাগর 
ইইয়াছে। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। নিজেনর নিফট সত্যপরারণ থাকিফান 
জন্তই উল্মাদ অভিছিত ছুইবায় কুকি জইন্াও ব্বামাকে সত্াকখ! বজিতে 
হইাছিল। উচ্থাকে আহি ধৃছের উদ্দেখ্টে এত বর্ঠযান ও তবিত্তৎ বিপহ 
হইতে আগছোর বুদ্ধি উদ্দেতে আহার বুজূড় গাল খজির। যনে করি 1. সানারিই 
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এঁফ্যের উদ্দেস্তেও ইহা আমার দান। এটী কীরপ হইবে তাহা কেহ বলিতে 
পারে না কিন্তু চালাকী হইবে না-_যেটা আজ পর্বস্ত আমর! পাইয়া আসিয়াছি। 
ইছা শুধু কয়েকজন মাআ রাজনীতি-মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়াছে। 
জনসমবায় এর দ্বার! প্রভাবিত হয় নাই । 

তাই ক্ষরুরী ভাব লইয়! সর্ববিধ চিন্তনীয় সতর্কতা গ্রহণ করিলেও কোনোরূপ 
অগ্রগামী কর্মপন্থা অবলম্বনের পূর্বেই কাপুক্রষতা হইতে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিতে 
পারি না। অধিক পরিশ্রম ব্যতীত কাপুরুষতা পরিতাক্ত হুইবে না। বিদ্বেষ 
হাসগ্রাপ্ত না হওয়া পর্যস্ত অপেক্ষা করিয়া থাকাও চলে না। এই অপকারক 
বিদ্বেষ হইতে দেশকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হইল স্বণিভ শক্তির প্রস্থান । 
বিদ্বেষের কারণ না থাকিলে বিদ্বেষ ও থাকিবে না৷। 

আর জনসাধারণও নিশ্চয় ব্রিটিশ শক্কির হাত হইতে নিদ্ভৃতি পাবার জন্য 
জাপানীদের উপর নির্ভর করিবে না। ওই ধরণের প্রতিকার ব্যাধির অপেক্ষাও 
মদ কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি-_-যে বাাধি আমাদের মন্ুস্ততাকে নীচে 
নাষাইয়! দিয়। আমাদের এই কথ! প্রায় ভাবিতে বাধ্য করিয়াছে যে আমর! যেন 
চিরকালের জন্তই ক্রীতদাস-_-& বাধি হইতে নিজেদেয মুক্ত করিবার উদ্দেস্তে 
এই সংগ্রামে আমাদের প্রতিটা বিপদের ঝুকি লইতে হইবে । ইহা অসহনীয়। 
জামি জানি ব্যাধিমৃক্তির মৃলাট! বৃহৎ হইবে। কিন্তু মুক্তির জন্ত দেয় কোনো 


মুল্যই বৃহৎ নয়। 
( হরিজন, ৩১শে মে, ১৯৪২, পৃষ্টা ১৭২) 


(গ) যদি স্বারা আসে 
প্রঃ [১] জাপর! আমিলে অহিংসভাষে কী উপায়ে আমরা তাদের যাধ!া 
দিব? 
[২] তাদের ছাতে পড়িলে জামরা কী কযিব? 
উ; [১] এই প্রশ্রগুলি আলিযাছে 'অনহেশ ছইন্ডে। সেখানকার লোচে 


ঠিকই ব্য! সুলজছে জাজষণ আদর ছদে কয়ে। আহার উদ ইতিপুবেট এই 
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স্তস্তগুলির মধ্যে দেওয়া হইয়াছে । কোনো খান্ভ বা আশ্রন ভাদের দেওয়। হইবে 
না কিংবা কোনো সম্পর্ক তাদের সহিত স্থাপিত করা চলিবে না। তাদের যেন 
এইকথা৷ ভাবিতে বাধ্য কর! হয় যে এখানে কেহ তাদের চাহে না। কিন্তু প্রশ্নের 
ইংগিতমত ঘটনাবলী নিশ্চয়ই অত মস্থণভাবে ঘটিতে যাইতেছে না। তার 
বন্ধুত্বের সহিত আলিবে মনে করাটা একটা কু-সংস্কারমাত্্র। কোনো আক্রামক- 
শক্তিই & ভাবে আসে নাই। তারা জনসাধারণের মাঝে আগুন ও গন্ধক 
ছড়াইয়। দেয় । তারা জনসাধারণের নিকট হইতে জোর করিয়া কাজ আদায় 
করে। জনসাধারণ যদি প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অক্ষম ও মৃত্যুভীত হয় 
তাহা হইলে শক্রর বাধ্যতামূলক কাজ অস্বীকার করিবার উদ্দেশে আক্রান্ত. স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে । 

[২] যদ্দি দুর্ভাগ্যবশত কোনো কোনো ব্যক্তি বন্দী হয় বা শক্রর হাতে 
পড়ে, ভাহা হইলে আদেশ পালন না করিলে অর্থাৎ বাধ্যতামূলক পরিশ্রম না 
করিলে হয়তো! তাদের গুলি করিয়া হত্যা করা হুইবে। বন্দীরা! হাসিমুখে মৃত্যু 
বরণ করিলেই তাদের কর্তব্য শেষ হইবে । তারা নিজেদের ও স্বদেশের সম্মান 
রক্ষা করিয়াছে । হিংস প্রতিরোধের আশ্রয় লইলে তার] কয়েকটা জাপানীর 
জীবন লওয়া ও তাহাতে ভয়াবহ প্রতিশোধের আমন্ত্রণ কয়! ছাড়া আর কিছুই 
করিতে পারিত্ত না। 

জীবিত বন্দী হইয়া ও বস্তার অন্য অডিস্তনীয়ভাবে উৎপীডিত হইয়াও 
উৎগীর্তন ও শক্রর আদেশের বশীভূত না হইলেই বিষয়টা জটিল হইয়া 
দাড়াইতেছে। প্রতিরোধ-কার্ধে হয়তো তোমার মৃত্যু হইবে? তুমি অবমানন। 
হইতে রেহাই পাইবে । কিন্তু কথিত হয় যে বধ্যকে উতপীড়নের যন্ত্রণা ভোগ 
করানো ও অপয্নের কাছে তাকে উদ্দাহরপন্বরূপ করিয়া ভোলার জন্য মৃত্যুকে তার 
নিকট জাসিতে দেওয়া হয় না। আমি মনে করি অমানবিক উৎপীড়ন সহ করার 
পর্ধিষণ্ডে যে মৃত্যু বরণ কন্সিতে ইচ্ছুকসে মৃত্যুর সম্মানজনক উপায় খু'জিয়! পাইবে। 

( হরিজন, জুন ১৪, ১৯৪৭ পৃ ১৯৯ ) 
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(ঘ) বেতার-যার্তী সম্পর্কে 


প্রঃ আপনি বেতার-বার্ঠী শোনেন না। আমি অতি মনোযোগ সহকারে 
শুনি। তারা আপনার রচনাবলীর এমন ভাত্য করে যেন আপনি অক্ষশন্কির 
অনুকূলে এবং ত্রিটিশ শাসন দূর করিতে বাহিরের সাহায্য লওয়া! সম্বন্ধে 
স্থভাষবাবুর ধারণার দ্দিফে ঝুকিয়াছেন। এ বিষয়ে আপনার অবস্থা স্পষ্ট 
করিয়া দিবেন ইচ্ছা করি। আপনার পরিচিত মতবাদগ্ুলির এইরূপ ভা 
একট! বিপঞ্জনক অবস্থায় আসিয়া! পৌছিয়াছে । 


উঃ এ প্রস্থ জিজ্ঞাসা করায় আমি খুলী হইদ্বাছি। বিদেঙগীর শৃঙ্ঘল চইতে 
নিজেকে মুক্ত করিবার প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষকে সাহায্য করিবার জন্তু কোনো 
শক্তিকেই তোষামোদ্দ করিবার ইচ্ছা আমার নাই। ব্রিটিশের পরিবর্তে অন্ত 
কোনো শাসন বিনিময় করিবারও ইচ্ছ! নাই। পরিচিত শত্রু অজ্ঞাত শত্রু 
অপেক্ষা ভালো । আমি কখনো! অক্ষশক্তির বন্ধুত্বপূর্ণ প্রচারে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব 
আরোপ করি নাই। যদ্দি তারা ভারতবর্ষে আসে তবে তারা মুক্তিদাতারূপে 
নয়, লুনের অংগীদাররূপে আসিবে । অতএব স্থৃভাষবাবুর নীতিতে আমার 
সম্মতি সম্পর্কে ফোনে! প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আমাদের মধ্যকার সেই 
পুরানে! মতবৈষম্যটা রহিয়াছেই | ইছাতে বুঝায় নাযে আমি তীর শ্বদেশপ্রেম 
সন্বদ্ধে সন্গিদ্ধ। কিন্তু তীর ত্বদেশপ্রেম ও ত্যাগের সম্বন্ধে আমার সপ্রশংস 
উপলদ্ধি থাকিলেও তাহা আমাকে এবিহয়ে অন্ধ করিয়া রাখে নাই যে তিনি 
স্রান্তপথে চালিত হইয়াছেন এবং তার পন্থায় কখনো ভারতের মুক্তি-সাধন 
হইবে না। আমি যি ভ্রিটিশের শৃঙ্খলে অধীর হইয়া] থাকি তো! তাহা! এইজনই 
যে তার়তবর্ষের বিষগ্নতা ও ব্রিটিশদের ছুর্গাতিতে সাধারণ ব্যক্ষিয় চাপা উল্লাস 
বিপজ্জনক লক্ষণ হুইয়। উঠিতেছ্ে, যেটা যথোচিতভাষে ব্যবস্থিত না হইলে 
জাপানের তারত সংক্রান্ত পরিকল্পনায় পাফল্য আনন করিতে পারে, অথচ 
তারতব্র্ধ নিজেকে পুর্ণ ্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেখিলে কখনোই জাপানীদে ভারত প্রবেশ 
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কামনা করিবে না। ভায়তবর্ষের বিহপ্ত! ও অসন্তোষ হাছুর অন্ত মিত্র 
শক্তিবৃন্দের উদ্দেস্টে উন্নসিত ও আন্তরিক সহযোগিতায় রূপাস্তরিত করা যায়, যদি 
সমস্ত ও সর্বপ্রকার কু-পরিকল্পন! হইতে তার স্বাধীনতাকে যক্ষা করিয়া সু 
করা হয়। 

(হরিজন, ২১শে ছু, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৯৭) 


(ও) যদি জাপানীরা আসে ? 


ব্রিটিশ ইউনাইটেড প্রেস গান্ধীতীর জবাবের নিমিত নিয্বোক্ত প্রশ্নাবলী ফেব্ল 
করিয়! প্রেরণ করেন । কেব্লটা স্পষ্ট ক্রুদ্ধ ভাষায় প্রকাশিত। কিন্তু গাস্ধীর্জী 
তাদের নিকট সোজা জবাব পাঠাইতে দ্বিধা কয়েন নাই । 

প্রঃ ১। জাপানীরা যে সময় সীমান্তে উপস্থিত, তখন গান্ধীজী ব্রিটিশদের 
চলিয়! যাইতে দেখিতে চান কী না? ৃ 

উঃ ধারা আমার লেখা পাঠ করিয়াছেন তাদের কাছে এ প্রশ্ন জাগে না, 
কারণ আমার লেখার মধো শুধু যুদ্ধকালে ভারতে লংগ্রামরত মিত্বাহিনীকে 
বিবেচনা কর! হইয়াছে । 

প্রঃ২। জাপানীদের অধিকারের পরও তিনি অসহযোগের ধূয়া তুলিবেন 
কীনা? 

উঃ। মিজ্রবাছিনীর ভারত ভূমিতে সংগ্রাম করিতে থাকাকালে জাপানীদের 
অধিকার কল্পনা কয়! যায় না। জাপানীরা মিশ্রবাহিনীর উপর পরাজয় বর্ষণ 
করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিতে সফল হইলে জামি স্ষ্চিন্তিতভাষেই পূর্ণ 
অলছযোগের পরামর্শ দিব । 

প্রঃ ৩। জাপানীরা অসহযোগীদের গুলি করিতে থাকিলেও কী তিনি 
( অসহযোগের ) অন্ুয়োধ করিতে থাকিবেন ? 

প্রঃ ৪1 স্থয়ং সহযোগিতা প্রদান কক্িষায় পরিবর্তে ডিনি কী নিহত্ধই 
হইবেন ? 
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৩৩ ৪এর উঃ। নামের যোগ্য অসহযোগ অবস্ত গুলিকেও আমন্ত্রণ করে। 
জাপানী বা অস্ত কোনে শক্তির নিকট বশ্ততা শ্বীকার করার পরিবর্তে আমি বরং 
যে কোনে অবস্থায়ই নিহত হুইব। 

( হয়িজন, ২৬শে জ্বলাই, ১৯৪২, পুষা। ২৪৮ ) 


(চ) প্রশ্নের থলি 


প্রঃ ইহা কী সত্য যে ইংলও ও জাপানের প্রতি আপনার বগ্তমান মনোভাব 
এই বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে যে আপনি মনে করেন এই যুদ্ধে ব্রিটিশ 
ও মিত্রশক্কিবৃন্দের পরাজয় হইবে ? আপনার পক্ষে বিষয়টা পরিষ্কার করিয়া 
দেওয়া আবশ্তাক। কংগ্রেসের একজন আতি প্রধান নেতার ধারণা এরূপ এবং 
তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিতও বলেন, ফারণ এই ধারণা তিনি আপনার সংগে তার 
ব্যক্তিগত কথোপকথন হইতে পাইয়াছেন।” 

উ; আপনি সেই নেতার নাম বলিতে পারিতেন। তিনি যে-ই হউন, ইহা 
সত্য নয় একথা বলিতে আমার ছিধা নাই । পক্ষান্তরে এই সেদিনই হরিজনে 
বলিয়াছি যে ব্রিটিশদের পরাভূত করা কঠিন। তিনি জানেন নাই পরাভব হইবে 
কার। এই সংখ্যাতেই আপনি আমেরিকানদের বিষয়ে আমার সাণ্ডে ডেস্প্যাচের 
প্রতি জবাব দেখিতে পাইবেন। ইহাতে "লীডারের” বিবুতির খণ্ডন আছে। 
স্থৃতর়াং হুয় তিনি আমাকে ভুল বুবিয়াছেন অথবা আপনি তাকে তুল বুৰিয়াছেন। 
কিন্তু গত বারে! মাস ও তারো বেশী আমার কথাবার্তায় আমি বলিয়াছি যে এই 
যুদ্ধ কোনো দলের পক্ষেই চূড়ান্ত জয়ে শেষ ন। হইবারই সম্ভাবন! । বখন ক্ষয়ের 
শেষপ্রান্ত আসিয়৷ উপস্থিত হইবে ভখনই শান্তি হইবে। ইহা! শুধু চিন্তামাত্র। 
প্রকৃতির সহায়তায় ব্রিটেনের সুবিধা হইতেও পারে। প্রতীক্ষা কিয়া তার 
কিছুই ক্ষতি হইবে না। আমেরিকা ভার হিত্রকূপে থাকায় লে অক্ষয় মৃগ্যবান 
সংস্থান ও বৈজানিক নৈপুণ্য লা করিগ়্াছে। এই সবিধাট। অক্ষ শক্কিদের 
কারুর নিকটই লঙ্য নয়। এইজন্য সুদ্ধেয ফলাফল লববদ্ধে জাসায় কোনে! 
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চূড়ান্ত মতামত নাই। কিন্তু আমার পক্ষে যেটা চূড়াস্ত সেট। এই যে প্রর্ততিগত্ব- 
ভাবেই আমি ছুর্বল দলগুলির পক্ষাবলম্বন করি। আমার বিপক্ন-না-করার নীতি 
এই প্রকৃতির উপরই প্রতিষ্টিত এবং ইহ! এখনো আছে । আমার ব্রিটিশগ্রস্থানের 
প্রস্তাব ভারতবধের স্বার্থে যতট! ব্রিটেনের শ্ার্থেও ততটা । ব্রিটেন ষে কখনো 
স্বেচ্চায় ম্যায় কার্ধ করিতে পারে ইহা! বিশ্বাস না হওয়াতেই আপনার বিপত্তি। 
অহিংসার শক্তিতে আমার বিশ্বাস মানব প্রকৃতির চিরস্থায়ী স্থিতি স্থাপকহীনতার 
তত্বকে বাতিল করিয়! দেয়। 

(হরিজন, ৭ই জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৭৭) 

(ছ) আমেরিকার প্রতি অন্যায় ? 


বোম্বাইয়ের কোনো! একটী পত্রিকার নিকট সাক্ষাৎকারের সময় আমেরিকা 
সম্বন্ধে গান্ধীজার প্রদত বিবৃতির রয়টার-কৃত চুম্বকের উপর নির্ভর করিয়া লগ্ুনের 
সাণ্ডে ডেস্প্যাচ নিম্নোক্ত কেব্লটী পাঠাইয়] দেয় £ 

“আপনি এই কথা বলিতে অভিহিত হইয়াছেন যে আমেরিকা! ইচ্ছা করিলে 
যুদ্ধ হইতে দুরে থাকিতে পারিত। কিন্তু আমেরিকা শাস্তির সময় জাপানীদের 
দ্বারাই আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং আক্রমণের সংগে সংগেই জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা! 
করিয়াছিল এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কী করিয়া! উক্তরূপ বিবৃতি সমর্থন 
করিতে পারেন ?” 

এর উত্তরে গান্ধীজী নিয়লিখিত জবাব পাঠান £ 

“কেব্ল এই মাজ পাইলাম। স্পষ্টতই আপনারা আমার পুরা! বিবৃতিটা পান 
নাই। আযমেরিক] সম্পর্কে অংশটা এই £ 

'একসপ একটা বৃহৎ জাতির দমালোচন। করিবার অধিকার আমার নাই জানি, যে সমস্ত 
ঘটমাবলীয় ফলে জামেক়িক। নিজেকে কটাহের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হুইল্লাছে তাহ! 
আমি জানি না। কিন্ত যে কোনে! ভাবেই হউক না! ফেম আমার অভিমত এই যে 
আমেক্সিক| তার অভুমা সম্প্জনিত ত্বতা ত্যাগ করিলে কাঁফিরে থাকিতে পারিত, এবং 
এখনও থাকিত্বে পাকে! এখানে আছি ভারত হইতে ব্রিটিশের প্রান সংক্কান্ত উদ্ভিন্য পু্রাতৃতি 

১৭ 
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করিতে চাই। ব্রিটেন ও আমেরিক। জাক্রিকা ও এশিয়। হটতে তাদের প্রভাব ও শক্তি 
ভুলিয়া! লইবার ও বর্ণ বৈষম্য বিদূরিত করিবার দৃঢ় সন্্লন করিয়া নিজেদের ঘর ঠিক করিয়া 
ন] র।থ| পধস্ত এই ঘুদ্ধে তাদের প্রবৃত্ত হইবার কোনে নৈতিক ভিত্তি থাকিতে পারে না। থে 
পথস্ত না শ্বেত কৌলিন্সের ক্ষযরোগটা সম্পূর্ধপে নষ্ট হইতেছে ততক্ষণ পযস্ তাদের গণতন্ত্র 
বন্ধার এব* সভ্াতা। ও মানব হ্বাধীন্তারক্ষ।র কপ! বলার কোনে! অধিকারই নাই । 
এখনো। আমি ওই বিবৃতি পোষণ করি। আমেরিকা কী উপায়ে যুহ্ধাকে 
এডাইত এর জবাবে অহিন্স পদ্ধতির স্থপারিশ ভিন্ন অন্ত কোনে! কথ৷ জানি না। 
আমেরিকার বন্ধুত্ব ই আমাকে শাস্তির উদ্দেশ্টে আমেরিকাব অবদানের সম্বন্ধে উচ্চাশ। 
পোষণ করিতে দিয়াছে । অর্থনীতি, বুদ্ধিমত্তা ও সামরিক নৈপুণ্যের দিক হইতে 
আমেরিকা! এত বৃহৎ ঘে জাতি বা জাতি-সম্টি কতৃক তাকে পরাজিত 
কর! কঠিন। সেই কারণে তার নিজেকে কটাহের মধ্যে নিক্ষেপ করার জগ্যাই 
আমার এই শোকাশ্র ৷” 
( হরিজন, ৭ই জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৮১) 
(জ) [ এখানে ১০৭, ১৮, ১০৯ সংখ্যক পত্র ্রষটব্য ] 
(ঞ) আমাৰ মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে" 


সেদ্দিন একজন সাংবাদিক এখানে পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তার 
প্রদেশে যাহা ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ জানেন। 

তিনি তার প্রদেশের জনসাধারণের মনোভাবের বিষয় বলিলেন | পকাপ- 
লমর্থক অপেক্ষা উহ" বেঙ্গী ত্রিটিশ-বিরোধী,” তিনি বলিলেন, “একটা স্পষ্ট ধারণা 
প্রচলিত হইতেছে যে এই শাসন আমর! যথেষ্ট সহ করিয়াছি, অন্য যাহাই ঘটুক না 
কেন তাহা ব্তমানের চেয়ে ভালে! হইবে। স্থাষবাবু যখন বলেন যে তার ও 
আপনার মধ্যে কোনে! বিভেদ বর্তম্মান নাই এবং আপনি এখন যে কোনে 
মূল্োই ত্বাধীনতার জগত যুদ্ধ করিবেন তখন জনসাধারণ খুলী হয় ।* 

“কিন্ত তিনি যে ভ্রান্ত, আমার ধারণা, তা আপনি জানেন” গাস্ধীজী 
বলিলেন, “জার বে প্রশংসাবাদ তিনি জামাকে দিতেছেন লল্ভব্ত আমি তার 
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যোগ্য নই | তীর কাছে 'যে কোন মূল্যে শ্বাধীনতা"্র যে অর্থ আমার নিকট 
"নার প্রভূত পার্থক্য। “যে কোনো মূল্যে” কথাটা আমার অভিধানে নাই। 
এব মধ্যে আমাদের হ্বাধীনতালাভে সহায়ত! করিবার জন্ত বিদেশী সৈম্থদলফে 
আনয়ন নাই। আমার কোনোই সন্দেহ নাই যে এর অর্থ এক ধরণের দাসছের 
বিনিময়ে আরেক ধরণের, সম্ভবত আরো মন্দ, দাসত্ব লইয়া আসা । কিন্তু 
স্বাধীনতার জন্য আমাদের নিশ্চয়ই সংগ্রাম করিতে হইবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় 
ত্যাগ শ্বীকার করিতে হইবে । ব্রিটেন ও আমেরিকার অস্ুপ্রাণিত সমস্ত 
পত্রিকাগুলিতে আপনার! যে সমস্ত কপটতা লক্ষ্য করেন তাহা সত্বেও আমি 
নবম তই না। কপটতা কথাটা আমি বেশ ভাবিয়! চিত্তিয়াই বলিতেছি কারণ 
ভারা প্রমাণ করিয়। দিতেছে যে ধখন তার! ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা 
বলিতেছিল, তখন সত্য সত্যই তাবা তাহা চায় নাই। আমি বতটুকু সংক্লি্ 
তাহাতে আমার কর্মপন্থার ন্যায্যতার সম্বন্ধে আমাব কোনো সন্দেহ নাই । আমার 
নিকট ইহা! অবিসংবাদিত বলিয়া মনে হয় যে মিত্রশক্তিবৃদ্দ ষদ্দি এই প্রাথমিক 
্ায় কাজ সাধন না করেন এবং এই উপায়ে তাদের স্বীয় উদ্দেশ্তকে এক অথগ্নীয় 
ভিত্তিতে সংস্থাপন না কবেন, তবে এইবার তারা পরাজয়ের পথেই পা 
বাড়াইয়াছেন। তাহা না করিলে তাদের এই শাসন-সহন অক্ষম ও ইহা! হইতে 
মুক্তিকামী ব্যক্তিদের বাধার সম্মুখীন হইতে হুইথে। ক্রমগভীর বিদ্বেষকে 
শুভেচ্ছায় রূপান্তরিত করাই হুইল সঠিক প্রস্তাব। একথা তাদের বলা সোজা যে 
যুদ্ধ বর্তমান বলিয়া আমাদের বিবেক দমন কর! ও কিছুই বলা ব1 করা উচিত নয়। 
এই জন্তই আমি মনস্থির করিয়াছি যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বীরোচিত ও 
অহিংস বিদ্রোছে বদি লক্ষ মানুষও নিছত হয় তাহাও ভালো। বিশৃঙ্খলার 
মধ্য হইতে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে আমাদের হয়তো বহু বর্ষ লাগিতে 
পারে। কিন্তু সেই দিনই আমরা বিশ্বের সম্মুখীন হইতে পারিব, আজ আমা 
পারি না। সর্বজনন্বীন্কৃত তাবে বিভিন্ন জাতি স্থীয় হ্বাধীনতা রক্ষার জনয যুদ্ধ 
করিতেছে । জার্মানী, জাপান, রাশিয়া, চীন জলের মত রক্ত ও অর্থ ঢালিয়া 
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দিতেছে । আমাদের কাহিনীটা কী? আপনারা বলেন সংবাদপত্রগুলি যুছে 
ভালো ব্যবসা চালাইতেছে । এইভাবে ক্রীত হওয়া বা গভর্ণমেণ্টের আদেশে 
কথা বলা হইতে নিবৃত্ত থাকাটা] লজ্জাকর। সংভাবে জীবিকা সংগ্রহের 
বহুবিধ উপায় আছে । যদি ব্রিটিশ অর্থ-_যেটা আমাদেরই অর্থ, আমাদের ক্রয় 
কবিতে পাবে, ঈশ্বর আমাদের দেশকে রক্ষা করুন ।” 

এ চি নী 

পক্থভাষ বাবু যখন বলেন আমি ঠিক, আমি তখন তোবামোদ বোধ করি না। 
তার কৃত অর্থে ঠিক নই আমি। কারণ আমার প্রতি তিনি জাপানী-সমর্থক 
মনোভাব আরোপ করিতেছেন | আমি জাপানীদের এই দেশে প্রবেশ করিতে 
সহায়ত! করিতেছি__ইহা আমার অভ্ভুত ভ্রান্ত ধারণার জন্য উপলদ্ধি করিতে 
পারিতেছি না দেখিতে পারিলে পথ পরিবর্তন করিতে ছ্বিধা করিব না। 
জাপানীদের সম্পর্কে আমি নিশ্চিত যে আমরা ব্রিটিশদের যেমন প্রতিরোধ করিব, 
তেমনি ভাবে তাদেরও প্রতিরোধ করিবার উদ্দেস্তটে জীবনপাত করিব। 

কিন্তু এসব কিছুই মানুষের কাজ নয়। ইহা এক অচিস্ত্য ও অনৃশ্ঠ শক্তির 
কাজ-_যাহা প্রায়ই আমাদের ফুঝরন্ত চিস্তা বিশ্বাসকে উলটাইয়া দিয়া কাজ করে। 
আমি অনুমিত ভাবেই এর উপর নির্ভর করি। তাহ না হইলে এইসব বিরক্তি- 
কর সমালোচনার সম্মুখীন হইয়া আমি পাগল হইয়া যাইতাম। আমার ছুঃসহ 
যন্ত্রণার কথা তারা জানে না। সম্ভবত মৃত্যুন্ধারা ব্যতীত আমি তাহা প্রকাশ 
করিতে অসমর্থ ।” 

এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিলি কী যে ব্রিটিশদের হীনবল হওয়া এবং 
ভারতবর্ষে তাদের শক্তি নষ্ট হওয়ার উদ্দেস্তে তিনি অক্ষবাহিনীর জয় কামন! 
করিয়াছিলেন? গান্ধীজী এপ মঝোভাব হইতে নিজেকে ভ্রমমুদ্ধ করিবার জন্য 
বন্ধুটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। “ব্রিটিশ শক্ষির ধ্বংস জাপানী বা! জাধান বাহিনীর 
উপর নির্তরক্গীল লন । যদি নির্তরঞীল হয়, তবে যে নির্বাণ পৃথিবীতে ঘাঁটি 
গড়িয়া বসিবে তাহা ভিন্ন আমাদের গর্ব করিষার কিছু থাকিবে না। কিন্ত 
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আমার সম্বন্ধে ব্যাপারটা এই যে কেহ আসিয়া আমার শত্রুকে তাড়াইযা 
দিলেও আমি সুখী বা গবিত হইতে পারি না। এইক্গপ ব্যাপারে সম্ভবত 
উৎসাহিত হইতে পারি না। আমার শক্ররর সহিত স্গৃহেই যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্টে 
ত্যাগ-শ্বীকারের আনন্দই আমি পাইতে চাই। সে শক্কি না থাকিলে 
অপব কাহাকেও আসিতে দিতে বাধা দিতে পারি না। শুধু নৃতন শত্রুর 
আগমন বন্ধ করার এক মধ্যপন্থা স্থির করিতে পারি। আমি নিঃসনদেহ ঈশ্বর 
আমাকে পথ খু'জিয়া বাহির করিতে সাহায্য করিবেন । 

“সৎ বলিষ্ঠ সুস্থ সমালোচনার ভন্ভ আমি কিছু মনে করি না। কিদ্ধু সমস্ত 
রচিত সমালোচনা যা আজকাব দিনে করা হইতেছে দেখিতেছি তাহ! নিছক হঞ্তি- 
মূর্খতা । আমাকে ভয় দেখানো ও ক:গ্রেসী ব্যক্তিবৃন্দের চরিত্রবল নষ্ট করা তার 
উদ্দেশ্ট । এটা মন্দ কৌশল । আমার বুকের মধ্যে যে আগুন জলিতেছে তাহা 
তারা জানে না। কোনো ভূয়া সম্মান বোধ আমার নাই, কোনো ব্যক্তিগত 
বিবেচনা আমাকে এমন কোনো পন্থা! গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে না যাহা দেশকে 
দাবদাছের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে ।” 

[ হরিজন, ২রা আগষ্ট, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৫৭-২৫৮) 


(উ) চিয়াং কাই-শেকের নিকট পত্র 

প্রি জেনারেলিসিমে। 

কলিকাতায় আপনার ও আপনার মহান স্ত্রীর সহিত পাচ ঘণ্টার ঘনিষ্ঠ 
সংযোগের কথা কখনে! ভূলিব না। আপনাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের যধ্যে 
আমি সর্যদাই আপনাদের নিকট আকৃষ্ট বোধ করিদ্থাছি, এবং সেই সংযোগ ও 
আমাদের কথোপকথনেয় ফলে চীন ও তার সমস্টাগুলি আমার অধিকততয় 
নিকটবর্তা হইস্বাছে। বহপূর্বে, ১০৯৫ হইতে ১৯১৩এর মধ্যবর্তী সময়ে, হন 
আমি দক্ষিণ আক্রিকায় ছিলাম, সে সমস্ব জোছানেসবার্গের ছোট্ট চৈনিক 
উপনিহেশটীর সর্বক্ষণ স্পর্শের মধ্যে থাকিভাম। প্রথমে তাদের হেল বলিয়া 
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জানিয়াছিলাম, পরে তাদের পরিচয় পাই দক্ষিণ-আক্রিকার ভারতীয় নিষ্কিয় 
প্রতিরোধ সংগ্রামের সাথী ব্ূপে। মরিশাসেও তাদের সংস্পর্শে আমি। আমি 
তখনই তাদের মিতব্যন্িতা, শিল্প, সংগতি ৪ আভ্যন্তরীণ এক্যকে প্রশংসা করিতে 
শিখি। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষেও আমি অতি চমৎকার এক চৈনিক বন্ধু 
পাইয়াছিলাম, আমার সহিত তিনি কয়েকবংসর ছিলেনও । আমরা! সবাই তাঁকে 
ভারবাসিতে শিখিয়াছিলাম। 

এইভাবে আপনাদের মহান দ্বেশের প্রতি আমি অনেকখানি আকর্ষণ বোধ 
করিয়াছি এবং আপনাদের শ্বদেশবাসীর সহিত আমাদের সহান্ভূতি ভয়াবহ 
সংগ্রামের মধ্যে রহিয়াছে । আমাদের পারস্পরিক বন্ধু জওহরলাল নেহেক, স্বদেশ- 
প্রেমের জন্তই চীনের প্রতি ধার ভালোবাসা সীম। অতিক্রম করিয়! গিয়াছে, 
চৈনিক সংগ্রামের ক্রমগতির সহিত তিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে রাখিয়াছেন। 

চীনের প্রতি আমার এই মনোভাব এবং এই ছুটী মহান দেশ পরস্পর 
নিকটবতী। হইয়া পারম্পরিক সুবিধার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করুক আমার এই 
কামনার জন্কই আমি আপনাকে বুঝাইয় দিতে উদগ্রীব যে ভারতবর্ষ হইতে আমার 
ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থানের আবেদন কোনোভাবে বা কোনোমতেই জাপানীদের 
বিরুদ্ধে ভারতের রক্ষাব্যবস্থা ছুর্বল করিবার উদ্দেশ্তটে বা সংগ্রামে আপনাদের 
বিব্রত করিবার উদ্দেশ্ত্ে রচিত হয় নাই। ভারতবর্ধ কোনে! আক্রামকেয 
নিকট নতি স্বীকার না করিয়! তাকে প্রতিরোধ করিবে । আপনাদের দেশের 
স্বাধীনতার মূল্যে আমার দেশের স্বাধীনত! ক্রয় করার অপরাধে অপরাধী 
হতে চাই না। সেই সমন্তা আমার সম্মুথ উঠিতে পারে না, কারণ 
ঘামার কাছে ইহা স্পষ্ট যে ভারতবর্ষ এই পথে স্বাধীনতা লাভ করিতে পায়ে না 
পরয়ং ভারতবর্ষ ব! চীন বাহারই উপর হউক না কেন জাপানী প্রভূত্থ জপর দেশ 
এবং বিশ্ব শ্রান্ভির পক্ষে সমভাবে ক্ষতিকর হইবে। সেইছন্তই ওই প্রতৃত্থের 
নিবারণ করিতেই হইবে এবং আমি চাই ভারতবর্ধ এই উদ্দেশ্টে তার স্বাভাবিক 
ও বার্থ অংশ গ্রহণ করিবে। 
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কিন্তু আমার ধারণা ভারতবর্ষ তা করিতে পারে না যতদিন সে বন্ধনদশানর 
আবন্ধ থাকিবে । মালয় সিংগাপুর ও ব্রদ্ধ হইতে গ্রস্থানকে ভারতবর্ষ অসহায় 
ভাবে দেখিয়াছে। এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনাবলী হইতে আমাদের নিশ্চয়ই 
শিক্ষালাভ করিতে হুইবে, এই সমন্ত হূর্তাগ! দেশগুলির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে 
তাহা আমাদের প্রত্যেকটা করণীয় উপায় দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে । কিন্তু 
স্বাধীন না হওয়া প্বস্ত তাহ! নিবারণ করিবার জন্য আমর! কিছুই করিতে পারি 
না, এবং হয়তো সেই একই পদ্ধতি ভারতবর্ষে সংঘটিত হইয়া ভারত ও চীনকে 
দূর্শাজনকভাবে পংগু করিয়া দিবে। এই শোচনীয় ছুঃখকাহিনীর পুনরাবৃত্তি 
কামনা করি লা। 


ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কতৃক আমাদের প্রস্তাবিত সাহায্য উপযুণপরি অগ্রাহা 
হইয়াছে এবং ক্রিপস্‌ মিশনের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা যে গভীর ক্ষতের সি করিয়াছে 
তাহা এখনো বর্তঘান। এই ছুঃসহ বেদনা হইতেই ব্রিটিশ শক্তির অবিলম্বে 
প্রস্থানের ধ্বনি উঠিয়াছে, যাহাতে ভারতবর্ষ নিজেই নিজেকে দেখিতে পারে ও 
চীনকে ষথাসাধ্য সাহাষ্য করিতে সমর্থ হয়। 

অহিংসায় আমার আস্থা ও সমগ্র জাতি এদিকে ফিরিয়া আসিলে এই 
পদ্ধতির কার্ধকারিতায় আমার বিশ্বাসের কথ] আপনাকে বলিম্বাছি। এই বিশ্বাস 
আমার চিরকালই স্থদৃঢ। কিন্তু আমি উপলব্ধি করিতেছি যে সমগ্রভাবে 
ভারতবর্ষের এই আস্থা ও বিশ্বাস নাই এবং স্বাধীন ভারতবর্ষে গভর্ণমেপ্ট গঠিত 
হইবে জাতির বিভিন্ন উপাদান হইতে। 

আজ সমগ্র ভারত বীর্হীন ও ব্যর্থ বোধ করিতেছে। ভারতী 
সেনাবাছিনী প্রধানত তাদের লইয়াই গঠিত যারা আরিক চাপে যোগদান 
করিয্বাছে। যুদ্ধের উদ্গেশ্ট সন্বদ্ধে কোনে! ধারণাই তাদের নাই, এবং কোনো 
ত্রমেই তারা জাতীয় সৈম্তবাহছিনী নয়। জামাদের মধ্যে যারা কোনে! একটা 
উদ্দেশ্রের জন্, ভারত ও চীনের জন্ত, সশস্ত্র শক্তি বা অছিংসার সহিত যুদ্ধ করিতে 
ইচ্ছুক, তার। বিধেশীর পদতলে থাকিয়া! ইচ্ছা্্যা়ী কাজ করিতে পারে না। 


২৬৪ এম্‌. কে. গান্ধীর জবাব 


তবু আমাদের জনসাধারণ জানে স্বাধীন ভারত শুধু নিজের জন্ত নয় চীনের 
ও বিশ্ব শাস্তির জন্তও চুড়ান্ত অংশ গ্রহণ করিতে পারে । আমার মত অনেকেই 
মনে করেন যে যখন কার্ধকরী পস্থা আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত কর! সম্ভব তখন এই 
অসহায় অবস্থায় থাক] ও ঘটনাবলীকে আমাদের বিহ্বল করিতে দিতে দেওয়া 
যথোচিত বা মন্ুষ্যোচিত নয় । তাই তার] মনে করে অতি প্রয়োজন ম্বাধীনত৷ ও 
কার্ধের স্বাধীনতা স্থনিশ্চিত করিতে প্রত্যেকটা সম্ভাব্য প্রচেষ্টা করা উচিত। 
ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যেকার অস্বাভাবিক সম্পর্ক অবিলম্বে ছিন্ন করিবার জন্য 
ব্রিটিশ শক্তির প্রতি আমার আবেদনের উৎপত্তি ইহাই। 

সেই প্রচেষ্টা আমর! যদি না করি, তাহা! হইলে ভারতবর্ষের জনমতের অন্যায় 
ও অনিষ্টকর পথে প্রধাবিত হইবার গুরুতর আশংক বর্তমান । ভারতবর্ষস্থিত 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে দুর্বল করিয়া উচ্ছেদ করার জন্য জাপানের প্রতি ক্রমবধ"মান 
গোপন সহাহ্ভূতির প্রতিটী সন্তাবন। রহিয়াছে। এই মনোভাব আমাদের 
স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে অন্ত কোনে! বাহিরের সাহায্যের প্রত্যাশা না 
করিয়া নিজেদের সামর্থে বলিষ্ঠ বিশ্বাস স্থাপনের স্থান দখল করিতে পারে। 
আত্ম-নির্ভরতা শিক্ষা করিয়া নিজেদের মুক্তির জন্ত কাজ করিবার উদ্দেশ্তে আমাদের 
শক্তির বিকাশ করিতে হইবে । ইহা সম্ভব হয় যদি আমরা বন্ধন হইতে নিজেদের 
মুক্ত করিবার দৃঢ় প্রচেষ্টা করি। পৃথিবীর স্বাধীন জাতিগুলির মধ্যে আমাদের 
যথাযোগ্য স্থান করিয়া লইবার জগ্য ওই স্বাধীনতা বর্তমানকালের একটী প্রয়োজন 
হইয়। ঈাড়াইয়াছে। 


জাপানী আক্রমণকে সর্ববিধ উপায়ে নিবারিত করিতেই আমরা চাই, ইহা 
সম্পূর্ণ স্পষ্ট করিবার জন্ত ব্যক্তিগতভাবে আমি এ বিষয়ে একমত (ইহা 
স্থনিশ্চিত যে স্বাধীনভারত গভর্শমেন্টও একমত হইবে) যে মিত্র শক্তিবৃন্দ আমাদের 
সহিত চুক্িবন্ধরপে তারতবর্ষে তাদের সশস্ত্র বাহিনী রাখিতে এবং এই দেশকে 
আশংকিত জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিরা 
করিতে পারিষেন। 


পরিশিষ্ট ২ ২৫ 


ডারতবর্ষের নূতন আন্দোলনের রচয্রিতা হিসাবে আমি কোনো দ্রুত কর্মপন্থা 
গ্রহণ করিব না-_-আপনাদের এই আশ্বাস দিবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। 
এবং ষে কর্মনীতিই আমি স্থুপারিশ করি না কেন, তাহ! এই বিবেচনান্বারা চালিত 
হইবে যে ইহা চীনের ক্ষতিকর হইবে না অথবা ভারত বা চীনদেশে জাপানী 
আক্রমণকে উৎসাহিত করিবে না। আমি এমন একটা প্রস্তাবের স্বপক্ষে বিশ্ব- 
মতকে টানিবার চেষ্টা করিতেছি যাহা আমার নিকট স্বয়ংপ্রমাণিত বলিয়! মনে 
হয় এবং যাহা ভারতবর্ষ ও চীনের রক্ষাব্যবস্থাকে দৃঢকরণের পথে লইয়া যাইবে। 
ভারতবর্ষে আমি জনমতও শিক্ষিত করিতেছি এবং আমার সহযোগীদের সহিত 
আলোচনা করিতেছি। বলা প্রয়োজন দেখি না যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 
যে আন্দোলনের সহিত আমি জড়িত থাকিব তাহা প্রয়োজনীয়ভাবে 
অহিংসই হইবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার জন্ত প্রতিটী 
প্রচেষ্টাই আমি করিতেছি। কিন্তু যাহা অবিলম্বে একাস্ত প্রয়োজনীয় হইয়া 
উঠিয়াছে সেই স্বাধীনতার সমর্থনের অন্ত যদি উহাও অনিবার্ধ হইয়া উঠে তো 
যত বড়ই বিপদ আম্বক না কেন বরণ করিতে দ্বিধা বোধ করিব না। 

লীস্রই আপনারা জাপানীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আপনাদের সংগ্রাম ও 
তাহা হইতে চীনের বুকে যে সমস্ত ছুঃখকষ্ট সঞ্চিত হুইয়া উঠিয়াছে তার 
পাচ বৎসর পূর্ণ করিবেন। দেশের স্বাধীনতার কারণে চীনের জনগণের বীরস্বপূর্ণ 
সংগ্রাম ও অশেষ ত্যাগন্বীকার এবং প্রচণ্ড ছুর্দৈষের বিরুদ্ধে অখণ্ডতা রক্ষার 
জন্য গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধায় আমার মন তাদের নিকটই পড়িয়া আছে। 
আমি নিঃসনেহ এই বীরত্ব ও ত্যাগ বৃথা নয়; নিশ্চয়ই ফলগ্রস্থ হইবে। 
আপনার নিকট, মাদাম চিয়াংএর নিফট ও চীনেয় মহান জনগণের নিকট 
আপনাদের সাফল্যের একান্তিক ও আন্তরিক কামন! প্রেরণ করিতেছি । সে 
দ্গিনের প্রতীক্ষা করিতেছি যেদিন স্বাধীন ভারত ও স্থাধীন চীন স্বীয় মংগল 
এবং এশিয়া ও বিশ্বের মংগলের জন্ত বন্ধুত্ব ও সৌভ্রান্তে আবদ্ধ হইয়া! এক 
সহঘোগিত। করিবে । 


২৬৬ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


আপনার অনুমতি পাইব আশা করিয়া এই পত্র হরিজনে প্রকাশ করিবার 
স্বাধীনতা গ্রহণ করিতেছি । 
বিশ্বস্ততার সহিত 
এম. কে. গান্ধী 


(হিন্ুস্থান টাইমস, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪২ ) 
এই বিষয়ে আয়ে উল্লেখ পাঁওয়। যাইবে নিয়লিখিত পবিশিষ্টগুলিত 


পরিশিষ্ট ১ 
(আ) স্পর্শ হইতে দুরে, পোষ্ঠা ২১৩ 
ই) “আমি জাপ-সমর্থক নই”, পৃষ্ঠা ২১৫ 
(উ) প্রস্থানের ভাবার্থ, পৃষ্ঠা ২২৩ 
(ও) কুট প্রশ্থ, পৃষ্ঠা ২২৮ 
(3) শ্রমাত্মক যুক্তি, পৃষ্ঠা ২২৮ 
(ঘ) আমেরিকার অভিমত বিরুদ্ধ হইতে পারে, পৃষ্ঠা ২৪০ 
(উ) আমেরিকান বন্ধুদের প্রতি, পৃষ্ঠা ২৪৩ 
(8) কংগ্রেস দাবীর স্যাষ্যতা, পৃষ্ঠা ২৪৪ 
(),॥ আজাদের বিবৃতির উদাহরণ, পৃষ্ঠা ২৪৫ 
() মিথ্যা দোষারোপ, পৃষ্ঠা ২৪৫ 


পরিশিঃ ৩ 


কংগ্রেস ক্ষমতার জন্য লালায়িত নয় 


“পূর্ববর্তী প্যাকাগ্রীকে বল! হ্ইগ়াছে ধে কংগ্রেন এই গভরমেষ্টকে তাদের শাসনা ধীনে 
রাখিতে চাহিয়াছিল এবং কংগ্রেস-আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ভারকবর্ধমগয় কংগ্রেস-হিন্দু শাসন 
প্রতিষ্ঠ। কর1--এই ধায়ণা নুসলমানদেরও কযতভাবে পোষণ করার দরুন জোরালে! হইয়া! উঠে 
লক্ষ্য কর] গিয়াছে।” ( অভিযোগগঞ্জ, পৃষ্ঠা ১২ ) 


পরিশিষ্ট ৩ ২৬৭ 
(অ) ঠিক নয় 


প্রঃ একথা বিশ্বাস কর] কী ঠিক যে আপনার ইচ্ছা কংগ্রেস ও জনসাধারণ 
যতশ্রীপ্্ সম্ভব শাসনভার গ্রহণ করিতে এবং তাহা প্রথম সযোগেই গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হউক ? 
উঃ আপনি ঠিক বলেন নাই। কংগ্রেসের কথা আমি বলিতে পারি ন।। 
কোনো দল বা ব্যক্তিবিশেষ শাসনভার লইতে সমর্থ হউক ইহা আমি চাই 
না। অহিংস পদ্ধতিতে ইহা অচিস্ত্যনীয়। আপনারা ক্ষমতা লইবেন না। 
ইহা আপনাদের নিকট জনসাধারণ কতৃক প্রদত্ত হুইয়া আসিবে । অরাজক 
অবস্থায় সমস্ত গোলযোগকারী উপাদানগুলি ক্ষমতার জগ্য কাড়াকাডি করিবে। 
জনসাধারণকে ধার! সেবা! করিবেন, এবং বিশৃঙ্খলাব মধ্য হইতে শৃব্ধখলা আনয়ন 
করিবেন তারাই বিশৃঙ্খল দূর করিবার কাজে আত্মোৎসর্গ করিবেন । যদি তারা 
জীবিত থাকেন, তবে জনলাধারণ তাদেরই শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করিবে । 
আপনি যাহা ভাবিয়াছেন তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত। যার! ক্ষমতার জন্ক 
কাডাকাড়ি করে সাধারণত তারাই ইহা! লাভ করিতে ব্যর্থকাম হুয়। 
( হরিজন, ৩১শে মে, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৭৩) 


(আ) মুসলমানদেব সম্বন্ধে কী? 
লা ঝঃ গা ৪ 

“মিঃ জিল্লার কথামতই, মুসলমানরা যদি হিমু শাসন গ্রহণ না করে, তাহা 
হইলে স্বাধীন ভারতের অর্থ কী?” 

উঃ পত্রিটিশকে আমি বলি নাই যে কংগ্রেস ব৷ হিন্দুদ্দের নিকট ভারতবর্ধ 
সমর্পন করিয়! দিয়া যাও। ভাবতবর্ধকে তারা ঈশ্বর বা আধুনিক কথায় 
অরাজকতার হাতেই ছাড়িয়া দিয়া যাক। তখন সমস্ত দলগুলি কুকুরের মত 
একে অপরের সহিত লড়াই করিবে এবং বখন সত্যকার দানিত্ব তাদের সম্মুখে 


২৬৮ এম. কে, গান্ধীর জবাব 


আসিয়া! পড়িবে তখনই যুক্তিসংগত মীমাংসায় আসিবে । আমি সেই বিশৃঙ্খলার 
মধ্য হইতেই অহিংসার অস্যান আশ! করিব । 


০ ১ সং সং 


( হরিজন, ১৪ই জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৮৭) 


(ই) মুসলিম সাংবাদিকদের নিকট 

“আমি মনে করি, যদি আমাদের সকলে না হয়তে। বহুসংখ্যকও যদি 
প্রয়োজনীয় ত্যাগ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে ব্রিটিশ শাসকর1 এমন 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িবে যে ভারতবর্কে আর তারা তাদের অধিকারে রাখিতে 
পারিবে না। আমি বিশ্বাস করি যে ওইবূপ সংখ্যকও প্রাপ্তব্য। বলা বাহ্ুলা, 
সে উদ্দেশ্যের জন্ত তাদের কর্মপন্থা নিশ্চয়ই অহিংস হইবে, তাদের মতবিশ্বীস 
যাহাই হউক না কেন__ধেমন সামরিক লোকের বিশ্বাস প্রায়ই যাহা হয়। 
সংগ্রামটা সমগ্র ভারতবর্ষের স্বার্থেই বিবেচনা করা হইয়াছে । যোদ্ধাদের লাভ 
অবন্ত দরিদ্রতম ভারতীয়দের অপেক্ষা বেশী কিছু হইবে না। তারা ক্ষমতাধি- 
কারের জন্ত নয়, বিদেশী শাসন অবসানের জন্যই ঘুদ্ধ করিবে, মূল্য হতই হউক না 
কেন." 


দেশের শ্রেষ্ঠ সংগঠিত দল বলিয়া কংগ্রেস ও লীগ একটা ফীমাংসা় আসিয়া 


সর্বজনগ্রাহ অস্থায়ী গভর্ণমেপ্ট গঠন করিবে । এবং ইহা! যথাযোগ্যভাবে নির্বাচিত 
গণ-পরিষদের পরবর্তী কালে হইবে । 


( হরিজন, ১২ই জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২২০) 
(ঈ) একটা হথোচিত প্রশ্ন 


“*"আযছেন্টায় গার্ডিয়ান বলেন, প্রস্তাবিত ভারত গভর্ণনেন্ট বী ধরণের “প্রতিরোধ” গড়িয়া 
তুলিবে, ভাবা বিটেষ কীরপে জাদিবে-_“ 


পরিশিষ্ট ৩ ২৬৯ 


প্রশ্নটী উত্তম। কিন্ত প্রস্তাবিত ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কে কথা বলিবে? 
ইহা অবশ্তই স্পষ্ট হওয়৷ উচিত যে গভর্ণমেপ্ট কংগ্রেসের হইবে না, হিন্দুমহালভারও 
না, কিংবা মুসলিম লীগেরও না। উহা! হইবে সর্বভারতীয় গভর্ণমেণ্ট । উহ! এমন 
একটী গভর্ণমে'্ট হইবে, যাহা কোনো সামরিক শক্তির সহায়তাপুষ্ট নয়; অবশ্য 
তথাকথিত সামরিক শ্রেণীগুলি বদি স্থযোগ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে ভয় 
দেখাইয়া ফ্রাংকোর মত নিজেদের গভর্ণমেন্ট বলিয়া ঘোষণা না করে। তারা যদি 
তাহা করিবার চেষ্টা করে তবে প্রস্তাবিত গভর্ণমেন্ট প্রথমে অস্থায়ী হইলেও 
জনসাধারণের ইচ্ছার উপর ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । আমরা মনে 
করি যে সামরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা শক্তিমান ব্রিটিশ অগ্ত্রের সমর্থনবিহীন 
হইয়া ক্ষমতাধিকার না৷ করিবার মত বিজ্ঞ হইতে পারে । জনসাধারণের ভবিষ্বুৎ 
গভর্ণমেন্ট অবশ্যই পারশী, ইহুদি, ভারতীয় থুষ্টান, মুসলমান ও হিন্দুদের প্রত্যেকের 
স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে না৷ হইয়া, ভারতীয় হিসাবেই তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক 
হইবে । বিরাট সংখ্যাগৰিষ্টের নিশ্চয়ই অহিংসায় বিশ্বাসী হইবে না। কংগ্রেসও 
অহিংসাকে তার ধর্ম হিসাবে বিশ্বাস করে না। ম্যাঞ্চে্টার গাডিয়ান ঠিকই বলিয়াছেন 
যে আমার মত শেষতম দৈর্ঘ্য যাইতে খুব সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি পারে । মওলানা ও 
পণ্তিত নেহেকু “সশস্ত্র গ্রতিরোধ প্রদানে বিশ্বাসী আমার বিশ্বাম আরে! অনেক 
কংগ্রেসীও তাই। স্থতরাং সমগ্র দেশে বা কংগ্রেসে আমি নৈরাশ্তঙজনক 
সংখ্যালঘিষ্ঠতার মধ্যে পডিব। কিন্তু আমিই যদি মাত্র একজন সংখ্যালঘু হইয়াও 
পড়ি তবু আমার কর্নপথ পরিষ্কার থাকিবে । আমার অহিংসার পরীক্ষা হইতেছে । 
আশা করি আমি অগ্নিপরীক্ষায় অক্ষত দেহে বাহির হইয়। আসিব । উহার শক্ষির 
উপর আমার অবিচলিত বিশ্বাস। ভারতবর্ষ, গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা এবং 
অক্ষশক্তিবৃন্ধকে লইয়া পৃথিবীর অবশিষ্টাংশকে অহিংসার পথে চালিত করা যদি 
সম্ভব হয় তবে আমি তাহাই করিব। কিন্তু ওই অসাধারণ কাজটা শুধুমাত্র মানুষের, 
প্রচেষ্টায় সাধিত হইতে পারে না। তাহা ঈশ্বরের হাতে । আমার পক্ষে, “আমি 
শুধু করিতে কিংবা মরিতে পারি।' ম্যাঞ্েষ্টার গাডভি্বান নিশ্চই জনৃজিম- 


২৭৩ এম. কে: গান্ধীর জবাব 


অহিংসার মত সত্য জিনিষটাকে ভয় করেন নাই। কেহই তাহা করে না বা 
করিবার প্রয়োজন দেখে না। ( হরিজন, »ই আগষ্ট, ১৯৪২, পৃষ্টা ২৬১-২ ) 
(উ) সত্য হইলে অনুচিত 
*** যারা এখানে জন্মগ্রহণ করিয়া লালিত হইয়াছে ও যাদের অন্য দেশের 
পানে তাকাইবার নাই হিন্ুস্থান তাদেরই । তাই ইহা হিন্দুদের মত পার্শা, বেনী 
এন্রাইল, ভারতীয় খৃষ্টান, মৃনলমান ও অহিন্দুদের । শ্বাধীন-ভাবতে হিন্দুরাজ 
প্রতিষ্ঠিত হইবে না, হইবে ভারতীয়রাজ-_তাহা কোনো! ধর্মশ্রেণী বা সম্প্রদায়ের 
গরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করিবে না, নির্ভর করিবে ধর্মনিবিশেষে সমগ্র জনসাধারণের 
প্রতিনিধিদের উপর । আমি হিন্দুদের লঘিষ্ঠতার মধ্যে ফেলিয়! মিশ্র গরিষ্ঠতার 
কল্পনাও করিতে পারি । কাজ ও গুণের প্রেক্ষিতে তারা নিরাচিত হইবেন । ধর্ম 
হইল একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, বাজনীতিতে তার কোনো স্থান থাকা উচিত নয়। 
বিদেশী শাসনের অন্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেই আমরা ধর্মানুযায়ী অস্বাভাবিক 
বিভাগগুলি পাইয়াছি। বিদেশী শাসন চলিয়া গেলে আমাদের ভূযবা! আদর্শ ও 
ধ্বনি আকড়াইয়া থাকার বিষয়টা হান্তকর হুইয়া উঠিবে। উল্লিখিত বিষয়টা 
নিশ্চন্ই নীচ। ওখানে ইংরাজদের “তাডাইবার” কোনো! প্রশ্ন নাই। তাদের 
অপেক্ষাও প্রবলতর হিংসা না হইলে তাদের বিতাভিত কর] যাইবে না। 
মুসলিময়া যদ্দি বশীভূত না হয় তবে তাদের হত্যা করিবার কল্পনাটা অতীত 
দিনের উপযোগী আজকের দিনে এর কোনো অর্থ নাই। ইংরাজদের তাড়াইবার 
ধ্বনির মধ্যে কোনো শক্তি থাকে না, যদি তাদের পরিবর্তে হিচ্দু বা অন্ত কোনো 
শাসন প্রতিষ্ঠার অর্থ কর! হয়) তাহ! ম্বরাজ হইবে না। হ্থায়ত্-শাসনের 
আবশ্তক অর্থ হইল জনসাধারণের স্বাধীন ও বিজ্ঞজনোচিত ইচ্ছা ছারা গঠিত 
গভর্ণমেন্ট । বিজ্জনোচিত বথ্যটা আমি বলিলাম এইজন্য যে আমি আশ! করি 
ভারতবধ প্রবলভাবে অহিংস হুইবে-*" 
( হরিজন, »ই আগ, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৬১) 
এই হিহয়ে আরে উল্লেখ পাওয়া যাইবে দিরলিখিত পরিশিষ্টগলিতে । 


পরিশিষ্ট ৪ ২৭১ 


পরিশিষ্ট ১ 


(উ) এর অর্থ, পৃষ্ঠা ২২৫ 

(এ) শুধু বদি তারা প্রস্থান করে, পৃষ্টা ২২৬ 
(ঘ) আলোচনাদি, পৃষ্ঠ। ২৩৭ 

(,) ভবিষ্যতের রূপ, পৃষ্ঠা ২৩৮ 

(5) আজাদের বিবুতির উদ্াহবণ, পৃষ্ঠ। ২৪৫ 
(») মিথ্যা দোষারোপ, পৃষ্ঠা ২৪৫ 


পরিশি্ ৪ 
অহিংসা সম্পর্কে 
“মি: গান্ধী জানিযাছিলেন যে ভ।রতবধে হুচিত ঘে কোনে। গণ-আন্দোলনই সহিংস 
আন্দোলন হইবে ।" ( অভিযোগপত্র, পৃষ্টা ৩৯) 
(অ) উপযোগিতা 


হা। আমি এই অভিমত পোষণ করিতেছি যে কংগ্রেমকে কৌশল 
হিসাবে অহিংসা প্রদান কবিতে আমি ভালোভাবেই কাজ করিয়াছিলাম। 
রাজনীতিতে এর প্রচলন করিতে হইলে অন্ররূপ করিতে পারিতাম না। দক্ষিণ 
আফ্রিকাতেও আমি ইহা! কৌশল হিসাবে প্রচলিত করিয়াছিলাম । সেখানে ইছা! 
সাফ্ল্যমগ্ডিত হওয়ার কারণ প্রতিরোধকারীরা সংক্ষি্ঠ স্থানের মধ্যে অল্লসংখ্যক 
থাকায় সহজেই তাদেয় নিয়স্ত্রিত কর! গিয়াছিল। এখানে আমরা বিরাট দেশের 
মধ্যে বিদ্িগ্তভাবে স্থিত সংখ্যাহীন ব্যক্তি পাইম়াছিলাম। ফলে তাদের সহজে 
নিয়ন্ত্রিত বা শিক্ষিত কযা যায় নাই। তবু তারা যেভাবে সাড়া দিয্বাছিল 
তহা বিস্ময়কর । তায়! অবন্ত আরো ভালোভাচে লাড়। দিতে পারিত বা আনো 
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অনেক ফলাফল দেখাইতে পারিত। কিন্তু সংঘটিত ফলাফল সম্পর্কে আমার মধ্যে 
কোনো হতাশার ভাব নাই । অহিংসাকে যার! ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে 
এমন লোক লইয়া শুর করিলে আমি হয়তো নিজেকে বিসর্জন দিতেও পারিতাম। 
আমি নিজে অসম্পূর্ণ বলিয়া অসম্পূর্ণ নর-নারী লইয়া এক অজ্ঞাত মহাসমূদ্রে 
জাহাজ ভাসাইয়া ছিলাম । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ পোত বন্দরে না পৌছাইলেও প্রমাণ 
করিয়াছে তাহা যথেষ্ট ঝটিকা-সহনশীল । 

(হরিজন, ১২ই এপ্রিল, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১১৬) 


(আ) অহিংস অসহযোগ 


প্রঃ “আক্রামকের ভারতবর্ষে আগমনেব সময় অহিংস অসহযোগ সম্পর্কে 
হরিজ্বনের কোনো একটা প্রবন্ধে আপনি একটী নৃতন পরিকল্পনার গ্রসংগ তুলিতে 
চান বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । আমাদের সে সম্বন্ধে কোনো আভাস দিবেন 
কী ?”- ইহাই ছিল পরবর্তী প্রশ্ন । 

উ:£ “উহা ভুল। আমার মনে কোনে। পরিকল্পনা নাই। থাকিলে 
আপনাদের দ্লিতাম। বন আমি বলিয়াছি যে অসহযোগ হওয়া উচিত অকুত্রিম 
অছিংসভাবে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ যদি এফমনা হইয়া তাহ। প্রদ্দান করে তবে 
আমি দেখাইয়া দিব যে এক বিন্ুও রক্তপাত ব্যতীত জাপানী সৈশ্থদলকে-_ 
অথবা! ধে কোনো সৈম্ভ সমবায়কে-_-শক্তিহীন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, 
তখন আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই বলিয়৷ মনে করি। এজন্ত কোনোভাবেই 
কোনোরকম দুর্বলতা না দেখাইবার ও কয়েক “লক্ষ জীবনের ক্ষতি বরণ করার 
জন্ত প্রস্তুত হইবার দৃঢ় সংকল্প প্রয়োজন । ইহা! হয়তো সতাও হইতে পারে যে 
ভারতবধ এঁ মূল্য দিতে প্রস্তুত না, হইতে পারে । আমি আশা করি ইহা 
সত্য নয়, কিন্ত যে দেশ তার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চায় তাকে নিশ্চই এরূপ 
মূল্য দিতে হইবে । মোটের উপর ক্শ ও চীনাদের ত্যাগ হ্বীকার প্রভূত, এবং 
তারা সমঘ্ত বিপদই বরণ করিতে প্রন্থত। অন্তান্ত দেশগুলির সম্পর্কেও তায় 


পরিশিষ্ট ৪ ২৭৩ 


আক্রামক অথবা রক্ষাকারী যাহাই হউক না কেন--এই কথা বল! যায়। মূল্য 
প্রভৃতই । তাই অহিংস কৌশলের দিক হইতে ভারতবর্ষকে আমি অন্তান্ত দেশ 
যঙখানি ঝুঁকি লইতেছে তার বেশী নয় এবং ভারতব্ধ যদি সশন্ত্র গ্রতিরোধও 
প্রদান করে তবে যতটা বিপদের ঝুঁকি লওয়! দরকার ততথানি লইতে 
বলিতেছি।” 

“কিন্তু” তাভাতাড়ি প্রশ্ন আসিল, “অকৃত্রিম অহিংস অসহযোগ গ্রেটত্রিটেনের 
বিরুদ্ধে সফল হয় নাই। নৃতন আক্রামকের বিরুদ্ধে ইহ! সফল হইবে কীক্ষপে ?” 

“আমি কথাটার বিরোধিতা করি। আজ পর্যস্ত কেহই আমাকে বলে 
নাই যে অকৃত্রিম অহিংস অসহযোগ সফল হয় নাই। সত্য ষে ইহা প্রদান করা 
হয়নাই। অতএব আপনি বলিতে পারেন যে, যাহা এপর্যন্ত প্রদান করা হয় 
নাই, ভারতবর্ষ জাপানী অন্ত্রের সক্ুীন হইলেও তাহা সহস! প্রদান না করিবারই 
সম্ভাবনা । আমি শুধু আশা করিতে পাবি বিপদের মুখে ভারতবর্ষ অহিংস 
অসহযোগ প্রদান করিতে আরো বেশী প্রস্তুত হুইবে। সম্ভবত ভারতবর্ষ এত 
অধিক বৎসর ধরিয়! ত্রিটিশ শৃসনে অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছে যে ভারতীয় মন বা 
ভারতীয় জনসমবায় ক্লেশটা তত অনুভব করিতে পারে না, যতটা পারিবে নৃতন 
শক্তির অদ্থ্যদয়ে । কিন্তু আপনার প্রশ্নটা উত্তমরূপেই উত্থাপিত হইয়াছে । ইহাও 
সম্ভব যে ভারতবর্ষ অহিংস অসহযোগ প্রদান করিতে সমর্থ না হুইতে পারে। 
কিন্ত সশঙ্স প্রতিরোধ সম্পর্কেও একই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। কয়েকটা 
প্রচেষ্টা করাও ছইয়াছে, তাহা৷ সফল হয় নাই, সুতরাং জাপানীদের বিরুদ্ধে তাহা 
সফল হইবে না। উহার ফলে এই অসম্ভব সিদ্ধাস্ত আসিয়। পড়ে যে ভারতবর্ষ 
স্বাধীনতা অর্জনের জন্ত কখনো প্রস্ত হইতে পারিবে না। কিন্ত এরপ সিদ্ধান্ত 
আমি গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়৷ ভারতবর্ধ যতক্ষণ পর্যস্ত না৷ অহিংস 
অসহযোগের আহ্বানে সাড়া দিতে গ্রন্তত হয, ততগশ পর্বস্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা 
করিয়াই বাইযে। সে আহ্বানে তারতবর্ধ সাড়া না ছিলে নিশ্চয়ই ছিংসাব্রতী 
অন্ভ কোনে! নেতা! বা প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে সাড়া! দিবে। উদ্বাহরণ হন্ধপ, 
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হিন্দুমহাসভ! হিন্দুমনোভাবকে সশস্ত্র সংঘর্ষের উদ্গেস্ট্ে জাগ্রত করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । অবশ্ত সেই প্রচেষ্টা সফল হয় কীনা দেখিবার বিষয়। আমি 
বিশ্বাস করি না ইহা সফল হইবে ।” 

(হরিজন, ২৪মে, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৬৭) 


(ই) পোড়া মাটির কৌশল 

প্রঃ “পোডা মাটিব কৌশলের বিরুদ্ধে কী আপনি অহিংস অসহযোগের 
পরামর্শ দিবেন? খাছ ও পানীয়ের উৎস-ধবংসের প্রচেষ্টাকে আপনি বাধা 
দিবেন কী ?” 

উঃ “হ1। এমন এক সময় আসিতে পারে, যখন আমি ওইরূপ পরামশ 
দিব__কারণ ভারতবর্ষ অহিংস অসহযোগ কিংব! হিংসা যাহাই বিশ্বাস করুক না 
কেন, আমার মতে কোশলটী ধ্বংসাত্মক, আত্মঘাতী এবং অনাবশ্তাক । আর রুশ 
ও চৈনিক উদদাহরণও আমাকে প্রভাবিত করে না। আমার বিবেচনায় অমানবিক 
কোনো পদ্ধতি অন্ত দেশ গ্রহণ করিলে আমি তাদের না-ও অস্থসরণ করিতে 
পারি। শক্র আসিয়া! ফসল অধিকার করিতে চাহিলে আমি তাহা ছাড়িয়া 
দিতে বাধ্য হইব_ উহা! রক্ষা করিতে ন! পারা এবং সেহেতু ব্যস্ত হইতে পাবি 
না বলিয়া আমি উহা হইতে সরিয়া আসিব । এ বিষয়ে আমাদের পক্ষে ভালো 
উদাহরণ আছে। এল্সামিক সাহিত্যের একটী অংশ আমার নিকট উদ্ধৃত 
করা হুইয়াছিল। মুসলমান সৈম্তদের উদ্দেশ্তে খলিফার! সুম্পষ্ট নির্দেশ প্রচার 
করিয়াছিলেন যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নই করার দ্বারা বয়স্ক, স্ত্রীলোক ও 
শিশুদের বিব্রত করার কাজ তারা করিবে না। সৈম্তদলগুলি এই সব নির্দেশ 
পালন করায় এ্সামিক শক্তির বিপর্ধয় ছটয়াছিল কীনা আমার জান! নাই ।” 

প্রঃ “কারখানাগুলি- বিশেষ করিয়! সমরোপকরণ নিষ্ানের কারখানাগুলির 
বিষয়ে বী কর! হইবে ?” 

উঃ “মনে কন গহ-চূর্ণকরগ ব1 তৈলবীজ পেষণের কারখান! আছে। ওগুলি 
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আমি ধ্বংস করিব না। কিন্তু সমরোপকরণের কারখানাগুলি, নিশ্চয়; কারণ 
আমি স্বীয় পন্থা! অনুনরণ করিতে পাবিলে স্বাধীন ভারতের সমর়োপকরণের 
কারখানাগুলি সহা করিতে পারিব না। বন্ত্রের কারখানাগুলি ধ্বংস করিব না। 
এসবের ধ্বংসে আমি বাধাই দিব । যাহা হউক, এটী পরিণাম-দশিতার প্রশ্ন |” 
গান্ধীজী বলিতে লাগিলেন £ পত্রিটিশের প্রস্থানের দাবী অঙ্্‌সারে সমগ্র কর্মস্থচি 
অবিলঘ্ধে প্রয়োগ করিতে বলি নাউ । উহ! ওখানেই তো রহিয়াছে । আমাকে 
জনমত গড়িয়া তোলা ও শিক্ষিত করার কাজ চালাইয়া যাইতে দেওয়া হইলে 
মামি দ্বেখাইবার চেষ্টা করিব যে, আমার দাবীর পিছনে কোনোরূপ বিদ্বেষ বা 
'অহিভেচ্ছা নাই । আমার প্রন্তাবমত ইহাই সর্বাপেক্ষ। যুক্তিযুক্ত পন্থা । সকলের 
স্বার্থে জন্যই ইহা, আর ইহা সম্পূর্ণূপে বন্ধুভাবাপন্ন কর্মপন্থা বলিয়। গ্রতি পদক্ষেপেই 
নিজের উপর লক্ষ্য রাখিয়া সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতেছি। তাড়াহুড়া করিয়া! 
[ছুই করিতে চাই না, কিন্ত আমার প্রত্যেকটার পদ্থার পশ্চাতে রহিয়াছে এই দৃঢ় 
স“কল্প যে ব্রিটিশদের প্রস্থান করিতেই হইবে । 

“অরাজকতার উল্লেখ করিয়াছি । আমি নিঃসংশয় আজ আমর! শৃঙ্খলাবন্ধ 
অরাজকতার মধ্যে বাস করিতেছি । ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত আঙজকার এই শাসন 
ভারতের মংগল বর্ধন করিতেছে এমন কথা বল! যিথ্যাচার। অতএব এই 
সবশৃঙ্খল অরাঞজকতার অবসান হওয়া উচিত, এবং সেইপ্প্ত পরিণামে পূর্ণ বিশৃঙ্ধলার 
উদ্ভব হস্টলে আমি তার ঝুঁকিও লইব, অবশ্ত আমি বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস 
করিতে চাই যে ঘাইশ ঘংলর ধরিয়া! অহিংসার পথে ভারতবর্ষকে শিক্ষিত করিয়া 
তোলার অবিরাম প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হুইয়! থাকিবে না আর জনসাধারণও 
বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে সত্যকার গণ-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিষে। তাই শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টার 
সবগুলিই ব্যর্থ হইতেছে দেখিলে আমি তখন জনসাধারণকে তাদের সম্পদ্ধির 
ধ্যংসঙ্লাধন প্রতিরোধ করিবার জন্ত নিশ্চয়ই আহ্বান করিব” 

(হরিজন, ২৪শে মে, ১৯৪২, পৃষ্টা ১৬৭ ) 


৪ যা কঃ 


গড এম. কে. গান্ধীর জবাব 


(ঈ) ্বাধীন ভারত কী করিবে? 


গান্ধীজী বহুবার বলিয়াছেন শৃঙ্খলার সহিত প্রস্থান সংঘটিত হুইলে বিষ 
ভারত বন্ধু ও মিদ্রশক্তিতে পরিণত হইবে৷ ওই সন্তাব্য বন্ধুত্বের অর্থ কী হইতে 
পারে এ বিষয়ে এইসকল আমেরিকান বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন £ "স্বাধীন 
ভারত জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে ?” 

“দ্বাধীন ভারতের তাহা করার প্ররোজন নাও হইতে পারে। বছুকালের 
পুরাতন হইলেও খণটা পরিশোধ করার জগ্ঠ কৃতজ্ঞতায় সে মিত্রশক্তিবৃন্দের মিত্র 
হইবে । খণ পরিশোধের কালে খণীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাই মানুষের 
দ্বভাব |” 

“তাহা হইলে ভারতের অহিংসার সহিত এই বন্ধুত্ব কীভাবে উপযুক্ত 
হইবে ?” 

“প্রশ্নটা উত্তম । ভারতের সমগ্র অংশ অহিংস নয়। সমস্ত ভারতবর্ধয যদি 
অহিংস হইত তবে ব্রিটেনের নিকট আমার আবেদনের প্রয়োজন হইত না, বা 
জাপার্নী আক্রমণেরও আশংকার উদয় হইত না । কিন্তু আমার অহিংস! সম্ভবত 
অতি শোচনীয় সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে অথবা যার! স্বভাবগতভাবেই অহিংস 
ভারতের সেই সব কোটি কোটি মৃক মানুষের মধ্যে বর্তমান । এখানে একটা প্রশ্ন 
উত্থাপিত হইতে পারে £ “তারা কী করিয়াছে? আমি ম্বীকার করি তারা 
কিছুই করে নাই। চরম পরীক্ষার সময় আমিলে তারা কাজ করিতে পারে 
বা! নাও পারে। ব্রিটেনের নিকট জবার উপযোগী কোটি কোটি নরনারীর 
অহিংসা আমার নাই, আমার যাহা আছে ব্রিটিশ তাহা ছূর্বলের অহিংসা বলিয়া 
ধরিয়া! লইয়াছে। তাই আমায় কর্তব্য হইয়াছে নিছক সহ্জাত স্তায়পরতার 
উপর রস! করিয়া এই আবেদনটী করা, হয়তো! ব্রিটিশের হৃদয়ে ইহা! প্রতিধ্বনি 
ভুলিতে পারে । নৈতিক ভিত্তির উপর ইহা গ্রথিত; দৈহিফ ক্ষেত্রে তারা বনা 
ছবিধায় উম্মতের মত কাজ করিয়া সমূহ বিপদ লয়, এবার তাদের এক্টীবারের 
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জগ্ত নৈতিক ক্ষেত্রে উন্মতের মত কাজ করিয়া ভারতের দাবী নিবিশেষে তার 
স্বাধীনতা ঘোষণ। করিতে দেওয়া হউক 1” 


সং ০ 


( হরিজন, ১৪ই জুন, ৯৯৪২, পৃষ্ঠা ১৮৭ ) 
(উ) দত্তের আহ্বান 


ব্যাপারটা হইল অহিংস! হিংসার মত একই পন্থায় কাজ করে না। ঠিক 
বিপরীত পথেই এর কাজ। সশস্ত্র ব্যক্তি শ্বাভাবিক কারণে তার অস্ত্রের উপর 
নির্ভর করে। কিন্তু যে স্বেচ্ছায় নিরন্তর থাকে সে নির্ভর করে সেই অরৃশ্ত শক্তির 
উপর, কবির! যার নাম দিয়াছেন ঈশ্বর আর বিজ্ঞানবিদর! দিয়াছেন অজ্ঞাত। 
কিন্তু অজ্ঞাত বলিয়! তাহা অস্তিত্বহীন নয়। সমন্ত জ্ঞাত-অন্তাত শক্তির শক্তি 
হইলেন ঈশ্বর। সেই শক্তির উপর নির্ভরবিহীন অহিংসা ধূলিতে নিক্ষেপ 
করিবার উপযুক্ত নগণ্য বন্ত। 

আশা করি তীর প্রশ্নের অস্তনিহিত ভুলটা আমার সমালোচক বুঝিতে 
পারিতেছেন এবং দেখিতেছেন যে, যে মতবাদ আমার জীবনকে পরিচালিত 
করিয়াছে তাহ। জড়তার নয়, প্রচণ্ড কর্মের মতবাদ | বান্তবিকপক্ষে তার প্রশ্নটা 
উত্থাপিত হওয়া! উচিত ছিল এইভাবে : 

“ভারতবর্ষে আপনার বাইশ বৎসরের অধিককাল ব্যাপী সাধন। সত্বেও বাহিরের 
ও আভ্যন্তরীণ বিভীষিকার সহিত যুঝিতে সক্ষম যথেষ্ট ত্যাগ্রহী নাই কেন?” 
তাহা হইলে আমি জবাব দিতাম যে কোনে| জাতির পক্ষে অহিংস শক্তির 
বিকাশ লাধনের শিক্ষায় বাইশটা বৎসর কিছুই নয় । ইহা! ঠিক নয় যে উপযুদ্ধ 
মৃহ্তে ওই শক্তি প্রদর্শন করিতে বহুসংখ্যক ব্যক্তি পারিবে না । সেই মুর 
এখনি আসিয়াছে । এই যুদ্ধ সামরিক ব্যক্কিদের অপেক্ষা! বেসামরিক ব্যক্তিদের 
হিংসার অপেক্ষ! কিছুমান কম অহিংস উৎসাহে উদ্দীপিত করিতেছে না! । 

(হরিজন, ২৮শে জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠ ২০১) 


২৭৮ এম. কে. গান্ধীর জব|ব 


(উ) 
“" স্কৃতরাং যে কোনে। মৃল্যেই স্তায় কার্য সাধনের সাহস প্রকাশ করাই স্বর্ণ 
শাসন। কিন্ত ভার মধ্যে কোনো আত্মগোপন, লুকোচুরী, ভান থাকিবে না 
( হরিজন, ১২ই জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২১৭) 


(খ) গুরু গোবিন্দ সিংহ 


' কিন্ত আমি সোজাস্থজি অহিংসা-বিশ্বাসী , তাই তারা (গুরু গোবিন 
সিংহ, লেনিন, কামাল পাশ। ইত্যাদি ) যুছ্ধে বিশ্বাসী হওয়ার দরুন আমার জীবনের 
পথপ্রদর্শক হইতে পারেন না। ( গীতা) রচয়িতা কৃষ্ণের যে রূপ তাহা অপেক্ষা 
গশুধু কষেই আমার অধিক বিশ্বাস। ভামার কৃষ্ণ বিশ্বের প্রত, স্ট্টিকতী, আমাদের 
সকলের ভ্রাতা ও লয়কারী। তিনি সুজন করেন বলিয়াই ধ্বংস করেন। কিন্ত 
বন্ধুদের সহিত আমি দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক তর্কে প্রবৃত্ত হইতে চাই ন|। 
আমার জীবনের দর্শন শিক্ষা! দিবার মত গুণ আমার নাই । যে দর্শনবাদে আমি 
আস্থাবান তাহা অভ্যাস করিবার মত গুণ আমার আছে মাত্র। আমি এক 
অসহায় সংগ্রামশীল প্রাণী, পুরাপুরি উত্তম, চিস্ত। বাক্য কার্ধে পুরাপুরি সত্যাশ্রয়ী 
ও পুরাপুরি জহিংস হইবার জন্ত বাকুল হই, কিন্তু যে আদর্শকে সত্য বলিয়া জানি 
তাহাতে পৌছিতে কেবলই ব্যর্কাম হই। আমি হ্বীকার করিতেছি এবং 
আমার বিপ্লবী বন্ধুদের আশ্বাস দিতেছি যে এই উধ্বগমন ক্লেশকর হইলেও 
আমার নিকট উছছা! নিশ্চিত আনন্দজনক | উধ্রের প্রতিটী পদক্ষেপ আমাকে 
সবলতর করিয়া পরবর্তীটার জঙ্ত উপযুক্ত করিয়। তোলে। কিন্তু সেই ক্লেশ ও 
আনন সবই আমার জন্ত। আমার দর্শনবাদের সবটুকুই বিপ্লবীরা বাদ দিতে 
পারে । একই উদ্দেপ্তের সহকর্মী হিসাবে আমি শুধু উহাদের আমার নিজের 
অভিজ্ঞতাগুলি উপহার দিতে পারি, যেমন আমি সেগুলি আলী ভ্রাতৃত্ব ও 
অন্তান্ক বৃ বন্ধুদের সফলতার সহিত দিয়াছি। তারা লর্বাস্তঃকর়ণে মুত্তাফ। 
ফামাল পাশা, ও সম্ভবত ভি ত্যালের! ও লেনিনের কার্ধাবলী উচ্চৈঃত্বরে প্রশংস! 
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করিতে পারে এবং করেও । একথা তারা আমার সহিত উপলব্ধি করিবেন যে 
ভারতবর্ষ তুরস্ক ব৷ আয়ল্যাণ্ড অথবা রাশিয়ার মৃত নয়; যে দেশ এত বৃহৎ, এত 
শোচনীয়ভাবে বিভক্ত, ষে দেশের জনসাধারণ এত গভীর দারিজ্র্যে নিমগ্র ও 
ভীতিজনকভাবে বিভীষিকা গ্রস্ত, সেখানে সব সময় না হউক দেশের জীবনের 
এই অবস্থায় বৈপ্রবিক কাধাবলী আত্মহত্যার সামিল। 

সং য় ১ সং 


( হরিজন, ১২ই জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্টা ২১৯) 


(৯) বিশ্বাগ্নি 


প্রঃ নিরো ও আপনার মধ্যে পার্থক্য কী? রোম যখন অগ্নিদগ্ধ হইতেছিল, 
নিরো তখন বেহালা বাজাইতেছিলেন। যে আগুন আপনি প্রশমিত করিতে 
সমর্থ হুইবেন .না, তাহ প্রজ্বলিত, করিয়া আপনিও কী সেবাগ্রামে বাস্করত 


থাকিবেন ? 
উঃ কথনে! যদি প্রজ্লিত করিবার চেষ্টা করি তো দিয়াশালাই 'ভিজ! বারু*' 


বলিয়া প্রমাণিত না হইলে পার্থক্যটা জনা যাইবে । অগ্নি নিয়ন্ত্রণ বা সংযত না 
করিতে পারিলে সেবাগ্রামে আমাকে বাগ্ঘরত দেখার পরিবর্তে স্বীয় প্রজ্লিত 
বন্ছিতে লুপ্ত হুইতে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু 
অসন্তোষ আছে । বহু পুৰে ওয়াদাগত খণ পরিশোধের জন্য কাজ আরম্ত করিয়া 
দিলে সভাব্য ঘটনাবলীর জন্ভ কেন আপনারা আমাকে দোষী করেন, বিশেষ 
করিয়া যে সময় খণের পরিশোধ গ্রহণ আমার জীবনের আবশ্যক সর্ত হুইয়! 
উঠিয়াছে? 

শাসকদের প্রতিষ্ঠানে তারা আমাদের *ত্রিটনরা কখনও দাস হইবে না” 
গাহিতে শিখায়। গানের ধুয়া দাসদের উৎসাহিত করিতে পারে কী করিয়া ? 
স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটিশরা জলের মত রক্ত ঢালিয়া দিতেছে আর 
ধূলির মত ন্ববর্ণ ছড়াইতেছে। অথবা, ভারত ও আফ্রিকাকে অধীন করিয়া রাখ! 


২৮০ এম. কে, গান্ধীর জবাব 


কী তাদের স্তায়পরতা? ভারতবাসীরাও ক্রীতদাসত্ব হইতে নিজেদের মৃক্ত 
করিবার জন্ত কেনই বা কম প্রচেষ্টা করিবে? যে ব্যক্তি জীবস্ত মরণ পরিহার 
করিবার উপেষ্টরে যন্ত্রণার অবসানের জগ্ভ নিজের চিতায় অগ্নি জালিয়া৷ দেয়, তার 
কাজের সহিত নিরোর কাজের তুলনা করা ভাষার অপব্যবহার । 

(হরিজন, ১২ই জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২২৮) 


(এ) পীড়া হইলে 
* *প্রাসংগিক তথা হইল এই যে কারণট! যতক্ষণ অক্ষত থাকে ততক্ষণ 
শারীরিক পীড়া অহিংস সংগ্রাম পরিচালনার পক্ষে বাধা স্বরূপ নয়। অহিংস 
পরিচালনায় হ্বদৃচ বিশ্বাস হইল এই যে ধানি আদৃশ্তমান ও থাকে ছুর্জয় বিশ্বাস 
ভিন্ন অনুভব করা যায় না তার কাছ হইতেই সমশ্ড উৎসাহ আসে। তবু 
অদ্বেষক ও পরীক্ষাকারী হিসাবে আমি জানি শারীরিক অসুস্থতা এমনকী ক্লান্তিও 
অহিংস ব্যক্তির পক্ষে ক্রটি বলিয়৷ বিবেচিত হয়। স্বন্থ দেহে সবল মন--ইহাই 
সত্য ও অহিঃসার উপাসকদের নিকট গৃহীত নীতি। উহা পূর্ণ মানুষের সন্বন্ধ 
বলা হয়। কিন্তু হায়, যে পূর্ণতা আমার লক্ষ্য তাহা হইতে আমি বন্থ দূরে 
রহিয়াছি। 
(হরিজন, ১৯শে জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২২৯) 


(এ) অহিংস কর্মবিধিতে উপবাস 


যে সংগ্রামকে আমরা সর্বশক্তি দিয়া পরিহার করিতে চাছিতেছি, যদি তাহা 
আসিয়া পড়েই তাহা হইলে তাফে সফল করিয়া তুলিবার জন্ত উপবাস একটা 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে। উদ্দাহরণন্ববূপ অনিয়ন্ত্রিত হিংসাফার্য ও 
অনমনীয় দাংগ! হাংগামা ঘটিলে কর্তৃপক্ষের সহিত ও আমাদের জননাধার়পের 
লহিত টানাটানির মাঝে এয স্থান রহিয়াছে । 

রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশ ছিসাবে এর বিরুদ্ধে একটা স্বাভাবিক কুসংস্কার 
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বর্তমান। ধর্ধ ব্যাপারে এয একটী সর্ব-্বীকৃত স্থান আছে। কিন্ধ সাধারণ 
বাঙ্গনীতিকরা রাজনীতির মধ্যে ইহাকে অন্তায় প্রবেশ বলিয়। মনে করেন-_ 
অবশ্ত বন্দীর সবদাই ভাগ্যক্রমে কম বেশী সাফল্যের সহিত এক্স আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। উপবাসের হবার তারা সকল সময়ই জনমত আকর্ষণ করিতে জেল- 
কতৃপক্ষের শাস্তি বিদ্ন করিতে সফল হইয়াছেন । 

আমার ধারণা আমার উপবাসগুলি সর্বদাই কঠোরভাবে সত্যাগ্রহের নিয়ম 
অন্ঠযায়ী হইয়াছে । দক্ষিণ আফ্রিকায় সহ-সত্যাগ্রহীর1 আংশিক ব1 সমগ্রভাবে 
উপবাস করিয়াছিল । আমার উপবাসগুলি বিভিন্নরূপে হইয়াছে । ১৯২৪ সালে 
মওলানা মহম্মদ আলীর দিদ্লীস্থ বাসভবনে ২১ দিন ব্যাপী হিন্দু-মুসলমান এঁক্য- 
উপবাস হুইয়াছিল। ম্যাকডোনাজ্ডী রায়ের বিরুদ্ধে যারবেদ! জেলে ১৯৩২ সালে 
অনির্ধারিত উপবাপ লওয়! হইয়াছিল । ২১ দিনের শোধন-প্রায়োপবেশন যারবেদ। 
জেলে শুরু হইয়া ছিল। উহা! শেষ হুইয়াছিল লেডি থ্যাকারসেব গৃহে-__কারণ 
ওই অবস্থায় আমার জেলে থাকার দায়িত্ব গভর্ণমে্ট গ্রহণ করিতে চান নাই। 
তারপর ১৯৩৩ সালে যারবেদ! জেলে আরেকটা উপবাস ঘটে-_গভর্ণমেণ্ট আমাকে 
চার মাস পূর্বে যে স্থবিধা প্রধান করিয়াছিলেন তারই ভিত্তিতে হরিজনের (জেল 
হইতে প্রকাশিত ) মধ্যস্থতায় আমাকে অন্পৃশ্ঠাতাবিরোধী কাজ চালাইতে দিতে 
গভর্ণমেন্টের অস্বীকার করার বিরুদ্ধে উপবাসটী হইয়াছিল । তারা নতি স্বীকার 
করিতেন না, কিন্তু তাদের চিকিৎসকর! যেই মনে করিল উপবাস বর্জন না করিলে 
আমি বেশী দিন বাচিতে পারিব না অমনই আমাকে মূক্তি দেওয়া হইল। 
তারপর আসে রাজকোটের ১৯৩৯ এর দুর্ভাগ্যজনক অনশন । অন্তভাবে হইলে 
যে ফল নিশ্চিত লাভ কর! যাইত আমার চিস্তাহীনভাবে ভ্রান্ত পদক্ষেপ করার জন্য 
তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। এই সমস্ত উপবাস সত্বেও উপবাসফে সত্যাগ্রহের 
অস্তবতণা এক স্বীকৃত অংশ বলিয়া ধর! হয় নাই। রাজনীতিকরা শুধু ইহাকে সঙ 
করিয়াছেন। ঘাহা হউক আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে আমৃদ্য অনশন 
সত্যাগ্রছের কর্মহুচির এক অবিষ্ভক্ত অংশ এবং কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় উহার 


২৮২ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে এইটাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও কার্ধকরী অস্ত্র। যোগ্য শিক্ষা 
ব্যতীত কেহই ইহা গ্রহণ করিবার পক্ষে উপযোগী নয়। 


কোন্‌ অবস্থায় উপবাসের আশ্রয় লওয় চলে এবং কীরূপ শিক্ষা এজন্ত 
প্রয়োজন তাহা বিচার করিয়া! এই লিপি ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। সঠিক 
দৃষ্টিতে অহিংস উপচিকীর্ধার মতই ( ভালোবাসা কথাটা বিতর্কের পর্যায়ে পড়িয়াছে 
বলিয়া তাহা ব্যবহার করিলাম না ) একটা বৃহত্তম শক্তি, কারণ সীমাহীন স্থবিধা 
থাকার জন্য ইহা! অন্যায়কারীর শারীরিক ব! বৈষয়িক ক্ষতি না করিয়া বা সেরূপ 
অভিপ্রায় না করিয়! স্বীয় আত্মদহনের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। উদ্দেশ সর্বদ 
উত্তমটাই তার মধ্যে জাগ্রত করা। আত্মদহন তার শুভ প্রকৃতির নিকট আবেদন 
ছাড়! আর কিছু নয়। উপযুক্ত অবস্থায় অনশনও এক সবাগ্রগণ্য আবেদন। 
রাজনৈতিক ব্যাপারে রাজনীতিঞ্জরা এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন না, এই 
অতি চমৎকার অন্ত্রটীর এইপ্রকার অভিনব ব্যবহারই তার কারণ। 


জাগতিক ব্যাপারে অভ্যাসের হারায়ই অহিংসার সতা মূল্য উপলব্ধি হয়। ইহ 
পৃথিবীতে স্ব্গরাজ্য আনয়ন কাপতে পারে। পরলোক বলিয়] কিছ নাই। সম্ত 
জগতই এক। “ইহ” বা 'পর” বলিয়া কিছু নাই। জীন্সের মতে, পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দুরবীক্ষণেরও দর্শনাতীত দূরতম নক্ষত্ররাজি লহ সমগ্র 
বিশ্বজগৎ একটী পরমাণুর মখে] সংক্ষিপ্ত । তাই গুহাবাসীদের কাছে ও 
পরলোকে একট] অন্ুকুল স্থান লাভের উদ্দোশ্রে শক্তি লাভ করার জন্য অহিংসা 
প্রয়োগের সীমা স্থির করা অন্যায় মনে করি। জীবনের প্রতিটী ক্ষেত্রেই কোনো 
ফল লাভ না হুইলে সর্ববিধ ধষেরই ব্যবহার বন্ধ হুইয়া যায়। আমি তাই 
সত্যকার রাজনীতি-মনোবৃত্তিসম্পন্প ব্যক্তিদের অহিংসা ও উহার চরম 
প্রকাশ অনশনকে সহানুভূতি ও উপলব্ধির সহিত অধ্যয়নের জন্য অচুরোধ 
করিব। 


( হরিজন, ২৬শে জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠ। ২৪৮) 
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(ও) অহিংস! সম্পর্কে 
প্রঃ কিজ্ত আপনার অহিংসা সম্পর্কে কী হইল ? ম্বাধীনতা অজিত হইবার 
পকৰ আপনি কী পরিমাণে আপনার নীতি অনুলরণ করিবেন ? 
উঃ- প্রশ্নটী কদাচিৎ উত্থাপিত হইতে পারে । সংক্ষেপ করিবার জন্ত আমি 
প্রথম পুরুষ সধনাম ব্যবহাব করিতেছি, কিন্ধ ভারতের মর্মবাণীকে আমি যেমন 
দেখি তেমন ভাবেই প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করি । উহা এখন মিশ্র ও পরেও 
তাহা থাকিবে । জাতীয় সরকার কোন্‌ নীতি গ্রহণ করিবে আমার জানা নাই। 
আমি হয়তো! সেসময়ে জীবিত থাকিব না, আমার ইচ্ছা থাকিলেও। জীবিত 
থাকিলে আমি যতদূর সম্ভব পরিমাণে অহিংসা৷ গ্রহণের উপদেশ দিব এবং উহ্বাই 
বিশ্বশান্তি ও নূতন বিশ্ববিধান প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভারতের মহান অবদান হইবে । 
ভারতবর্ষে এতগুলি সামরিক জাতি থাকার জন্য তৎকালীন সরকারে সবারই 
কতৃত্ব থাকিবে এবং সেজন্য হয়তে! জাতীয় নীতি সংশোধিত আকরুতির 
সামরিকবাদের দিকে ঝুকিবে। আমি নিশ্চয়ই আশা করিব যে বিগত বাইশ 
বৎসর ধরিয়া রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে অহিংসার ক্ষমতা দেখাইবার সমস্ত প্রচেষ্টা 
ব্র্থতায় পর্যবসিত হইয়! থাকিবে না৷ আর সত্যকার অহিংসাধমী এক শক্তিশালী 
দল দেশে বিরাজ করিবে । প্রত্যেক অবস্থায়ই স্বাধীন ভারত মিন্রশক্তির সহিত 
এঁক্যসম্বদ্ধ হুইয়! তাদের উদ্দেশ্টয সিজ্ধির পক্ষে বৃহৎ সাহায্য হইয়া ঈাড়াইবে, কিন্ত 
বর্তমানের শৃঙ্খলিত ভারত যুদ্ধ শকটের উপর এক মস্ত ভার হইয়া থাকিবে ও 
সংকটতম মুহূর্তে সত্যকার বিপদের উৎস বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। 
(হরিজন, ২১শে জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৯৭ ) 


(৪) আরেকটা আলোচনা 
পাঠক অপর স্তস্তটাতে ভরতানন্দজীর পরিচয় পাইবেন। তার দেশবাসী 


পোলদের প্রতি গান্ধীজীর প্রশংসা সম্পর্কে তিনি দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন। 
“আপনি বলেন পোলরা প্রায় অহিংস ছিল। জ্বামি তা মনে করি না। 


২৮৪ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


পোল্যাণ্ডের বুকে কৃষ্ণ বিদ্বেষ জম! ছিল, সেজন্য প্রশংসা উচিত হইযাছে আমি 
মনে করি না)” 

“আমার বক্তব্য এরূপ ভয়ানক আক্ষরিকভাবে লওয়া আপনার উচিত 
নয়। দশজন সৈম্ভ যদি আপাদমস্তক অন্ত্রসজ্দিত সহম্্র সৈচ্ভের শক্তিকে প্রতিরোধ 
করে তবে পুর্বোক্তরা প্রায় অহিংস-ই। কারণ তার্দের মধ্যে অন্থপাত মত 
হিংস! রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু যে বালিকাটার উদাহরণ দিয়াছি তাহা আরো! 
সংগত । বালিকাটার যদি নথ থাকে তবে নখ দিয়া অথবা ফলা থাকিলে ধ্লাত 
দিয়া আক্রমণকারীকে আক্রমণ করিলেও সে প্রায় অহিংসই থাকে, কাবণ তার 
ভিতর পূর্বনির্ধারিত কোনো হিংসাভাব নাট । তার হিংসা বিডালের বিরুদ্ধে 
মুষিকের হিংসা |” 

“আচ্ছা বাপুজী, আমি আপনাকে একটী উদাহরণ দিব। একটা যুবতী 
রাশিয়ান বালিক। এক সৈল্দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাকে নথ ও দীত দিয়া একরকম 
ছি'ড়িয়! ফেলিয়াছিল। সে কী প্রায় অহিংসই ?” 


“উপযুক্ত মুহূর্তে প্রদান করিয়া শুধু সফল হইয়াছিল বলিয়াই তাহা অহিংসা 
হইবে না কেন?” আলোচনার মধ্যে আমি বলিলাম । 


গান্ধীজী অমনোযষোগের সহিত বলিলেন, “না 1” 

“তাহা হইলে আমি সত্য সত্যই হতবুদ্ধি হইয়াছি,” ভরতাননজী বলিলেন, 
“আপনি বলেন কোনোরূপ পূর্ব নির্ধারিত হিংসাভাব ও আম্মপাতিক হিংসা 
থাকিবে না। কিন্তু এই ব্যাপারে সফল হুইয়! মেয়েটা প্রমাণ করিয়া দিল এরূপ 
হিংসা তার ছিল» 

“জমি দুঃখিত” গান্ধীজী বলিলেন, “যে অমনোধোগের সংগে মহা্দেবকে 
না" বলিয়াছি। ওখানে হিংসা ছিল। তাহা সমান সমানভাবেই ছিল।” 

ভরভানন্দজী বলিলেন, “কিন্ত তাহা হইলে অভিপ্রায়ের হ্বারাই কী শেষে 
বিচার হ্দ্ব ন৷? অস্রচিকিৎসক ছুগি বাধহার করে অহিংলতাবে। ব। শান্তিরক্ষক 
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দুবৃতের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে সমাজ রক্ষার উদ্দেশ্টা। তাহা সে অহিংস- 
ভবে করে।” 

“অভিপ্রায় বিচার করিবে কে? আমর! নই । আমাদের অধিকাংশ কাজের 
মধ্য দিয়া বিচার হয়। সাধারণত আমর! কাজের দিকে তাকাই, অভিপ্রায়ের 
দিকে তাকাই না। একমাত্র ঈশ্বরই শুধু অভিপ্রায় জানিতে পারেন ।” 

“তাহা হইলে একমাত্র ঈশ্বরই শুধু জানেন কোন্টা হিংসা, কোন্টী অহিংস! ।” 

“হ্যা, ঈশ্বরই চরম বিচারক । আমরা যাহা অহিংসার কাজ বলিয়া মনে করি 
তাহ। হয়তো ঈশ্বরের বিচারে হিংসা । কিন্তু আমাদের পথ নির্দিষ্ট হইয়। আছে। 
আপনি জানিবেন, তীক্ষুতম বুদ্ধিমত্তা ও উদ্দার জাগ্রত বিবেকের সহিত সাধনাই 
সত্যভাবে অহিংসার সাধনা । অহিংস-সাধকের পক্ষে ভূল করা কঠিন। তাই 
যখন আমি এঁ কথাগুলি পোল্যাণ্ডের উদ্দেশে বলিয়াছিলাম এবং যে বালিকাটা 
নিজেকে অসহায় বলিয়া! ভাবিতেছিল যখন তাহাকে পরামর্শ দিলাম যে হিংসার 
অপরাধে অপরাধী না হুইয়াও সে তার নখ ও দাত ব্যবহার করিতে পারে, তখন, 
আমার মনের কথাটা আপনার বুবিয়া লওয়া উচিত ছিল। নিশ্চিত মৃত্যু_ 
একথা পৃণভাবে জানিয়াও বিরাট শক্তির সম্মথে নত হইতে প্রত্যাখ্যান করা 
হইয়াছিল ওখানে । পোলর! জানিত তারা চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া! যাইবে, তবু জার্মান 
উপনিবেশিকদের বাধ দিয়াছিল। সেইজন্তই আমি ইহাকে প্রায় অহিংসা 
বলিয়াছিলাম। 

ক খং ০ ক 


( হরিজন, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০, পৃষ্ঠা ২৭৪ ), 
এই বিষয়ে আরো উল্লেখ পাওয়া যাইবে নিয়লিখিত পরিশিষ্টগুলিতে ঃ 
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(ই) গোপনতা নাই, পৃষ্ঠা ২১৫ 
(») দাসত্বের প্রতিরোধে, পৃষ্টা ২১৬ 


২৮৬ এম. কে, গান্ধীর জবাব 


(ঈ) অহিংস অসহযোগ কেন? পৃষ্ঠা ২১৯ 
(ও) কুট প্রশ্ন, পৃষ্ঠা ২২৮ 

(৩) ভ্রমাত্মক যুক্তি, পৃষ্ঠা ২২৮ 

(ক) অহো, সেই সৈশ্তদল ! পৃষ্ঠা ২৩০ 
(ঘ) ভ্রম নিরাকরণে প্রস্তুত, পৃষ্ঠা ২৪০ 


পরিশি্ ৫ 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উক্তি হইতে উদ্ধ তি 
(অ) 
[ এলাহাবাদে লাংবাদিক-সঙ্মে প[গুত জওহরলাল নেহেকর বত] হইতে উদ্ধ.তান্প ] 
“ব্রিটেন, রাশিয়া বা চীনের বিপদের স্থবিধ! লইবার অভিপ্রায় আমাদের নাই, 
অক্ষশক্তির জয়লাভও আমরা কামনা করি না । জাপানীদের বাধা দেওয়া, চীনকে 
এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বাপক উদ্দেশ্থাকে সাহায্য করাই আমাদের অভিলাঘ। 
কিন্তু বিপদের ধরণটা এখন এইবূপ যে ( তাহা শুধু আমাদের কাছে নয়, আমাদের 
মধ্য দিয়া চীনের কাছেও ) যুদ্ধকে চীনের মত গণযুদ্ধে রূপাস্তরিত করিয়া আমর! 
ইহার ল্মুখীন হইতে চাই । ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রস্ততি সম্পূর্ণূপেই অপর্যাপ্ত । 
জাতীয় অভিলাধকে আমর! প্রতিরোধনূপে গড়িয়া! তুলিতে চাই। 
ঝনের প্রতিক্রিয়া 
"ঝুঁকি লইতে হইলে বর্তমান পরিস্থিতির সম্ুখীন হইতে আমরা চাই। 
স্বাধীনতা লাভের উক্েশ্তটে কোনো পরিস্থিতির হ্থঘোগ লওয়ার় পাঁরব্তে আশু 
বিপদ হইতে নিজেদের রক্ষা! করাই আমাদের ইচ্ছা। নিক্রিয় হইয়। থাকিলে ব্রিটিশ 
গভর্ণমেপ্টের বিরুদ্ধে আমাদের গণ-অভিলাব আমাদের দ্বারাই ক্রমশ ভাঙিয়া 
্বাইবে এবং ভ্ভাহাতে আবাদের প্রতিরোধেচ্ছাও ভাতিয়। পড়িবে । আমাদের 
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কাজকে কেহ যদি বলিতে চান যে আমর! অদৃষ্টকে লইয়া জুয়া খেলিতেছি, তবে 
ত'হাই আমরা করিতে চাই-_-আমর। তাহা সাহসের সহিতই করিব ।” 

পণ্ডিত নেহেরু বলেন ইহা দীর্ঘবিলম্বিত হওয়ার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত ও 
ভ্রুত হইবে। কত সংক্ষিপ্ত ও ভ্রুত হুইবে তাহা তিনি জানেন না, কারণ উহা! 
নিভর করে মনের শক্তির উপর । “সশস্ত্রবাহিনী আমাদের নয়। আমাদের 
সংগ্রাম নির্ভর করিতেছে কয়েক কোটা মান্গষের মনের প্রতিক্রিয়ার উপর ।” 

একজন আমেরিকান সাংবাদিকের প্ররশ্থ্ের উত্তরে পণ্ডিত নেহেরে বলেন, 
“আমাদের কর্মপন্থার ভ্বারা আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে পারে এবং গভর্ণমেণ্ট 
যাহা করিবে তন্বারা এর গতিবেগ নির্ধারিত হইবে ।” গান্ধীজী তার হরিক্জনে 
পদক্ষেপের ইংগিত দিয্বাছেন এবং প্রথম পদক্ষেপ নি-ভা-ক-ক'র অধিবেশনের 
পরবর্তী এক পক্ষকালের মধ্যেই ঘটিতে পারে। উহা! হয়তো প্রারস্তিক কাজ 
হইবে, যতক্ষণ না গভর্ণমেন্ট এমন কিছু করিতেছে যদ্বারা এর গতি ক্রুত হইয়া 
উঠে। 

০ রী ০ ৮ 

পণ্ডিত বলেন, বমান সিদ্ধান্ত আকম্মিক ক্রোধের বশবর্তী হইয়া গৃহীত হয় 
নাই, বস্তুত তারা বর্তমান বিশ্বরাজনীতি ও ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের যুন্ধ পরিচালনের 
নীতির গভীর বিশ্লেষণ করিবার পর সিদ্ধান্তে আলিয়াছেন। তিনি জোর দিয়া 
বলেন কংগ্রেস স্বাধীনতার কথ! বলিলে উহা দর কশাকশি বলিয়া মনে কয়া 
হুইয়াছিল। তাই ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশশক্কির প্রস্থানের দাবী ব্রিটিশদের 
বিরক্ত করিয়াছে । তিনি বুঝায়! দেন যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই দাবী 
মহজাত। তীদের বলা হইয়াছিল যে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবটী ভয় দেখাইয়া কার্ধ- 
সিদ্ধির অনুরূপ এবং যুদ্ধের পরে পরিস্থিতি সহজ না হওয়া পর্ঘস্ত ভারতবর্ষের 
প্রতীক্ষা কর! উচিত। 

পণ্ডিত নেহেরু বলিতে খাকেন, তীর এই য় বৎসর প্রতীক্ষা! করিয়াছিলেন 
এবং ১৯৪০ সালে হংখ্রেস পত্যাগ্রহ আল্দোলন গুরু করিতে উদ্ভোগী হয়, কিন্ত 


২৮৮ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


ফ্রান্সের পতন ঘটিলে তারা আন্দোলন শুক করা হইতে বিরত হন, কারণ 
ইংল্যাণ্তকে তার মহাবিপদের দিনে তাঁর! বিপল্প করিতে চান না। তীরা যথাসম্ভব 
বিপদের সন্ুখীন হতে ইচ্ছা করেন। জাপানী আক্রমণ নিবারিত করা ও চীনকে 
সাহায্য করা তদের অভিলাধ। তিনি বলেন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সংগে 
তার দায়িত্ব নিক্ষেপ করিয়৷ থাকিতে পারেন না, কারণ ব্রিটিশ নীতির মূল এত 
নীচে যে তারা কিছি করিতে পারেন নাই। ফলপ্রদভাবে কাজ চালাইবার 
কোনো অবকাশই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষকে নিষ্ক্রিয় দর্শক হইতে দিতে কংগ্রেস 
চায় নাই। 

পরিশেষে পণ্ডিত নেহেক্ক বলেন, ভাবতের গভপড়তা লোকই নির্দেশের 
আশায় কংগ্রেসের দিকে চাহিয়া আছে, কংগ্রেস ব্যর্থকাষ হইলে ফলে এমন এক 
নৈতিক নৈরাশ্টের স্থ্টি হইবে যে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা লুগ্ত হইয়া যাইবে। 
তাই তাদের কাছে শুধু এই উপায়াস্তরটা রহিয়াছে যে এন্সপ নৈরাশ্তয এড়াইবার 
এবং সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকাকে স্বাধীনতার যুদ্ধের ধারণায় পরিবতিত 
করিবার ঝুকি লওয়!। __ইউনাইটেড প্রেস 

(বোস্ধে ক্রনিকল, ১লা আগষ্ট, ১৯৪২ ) 
(আ) 

[ তিলক দিবস উৎসব উপলক্ষে এলাহাবাদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেযুর বন্ধৃতা হইতে 
উদ্ধাতি] 

এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে আমাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত, ওয়াকিং কমিটির 
একজন সদ্দক্কের সমস্ত গুরুত্ব ও মর্ধাঙ্গার সহিত একথ! বলিতে পারি । আমার 
মন এখন শান্ত রহিয়াছে । আমাদের লঙ্দুখের পথ পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি । 
নিভীকতা ও বীরত্বের সহিত আমর এ পথে চলিব। 

জু গু রঃ রঃ 
অক্ষশত্কির সহিত আদান-প্রদান নয 
পণ্ডিত নেছেরু বলিলেন যে জাপানকে সাহাধ্য করিবার ব! চীনকে ক্ষতিগ্রন্ত 


পরিশিষ্ট ৫ ২৮৯ 


করিবার কোলো। অভিপ্রায় নাই ইহা তিনি স্পষ্ট করিয়া জানাইয়। দিতে চান । তিনি 
বলিলেন : “আমরা সাফল্যলাভ করিলে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উদ্দেশ্তু সিদ্ধির 
পক্ষে এক প্রচণ্ড নৈতিক শক্তি সৃষ্টি হইবে এবং জাপান ও জার্ধানীর বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধও বহুগুণে বর্ধিত হইবে। পক্ষান্তরে আমরা বিফল হুইলে ব্রিটেনকে 
এবাই যথাসম্ভব জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে ।” 
০ নাং ঙং ক 
“নিড়'ল ধ্বনি” 
গান্ধীজীর "ভারত ছাড” ধ্বনি আমাদেব চিন্তা ও মনোভাবের নিভৃল 
গ্রতীক। এই মূহুর্তে, বিপদের সময়ে আমাদের পক্ষে নিস্কিমতা আত্মহত্যাজনক 
| হবে । উহ আমাদের ধ্বংদ ও পৌরুষহীন করিবে। শুধুমাত্র স্বাধীনতা 
প্রয়তার জন্যই আমাদের পদক্ষেপ নয়। উহা! আমবা করিতে চাই নিজেদের 
বঙ্গ। করিবার জন্ত, আমাদের প্রতিরোধেচ্ছাকে দুঢ করিয়া! তুলিবার জন, যুদ্ধে 
যোগদান করিয়া চীন ও রাশিয়াকে সহায়ত! করিবার জন্য ॥ আমাদের কাছে উহা 
আশু ও অতি গ্রয়োজন। 


জন-যুদ্ধ 

“জাপানের বিক্লদ্ধে কীন্ধপে আপনারা যুদ্ধ করিবেন ?” এই গ্রঙ্থের উত্তরে 
পণ্ডিত নেহেকু বলেন, “এই যুদ্ধকে জন-যুদ্ধে রূপান্তরিত করিয়া, গণবাছিনী গড়িয়া 
তুলিয়া, উৎপাদন ও শিল্প-বাবস্থা বর্ধিত করিয়া, এসব উদ্দেস্টকে আমাদের জলন্ত 
কামনাক্পে গ্রহণ করিয়া, রাশিয়া ও চীনের মত বুদ্ধ করিয়া__ অহিংস! ও অন্ত্রের 
সাহচর্ধে সব্বিধ লম্ভব উপায়ে আমরা যুদ্ধ করিব। আক্রমণের বিরুদ্ধে সাফল্য 
। অজ্জ'ন করিতে গিয়া কোনো মুল্যই এত বৃহৎ হইবে না" 

রং ০ ০ চি 
“সংগ্রাম-্অনন্ত সংগ্রাম! জিঃ আজেরী € স্তর ল্ট্যাক্ষোর্ড দ্রিপসের নিকট 


১৪ 


২৪৯৩ এম. কে, গাক্ধীর জবাব 


ওই আহার প্রত্যুত্তর ।” মিঃ আমেরী ও শুর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের সাম্প্রতিব 
বিধৃতির সমালোচনা করিতে গিয়া পণ্ডিত নেহেরু তেজোদ্দীপ্ত ভাবে বলিলেন । 
তিনি আরে! বলিলেন, “ভারতের জাতীয় আত্মসম্মান দর-কশাকশির ব্যাপার 

হইতে পারে না। ছুঃখ ও ক্রোধে আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছি এই দেখিয়া 
যে ব্রিটেন বিপদগ্রস্ত ছিল বলিয়া বৎসরের পর পর আমি মীমাংসাই কামন! 
করিয়াছিলাম। ব্রিটেন দুর্ভোগ ও ছুঃখ পাইয়াছে। আমি চাহিয়াছিলাম আমাব 
দেশ স্বাধীন দেশের মত উহাদের সংগে পদক্ষেপ করিয়া অগ্রসর ছউক। 
কিন্ধ এই ধরণের বিবুতি যারা করে তারা কী ?” 

( বোন্ধে ক্রনিকল, ৩বা] আগষ্ট, ১৯৪২ ) 

(ই) 


ধৃত দলিল-পত্রাদি সম্পর্কে বিবৃতি 

পঙ্ত জওহয়লাল মেহেক নিগ্নোক্ত হিবৃতি প্রচার কছিয়াছেন £ 

নি-ভা-ক-ক*র কাধালয় হুইতে পুলিশের হামলার সময় প্রাপ্ত কতকগুলি 
ঘলিলপত্র গ্রকাশ করিয়! গভর্ণমেন্ট যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছে তাহা এইমাত্র এই 
প্রথম দেখিলাম । এই সমস্ত অবিশ্বান্ত ও অসম্মানকর কৌশল গ্রহণ করিয়া 
গতর্ণমে্ট কতদূর সংকীর্ণ মার্গে নামিয়। গিয়াছে দেখা বিস্ময়জনক। সাধারপত 
এই সব কৌশলের জবাবের প্রয়োজন হুর নী। কিন্তু স্ান্তধারণার উদ্ভব হইতে 
পায়ে বলিয়। আমি কতফগুলি বিষয় পরিষ্কার করিয়া দিতে চাই । 

গয়াঞ্িং কমিটির অধিবেশনের বিস্তৃত্ত বিবরণ রাখা আমাদের রীতি নয়। 
শুধু চরম সিদ্ধান্তগুলি নখিবন্ধ করা হয়। এই ক্ষেত্রে সহ-সম্পাদক স্পষ্টত্ভ তাব 
নিজের নথিয় জন্ত বেসরকারীভাবে সংক্গি্ঠ টোক লইয়াছিলেন। এই টৌকগুলি 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, ছাডান্াড়া ও কয়েকদিনের দীর্ঘ আলোচনার বিবয়প--যে সময় 
আমি বিডি ব্যাপারে ছুই ক্বী-তিন ছণ্টা ধরিয়া বন্তৃত। দিয়! থাকিব। পূর্ণ প্রসংগ 
হইতে মাত করেছটি বাঁকা ছি বন্ধিযা জেখ। হইয়াছিল । মেওুলিতে প্রায়শই 


পরিশিষ্ট ৫ - ২৯১ 


ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইতে পারে । আমাদের কেহই সেগুলি দেখিবার বা 
সংশোধন করিবার সুযোগ পায় নাই । নথি-লিপিটা তাই অত্যন্ত অসন্ভোধজনক, 
অসম্পূর্ণ ও এইজন্য গ্রায় বেঠিক। 

আমান্দের আলোচনার মধ্যে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন না। প্রশ্চীর 
প্রতিটি বিষয় পুর্ণভাবে বিবেচনা করিতে এবং খসডা প্রস্তাবগুলির শব ও বাক্যাংশ- 
গুলির অর্থ যাচাই করিতে হইয়াছিল আমাদের নিজেদেরই । গান্ধীজী সেখানে 
উপস্থিত থাকিলে এই আলোচনার অনেকখানি বাদ দেওয়া যাইতে পারিত, কারণ 
তিনি আমাদের কাছে তার মনোভাব আরো পূর্ণভাবে বুঝাইয় দিতে পারিতেন । 

গুরুত্বপূর্ণ বাদ 

এইভাবে, ভারত হইতে ব্রিটিশ প্রস্থানের প্রশ্নটী আলোচিত হইবার সময় 
আমি বপিয়াছিলাম, সশস্ত্র বাহিনী অকম্মাৎ চলিয়া! গেলে জাপানীর। ভালোভাবে 
অগ্রসর হইয়া বিনা বাধায় দেশ আক্রমণ করিবে । গান্ধীজী যখন ব্যাখ্যা করিলেন 
যে ব্রিটিশ ও অস্তান্ত সশস্ত্র বাহিনী আক্রমণ নিবারণ উদ্দেস্টে অবস্থান করিতে 
পারে, তখন এই স্কৃম্পষ্ট অন্থবিধাটী অন্তছিত হইয়! গেল। 

গান্ধীজী অক্ষশক্তির বিজয়ের প্রত্যাশ! করিয়াছিলেন-_এই্ট মর্মে বিবৃতি 
সম্পর্কে একটী গুরুত্বপূর্ণ কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে । বারংবার তিনি হাহা 
বলিয়াছিলেন এবং আমি যার উল্লেখ করিয়াছি তাহা তার এই বিশ্বাস যে ব্রিটেন 
ভারতবর্ষ ও আন্তান্তট উপনিবেশিক অধিকার সংক্রান্ত তায় সমগ্র নীতি পরিবর্তন 
না করিলে নিজেই বিপদের স্থষটি করিবে । তিনি আরে! বলিয়াছিলেন এই 
নীতির উপযুক্ত পরিবর্তন সাধিত হইলে এবং যুদ্ধ বদি সত্য সত্যই সমত্ত জনগণের 
স্বাধীনতার যুদ্ধ হইয়া গড়ায় তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিবন্দের বিজয়লাত 
ুনিশ্চিততক্রপে হইবে। 

সলাত্বার নীতি 
আপানেয় সহিত আলাপ-আলোচনার উল্লেখটাও ভ্রান্ত ও প্রসংগ হইনে সম্পূর্ণ 
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রূপে বিচ্ছিন্ন । সংঘর্ষে উপনীত হষ্বার পূর্বে গান্ধীজী সকল সময়েই প্রাতিপক্ষকে 
সংবাদ প্রেরণ করেন। এইভাবে তিনি জাপানকে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ হইতে দূরে 
থাকিতে নয়, চীন হইতেও প্রস্থান করিতে বলিতেন। তিনি যে কোনে 
ব্যাপাগেই ভারতবর্ষের প্রতিটি আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করিতে দৃঢসংকল্প 
ছিলেন এবং আমাদের জনসাধারণকে মৃত্যু পর্বস্ত তাহা প্রদান করিতে পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। 
একথা বল! অবাস্তব ষে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ জাপানকে তার গমনাধিকার 
ইত্যাদি দেওয়! সম্পর্কে বন্দোবন্তের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। আমি যাহা 
বলিয়াছিলাম তাহ! এই যে জাপান ইহা চাহিতে পারে, কিন্তু আমর] কখনো! 
সম্মত হইতে পারি না। আমাদের নীতি বরাবর আক্রমণের প্রতি চরম 
প্রতিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। এ. পি 
( বোছে ক্রনিকল, ৫ই আগস্ট, ১৯৪২) 


(ঈ) 

[ “ই আগষ্ট ১৯৪২ নি-তা-ক-ক'র অধিবেশনে পগ্ডিত জওহরলাল নেহেযুর বডৃত। হইতে 
উদ্ধাতি।] 

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট প্রস্তাবটী গ্রহণ করিলে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সর্ববিধ 
পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিত। চীনের পরিশ্থিতিরও উন্নতি হইত। তার বিশ্বাস 
ভারতেও যে কোনো পরিবর্তনই ভালোর দিকে যাইত বলিয়া, নি-ভা-ক-ক 
জানিয়াছিল ব্রিটিশ ও সশস্ত্র বাহিনীগুলির ভারতে অবস্থান হজায় রাখিতে ও 
তাদের সহ করিতে মহাত্মা গান্ধী সম্মত হইয়াছেন। ভারত-সীমান্তে জাপানীদের 
কার্ধকলাপে স্থবিধা না দিবার জগ্যই তিনি ইহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। গ্লীরা 
পরিবর্তন আনয়ন করিতে ইচ্ছুক তারা এবিবয়ে একমত হইবেন। | 

৪ কঃ ঞ ঝা 


কংখোল তয় থেখাইয়! কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করিছেছে আমেরিকার আই, অর্জে 
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সমালোচনার উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত নেহেরু বলিলেন ইহা! একটা অন্ভুত ও বিস্ময়কর 
অভিযোগ | ইহা অদ্ভূতই ঘে যাবা নিজেদের স্বাধীনতার কথ! আওড়ায় সেই 
লোকগুলি স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রামরতদের বিরুদ্ধে এট অভিযোগ করে। যে 
জনসাধারণ বিগত ২০০ বৎসর ধরিয়! দুঃখভোগ করিতেছে তাদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ রচিত হওয়া অদ্ভুতই। উহা! বদি ভয় দেখাইয়া কার্ধসিদ্ধি হয়, তাহা 
হইলে “আমাদের ইংরাজী ভাবা বুঝাই তুল হইয়াছে ।” 
উপসংহারে তিনি বলেন আর বেশী ঝুকি তিনি লইতে পারেন ন! এবং তাদের 
অগ্রসর হওয়া উচিত, যদিও এয্লপ পদক্ষেপের ফলে বিপদ ও ঝুকি আলিতে 
পারে। 
গভর্থমেন্টের পরাজয়ের মনোবৃতি । তিনি ইহা সু করিতে পারেন না। 
পরাজয়মনোবৃত্ভিকদের লরাইয়! নির্ভীক যোদ্ধাদের স্থান করিয়া দেওয়াই তীর 
উদ্দেস্ত। 
( বোগ্ছে ক্রুনিকল, ৮ই আগষ্ট, ১৯৪২) 


পরিশি ৬ 

[ "ই আগষ্ট ১৯৪২ নি-স্ত/ক-ক'র অধিবেশনে মওলান! জাবুল ফালাম আজাদের বছু্তা 
হইতে উদ্ধ'তি। ] 

ঘে অস্বাভাবিক বিপদ ভারতবর্ষের নিকট অগ্রসয় হইতেছে, শাসন-রজ্ছ হাতে 
না পাওয়া পর্বস্ত ভারতবর্ষ তার লন্ুখীন হইতে পারে না। ভারতের দ্বারে বিপদ 
আঘাত করিতেছে, আমাদেয় প্রাংগণে শঙ্কর উপস্থিত হয়! মাই তাকে বাধা 
দিতে সমস্ত প্রকার আয়োজন কর! প্রয়োজন | নিজেদের আরত্ত লমন্ত শক্তি 
ব্যবহায় বনিয। তাহা! করা যাইতে পারে। এলাছাবাদে স্থির কর। ছুইয়াছিল 
জাপান খেলে অবতরণ করিলে তার তীদের নবটুডু জঙ্গিংস শত্ি ছা! আক্রমণ 
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প্রতিরোধ করিবেন; কিন্তু গত তিন মাল ধরিয়া পৃথিবী শাস্ত হইয়া থাকে নাই। 
ইছার গতিবেগ আরো! ক্রুত হুই্লাছে। রণদামামার ধ্বনি আরো নিকটতর 
হইতেছে, সমস্ত পৃথিবী রক্ত-প্লীবিত। জাতিবৃন্দ তাদের মূল্যবান স্বাধীনতার 
অধিকার রক্ষার জন্ত রক্ত ঢালিয়া সংগ্রাম করিতেছে । 
রা চে চি বং 

ষে স্বাধীনতা ভারতবাসীকে আক্রামকদের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম করিবে 
তাহা প্রধান করিবার জন্ত কংগ্রেস ব্রিটেনকে উপধূপেরি প্রস্তাব করিয়াছিল। 
কংগ্রেস ক্ষমতার চাবি-কাঠি পাওয়ার জন্য বলে নাই, যাহাতে পিছনে বসিয়। ফুতিতে 
থাকা যায়। আজকার পুথিবীতে উহাই পন্থা নয়। সমগ্র পৃথিবী শৃঙ্ধলের মধ্যে 
থাকিয়! ছটফট করিতেছে, স্বাধীনতার লক্ষ্যে ধাবমান যাইতেছে । এই অবস্থায় 
যদি ভারতের অবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়, বদি ভারা বোধ করে ঘে 
শুধু প্রচণ্ড পরিবর্তন সাধনের মধ্যেই তাদের মুক্তি নিহিত, তাহা হইলে তারা 
এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করিবে যাহাতে এ পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই সংগে এ 
কর্পন্থার ফলে সমগ্র পৃথিবীর সম্ভাব্য পরিণতির কথাও তাদের ভাবিতে হইবে । 
তাঘের কর্ম ও নিক্কিয়তার পরিণতি লঠিক ভাবে তাদেরই বহন করিয়া চলিতে 
হইবে | 


ভারতীয়রা কখন মুদ্ধ করিবে 


এই জন্তই তিন সপ্তাহ পূর্বে ওয়াকিং কমিটি তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য, কর্মপন্থার 
পরিণতি এবং তাদের লক্ষ্য সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ “উপায় সম্পর্কে পূর্ণভাবে বিবেচনার পর 
এক প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন। তীদের অভিমত এই যে ফোনো পরিবর্তন 
অবিলগ্ষে পাধিত না হইলে ব্রন্ধ, মালয় ও সিংগাপুরের ভূর্তাগ্য এই দেশফেও গ্রাস 
করিবে । ভারতের নিরাপত্তা, হ্বাথীনতা ও লম্মানের অন্ত তাঁরা ঘু্ধ করিতে 
ইচ্ছা করিলে যে বাধাবিয়্ তাদের বাধা দিতেছে তাদের পক্ষে ভাঙা দুরে 
নি্ষেপ করিয়া! জড়ত! পরিত্যাগ করি এক ল ম্পূর্ণ নৃত্ধন উত্তম ফাজে লাগা 
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প্রয়োজন । ঘে বস্ত তাদের নিকট পবিস্র বলিয়৷ বিবেচিত তার জন্তু তারা সংগ্রাম 
করিতেছে এই উপলব্ধি আসা মাত্রই সিদ্ধান্ত হইল যে এই দ্বেশের অধিবাসীরাও যুদ্ধ 
করিতে পারে, উদ্ভম ও রক্ত ঢালিয়া! আত্মবিসর্জনও করিতে পারে । এই পরিবর্তন 
আনয়নের উদ্গেস্তে তারা বহু আবেদন ও অনুনয় করিয়াছেন, কিন্তু বার্থ হইয়াছেন 
বলিয়া এক দৃঢ় কর্মপন্থা অবলম্বন কর্তব্য হুইয়৷ পড়িয়াছে। এই পন্থা বন্ধুর, কিন্ত 
ক্রেশ ও ত্যাগবরণ করিতে প্রস্তুত না থাকিলে কিছুই করা যাইবে না। চুঃখ ও 
দ্বম্বের দ্বারাই তার! ফল লাভ করিতে পারে। ১৪ই জুলাই-এর প্রস্তাবের অর্থ 
ইহাই। এই তিন সপ্তাহের মধ্যেই সার! দেশে এই বাণী প্রচার লাভ করিয়াছে । 
যে নীতি তীরা সর্বদাই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন তাহাই উহাতে দৃঢ় হইয়া 
উঠিয়াছে। ভিন বৎসর পূর্বে কংগ্রেস তার নীতি ম্পষ্টরূপে প্রচার করিয়াছিল, 
গণতন্ত্রের স্বপক্ষে ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্বীয় ভাগ্য জড়িত করিয়াছিল। তার পর 
হইতে তার! যাহা করিম্নাছেন তার কোনোটাই এই মূল নীতির সহিত অসমঞ্জস 
নয়। তীর সর্ধদাই বলিয়াছেন স্বাধীন হইলে স্বাধীনতা! ও গণতন্ত্রের উদ্দেস্টকে 
তারা সর্বান্ত:করণে সহায়তা! করিবেন । শুধু মাত্র দ্বাধীনতার জন্ত তার! প্রতীক্ষা 
করিতে পারিতেন। কিন্তু বর্তমান প্রশ্নটী কেবল স্বাধীনতার নয়, তদের একাত্ত 
অস্তিত্বের প্রশ্ন । বাচিয়া থাকিতে পারিলে তীর শ্বাধীনত! পাইতে পারেন । কিন্ত 
এখনকার অবস্থা এমন যে স্বাধীনতা ব্যতীত তারা বাচিয় থাকিতে পারেন না। 


হইবার পরীক্ষিত 
কংগ্রেল প্রেসিডেন্ট বলিতে থাকেন, যে দাৰী ব্রিটেন ও লম্মিলিত জাতিম্বন্দের 
নিকট উত্থাপিত হইয়াছে তাহা কেবলমাঅ এই একটা পরীক্ষা সবার বিচারিত 
হইতে পারে) এ পরীক্ষা হইল তারতবর্ধের রক্ষা অন্ত, তার অভিত্বের জন, 
স্বাধীনত। প্রয়োজন কী না। তারতবর্ধ একটা প্রধান বৃদ্ধক্ষেত হইয়া! ঈড়াইয়াছে। 
তারতবধ স্বাধীন হইলে সমগ্র ঠেঁশে এক নৃতন আলে! পরদীপ্ত হইত, প্রানিটা স্থান 
হইতেই বিয়ের কোলাহল ধ্বনিত হইত। পন্চাতে পূর্ণ গণসধারবিগুই শাসস- 
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ব্যবস্থা! না থাকিলে কোনো সৈন্ দলই নিুর যুদ্ধ চালাতে পারে না। কেহ যদি 
তাদের দেখাইয়! দেয় তাদের কাজ শ্বাধীনতার শক্তিগুলির পরাজয়ের সহায়ক 
ইইবে, তাহা হইলে তারা পন্থা পরিবর্তন করিতে পারেন। কিন্তু গৃহমুদ্ধ ও 
বিশৃঙ্খলার ভবিষ্যৎ চিত্র অংকন করিয়া যুক্তিটা বদি শুধুমাত্র ভয়প্রদর্শন হয় তবে 
তিনি বলিবেন £ “গৃহযুদ্ধ চালানো! আমাদের অধিকার , বিশঙ্খলার সম্মুখীন হওয়া 


আমাদেরই দায়িত্ব ।* 
কংগ্রেস প্রেসিজেন্ট মন্তব্য করেন, তাদের দাবীর যথার্ঘ্যতা একবার এইভাবে 


পরীক্ষা করিবার পর তার! আসল জিনিষটাই গ্রহণ করিয়াছেন এবং এর সহিত 
আরে! একটী পরীক্ষার কথা যুক্ত করিয়াছেন । সেই পরীক্ষাটী এই £ “অপরদের 
পরাজয়, অপরদের হুর্ভাগ্যে আমর] সহায়ত! করিতেছি কী 1? 

তাদের দাবীর ফলে যদি স্বাধীনতার শক্তিগুলির শক্তি বৃদ্ধি না হয়, স্বাধীনতার 
উদ্দেস্টে শৌর্ধের সহিত যুহ্ধরত এ সব শক্তিগুলির উদ্দেশ্ত বধিত না হয়, তবে তারা 
কথনে! উহা! উত্থাপিত করিবেন না । পূর্ণ নয় দিন ধরিয়া! এই প্রশ্ন তারা৷ বিবেচন! 
করিয়াছিলেন। কংগ্রেস প্রেসিছেন্ট বলিলেন, “আমাদের দাবী দুইবার পরীক্ষার 
পর অকুত্বিম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ।” 

কংগ্রেস-সমালোচকদের জবাব দ্দিতে যাইয়া তিনি বলেন যে, যে পরীক্ষাগ্ুলি 
তিনি বৈধ বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহ! প্রত্যেক স্থবিষেচক ব্যক্তিরই 
গ্রহণযোগ্য | সমালোচকদের কর্তব্য কোনে! মন্দ আখ্যা দিবার পরিবর্তে তাদের 
নীতি নিভূলিভাবে উপলদ্ধি কর]। 

এই সম্পর্কে তিনি শ্বর স্ট্যাফোর্ড ক্ষরিপসের বিবৃতির উল্লেখ করেন। শর 
স্ট্যাফোর্ডের মতে, কংগ্রেন্র দাবী গৃহীত হইলে বড়লাট হইতে সিপাহী পধস্ত 
সমগ্র গভর্শঙেপ্টকে পদজ্ঞাগ করিতে হইবে । এটা উৎকট রকষের ভ্রান্ত বর্ণনা। 
দের প্রা স্পষ্ট ভাষার বলিযাছে যে, যে মুহূর্তে জ্িটেন অব। সশ্মিলিত 
জাতিবৃদ্দ ভারতের ্যা্ীনত ঘোষণা! করিবে, তারতবর্ধ লেই সুহূ্তেই শাসন-তার 
বহন "ও বিজয়ের পথে মুদ্ধ পিচালনার় উদ্দেন্ডে তিটেনের .লছিত চুষি করিষে। 
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সরকারী কর্মচারীদের ত্লীতল্লা গুটাইয়৷ দেশে ফেরা ও ইংল্যাণ্ডে পৌছিবার 
পর আলাপ আলোচনার উদ্দেস্ট্ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করার কথা তারা বলেন 
নাই। গান্ধীজী বারংবার স্পষ্ট বলিয়াছেন “ভারত ছাড়” প্রস্তাবের অর্থ শুধুমানর 
ব্রিটিশ শক্তির অপসারণ, ব্রিটিশ কর্মচারী, শাসনপরিচালক ও সৈল্ঞবাহিনীর 
কর্মচারীদের শারীরিক প্রস্থান নয়। বর্তমানের মায় আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
থাকার পরিবর্তে আমাদের সহিত চুক্তিবন্ধভাবে ব্রিটেন ও মিন্তশক্তির সৈম্তদল 
সকলেই এখানে অবস্থান করিতে পারিবে । এই স্পষ্ট বিষয়টা উপেক্ষা করা 
আত্মহ্ত্যাজনক অন্ধতার সামিল। 


উভয় বিষয় সম্পর্কে যুগপণ্ড সিদ্ধান্ত 


মওলান! বলেন, “নিছক প্রতিশ্রুতি দেওয়ার একটা সময় ছিল। কিন্ধ ১৪ই 
জুলাই-এর প্রস্তাব একটী বিষয় স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে, যথা, ভারত ও বিশ্বের 
পরিস্থিতি এমন অবস্থায় জালিয়া উপনীত হইয়াছে যে সমস্ত কিছুই অবিলম্বে 
সম্পন্ন কর! চরম প্রয়োজন | ব্রিটেন ও মিত্রশক্কির নিকট হইতে আমরা যাহ! 
চাছিতেছি তাহা এখানে এখনই দেওয়া উচিত। তবিস্তৎ সম্পর্কে আমরা 
নিছক প্রতিস্রতিয় উপয় নির্ভর করিয়! থাকিতে পারি ন1। প্রতিশ্রুতি ভংগ 
হওয়ার তিক্ত জভিজ্ঞত। আমরা লাভ করিয়াছি! তারাও আমাদের অক্ষশক্কির 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার গ্রতিশ্রতিকে সন্দেহের চোখে দেখে । ভারতের স্বাধীনতা ও 
ুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভার অংশ গ্রহণ-_এঁ উভয় বিষয় সম্পর্কে আমাদের একত্র বসিয়া 
যুগপৎ সিদ্ধান্ত করিতে দেওয়া হউক। ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারত ও 
সন্মিলিত জাতিবৃদ্দের মধ্যে চুক্তি শ্যাক্ষরের ও যুগপৎ ছোষণ! করা হউক। আপনার! 
ইহাতে বিশ্বাস না করিলে জামরাও আপনাদের বিশ্বাস ফরিন্ডে পারি না।” 

উপল্ছারে মওলানা! আজাদ বলেন যে এই চয়ম মৃহূতে--ঘখন প্রতিট 
মিনিটই গুরুত্থপূর্ণ, সম্মিলিও জাতিবৃঙ্দের নিফট আমগ্লা-ভারতবধ ও হিত্রশক্কির 
উদ্দেন্ত একই, তাদের স্থার্থও এক, ভারতের দাবী পূরণে হিরশক্তিয় শুন্ত বর্ধিত 
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হইবে ইহা! দেখাইবার উদ্দেস্টে এক শেষ মূহুর্তের আবেদন করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছি। কিন্তু মিত্রশক্তি সমত্ত আবেদনের সম্পর্কে কঠিন-হৃদয় ও বধির হইলে 
স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে যাহা! কর] সম্ভব তাহা করাই তাদের পক্ষে সুস্পষ্ট 
কর্তব্য হইবে । (বোনে ক্রনিকল, ৮ই আগষ্ট, ১৯৪২) 


পরিশিষ্ট ? 


[ সর্দার বরতভাই পাটেলের ওনসভায় প্রদত্ত বঞ্ত তা হইতে উদ্ধ'তি ] 


(অ) 

| ২রা আগষ্ট ১৯৪২ তারিখে বোস্বাইএর চৌপসিতে প্রত বত ত। হইতে ] 

যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্তী হইতেছে, পরাজিত মালয়, সিংগাপুর ও ব্রদ্মের 
পতনের ফলে ভারতবর্যকে অনুরূপ ভাগ্য পরিহার করিবায় উদ্দেস্টে সম্ভাব্য সকল 
কর্মপন্থ। বিবেচনা করিতে হইবে । 

গান্ধীজী ও কংগ্রেসের ধারণা ব্রিটিশর1 দেশ ত্যাগ করিয্না গেলে একপ 
পরিস্থিতি এড়ানো যাইতে পারে । শক্রকে দূরে রাখিতে হইলে জন সাধারণের 
লহানুকূৃতি ও সহযোগিতা প্রয়োজন ৷ ব্রিটিশরা দেশ ছাড়িয়া দিলে জনসাধারণ 
ভড়িৎস্পৃষ্টের মত রুশ ও চীন সৈনিষষদেরণ্ভায় একই পন্থায় ঘুদ্ধ করিতে প্রন্তত 
হইবে। 

গান্ধীজীর ইহাও ধারণা যে সাত্রাজারানী শক্তি যতদিন অবস্থান করিবে 
ততঙিন উছা! অন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে এই দেশ সন্ব্ধে জআকাজ্। করিতে লুন্ধ 
করিবে এবং এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী কামনার ঘূর্ণিতে যুদ্ধ প্রসারিত হইয়া চলিতে 
থাকিবে । ইহা! রোধের একমানর উপায় সাম্রাজ্যবাদী শাসনেয় জবসান কর]। 

কংগ্রেল অরাজকতা ক! ব্রিটিশ লক্কির পরাজয় কামন৷ কত নাই । কি 
নিছেদের তায়! অসহায় বেখিতেছে। জারেো! ক্ষতি হইবার পূর্বে হযনিক! 
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ফেলিতেই হইবে । দেশের স্বাধীনতা হস্তগত হইলে কংগ্রেন তার লক্ষ্য সিদ্ধ 
করিত। লক্ষ্য সিদ্ধি হইলে সংগঠন ভাড়িয়া দেওয়। হুইবে বলিয়া অংগীকার 
করিতেও কংগ্রেস প্রস্তুত । 

(বোষ্ধে ক্রনিকল, ৩য়! আগষ্ট, ১৯৪২ ) 


(আ) 
[ স্ছরাটে প্রদত্ত বনধুতা হইতে 7 

এখানে (স্থুরাটে ) এক জনসভায় বক্তৃতা করিবার সময় সর্দার প্যাটেল 
ঘোষণ! করেন, ব্রিটেন ভারতীয়দের হাতে__তাহা মুসলিম লীগ বা ষে কোনো 
দল হুউক- ক্ষমতা হগ্যাস্তরিত করুক, তাহা হইলে কংগ্রেস নিজেদের তাঙিয়া 
দিতে প্রস্তুত আছে। সর্দীরজী আরে! বলেন যে কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতাকে 
তার প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে কান্ড শুরু করিয়াছিল এবং একবার তাহা 

অজিত হুইলে সংগঠনটা স্বেচ্ছায় কার্যবিরত হইবে । এ, পি 
( বোস্ছে জরুনিকল, ওরা আগষ্ট, ১৯৪২ ) 


(ই) 


[ নি-্া-ক-ক'র «ই আগষ্ট, ১৯৪২-এর অধিবেশনে সর্দায় বলভভ।ই প্যাটেলের বৃন্তা, 
হইতে উদ্ধতি।] 


গোপন পরিকল্পন! নয় 


কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটর বিরুদ্ধে আনীত গোপন পরিকল্পনায় অভিযোগের 
উদ্লেখ করিয়া বক্তা বলেন কংগ্রেসের পরিকল্পনায় হ্হিয়্ে কোনোরূপ গোপনীয়তা . 
নাই। ভারতের ক্বাধীনতা অর্জনের পন্থা সম্বন্ধে ওয়ার্চিং কছিটির সরস্তদের ভিন্তর 
কোনো মতানৈক্য নাই । 

জাপান ভারতের জন্ত প্রীতি ঘোষণা ক্ধিক্ছে ও তাক্ষে স্বাধীনতার 
প্রতিজ্তি দিয়াছে । বিস্ত অক্গশক্কিয শ্রচারকারধ ভারতবর্ষে নির্বোধ কম্িতে 


৩০০ এম. কে, গান্ধীর জবব 


পারিবে না। ভারতের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রহে জাপান সত্য সত্যই ইচ্ছুক হইলে 
চীনের বিরুদ্ধে সে এখনোও যুন্ধ চালাইতেছে কেন? ভারতের স্বাধীনতার কথা 
বলিবার পূর্বে জাপানের কর্তব্য চীনকে মুক্তি দেওয়া 


মহাত্মার পথ অনুসরণ কর 


আগামী সংগ্রামের উল্লেখ করিয়া সর্দার বল্পভভাই বলেন, উহা! কঠোরভাবে 
অহিংস হইবে । কর্ন্চির বিশদ বিবরণী জানিবার জন্য বহু ব্যক্তি উৎকষ্টিত। 
সময় উপস্থিত হইলে গান্ধীজী জাতির সম্মুথে বিশদ বিবরণী উপস্থাপিত করিবেন । 
জাতিকে তার অন্গগমন করিতে আহ্যান করা হইবে। নেতৃবৃন্দ ধূত হইলে 
প্রত্যেক ভারতীয়ের ক্ব্য হইবে নিজেই নিজের পরিচালক হওয়।। একথ৷ 
স্মরণ রাখ। প্রয়োজন কোনো জাতিই ত্যাগম্বীকার ভিন্ন স্বাধীনতা অর্জন করিতে 

পারে নাই। 
(বোছ্ধে ক্রনিকল, ৮ই আগষ্ট, ১৯৪২) 


পরিশি& ৮ 


[ বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিয় বৈঠকে ৩১শে জুলাই ১৯৪২ তারিখে প্রদত্ত ডাঃ 
রাজের প্রসাদের বনৃতত। হইতে উদ্ধতি ] 

বর্তমান ওয়ার্ধ। প্রস্তাবের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভাঃ রাজেজ প্রসাদ 
জোরের সহিত বলেন, এবার শুধুমাত্র কারাগারে যাইতে হুইযে না। এবারে 
জরে! গ্রচণ্ড কিছু হইবে, নিক্ক্ট দমননীতি--গুপিবর্ষণ, বোমাবর্ষণ) সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত, অব কিছুই সম্ভব হইতে পারে । এই সমত্তর সম্মুখীন হইতে হইবে 
এই পূর্ণ চেতন! লইয়। কংগ্রেলীদের তাই আন্দোলনে যোগদান করিতে হইবে। 
নৃতন কর্ধপরিফ্সনায় অকজিম অসহযোগের উপর এ্রতিটিত সর্বপ্রকার সত্যা গ্রহ 
অন্ভতৃক্তি হটয়াছে এবং এইটাই তারতের স্াধীনক্কার শেষ সংগ্রাম হইবে । তিনি 


পরিশিষ্ট ৯ ৩০১ 


ঘোষণা করেন, সত্যাগ্রহের শন্ত্রভাগ্ডারের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র অহিংসার সহিত পৃথিবীর 
সশন্ত্র শক্তির সম্মুখীন হইতে পারেন তারা। 
কিন্তু কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে ব্রিটিশ শক্তি অস্তহথিত না হইলে কোনো 
এঁক্য সম্ভব নয়। দেশের রাজনৈতিক দেহে বিদেশী উপাদানটা এমন নৃতন নূতন 
সমস্তা ষ্টি করিয়াছে যে সেগুলির সমাধান হুওয়া কঠিন। মহাত্মা গান্ধী তাই 
এই নিশ্চিত অভিমত পোষণ করেন যে স্বরাজ ব্যতীত কোনে এঁক্য সম্ভব হইতে 
পারে না, যদিও পুবে বিপরীত ধারণা পোষণ করিতেন । তিক্ত অভিজ্ঞত৷ ও 
ক্রিপস মিশনের ফলাফলের দরুণ এই অভিমত জন্মলাভ করিয়াছে। 
উপসংহারে ডাঃ রাজেজ গ্রমাদ বলেন, কংগ্রেসের কাহারও সহিত বিবাদ 
নাই। কংগ্রেস তাব ছুঃখভোগ ও ত্যাগের হার! বিরোধীকে রূপাস্তরিত করিবার 
আশ প্রকাশ করিয়াছে । ভারতবর্ষের শ্বাধীনভাব মহান উদ্দেস্ট্ে বিয়োধীরাও 
যোগদান করিবে এবিষয়ে তিনি নিঃসংশয় । 
(বোন্ধে ক্রনিকল সাপ্তাহিক, ২রা! আগষ্ট, ১৯৪২ ) 


পরিশি& ৯ 


| এখানে ১৭ পৃষ্টার ১৭ নং পত্র স্রষ্টবা ] 


পরিশিষ্ট সমাপ্ত 


৭৭ সংখাক পত্রে ১* সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ তারিখে গান্ধীজী 

*১৯৪২-৪৩ সীলের গৌলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব" পুত্তিকাঁর ঘে জবাব প্রেরণ করেন তার 
প্রাপ্ডিস্বীকার ন! পাওয়ার দক্গন অনুরোধ কয়েন অবাবটী পুষ্তিফায় সংঙিষ্ট কর] হউক । 

ভার চিঠির উত্তরে ২*শে সেপ্টেম্বর ১১৪৩ (৭৮ সধ্যফ পঞ্রে) আর. টটেমফাস গাজী 
জবাবটা প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া বলেন উচ। গতররষেষ্টেয় দিষেচা রহিমাছে। 


৩৪০২ এম. কে. গান্বশর জবাব 


৭৯১ 


ভারত গভর্ণমেণ্ট 
স্ব-বি, নয়! দিজ্ী 
১৪ই অক্টোবর, ১৯৪৩ 
মহাশয়, 
আমি আপনার ১৫ই জুলাইয়ের পত্রের উত্তর দিবার জন্ত আদিষ্ট তইয়াছি। 
এ পত্রে আপনি গভর্রমে্ট কতৃক প্রকাশিত “১৯৪২-৪৩ সালের গোলযোগে 


কংগ্রেসের দায়িত্ব” নামক পুস্তিকার ধয়েকটী অংশ লইয়! বাদাুবাদের চেষ্টা 
করিয়াছেন। প্রথমেই আপনাকে ল্মরণ করাইয়া দেই যে আলোচ্য 
পুস্তিকাটী জনসাধারণের অবগতির জন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, আপনাকে সংশয়মুক্ত 
কর! বা আপনার নিকট হুইতে যুক্তিতর্ক বাহির করিয়৷ আনার উদ্দেশ্টে নয়। 
আপনি অন্ধরোধ করায় উহা আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল , পাঠাইবার 
কালে গভর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে আপনার মতামত আমন্ত্রণ বা ইচ্ছা করেন নাহ। 
যাহা হউক আপনি এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে লেখা প্রয়োজন বিষেচনা করায় 
গাভর্ণমে্ট আপনার পত্রটী থোপযুক্তভাবে বিবেচনা করিয়াছেন । 


২) গভর্ণমেন্ট ছুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন যে আপনার পত্রচী আপনারই 
নিজন্ব উদ্তি ও রচনাবলী হইতে দীর্ঘ উদ্ভৃতিতে পূর্ণ হইক্লেও কংগ্রেসের ৮ই 
আগষ্ট ১৯৪২ এর প্রস্তাবের পরবর্তী ঘটনাৰলীয় মধ্য আপনি ও কংগ্রেস মল যে 
সর্বনাশা নীতির সহিত নিজেদের জভিত ব্ধিয়াছিলেন, লে সম্পর্কে কোনো স্প 
অস্বীকার অথবা প্রধান বিষয়গুলি সম্বন্ধে আপনার নিজন্ব মনোভাব সংক্রান্ত কোনো 
কূপ নৃতন বা সবিশেষ বিবৃতি নাই । এই ইংগিত করাই আপনার পত্রের উদ্দেস্ট 
বলিয়৷ মনে হয় যে “কংগ্রেসের দায়িত্বে” আপনি কোনোভাবে ভ্রান্তরূপে জঙ্গুমিত 
হুইয়াছেন। ফিদ্তু প্রধানত কোন্‌ বিহয়ে তাহা। স্পষ্ট নয়। আপনার অন্ুমানসন্ত 
পুস্তিফায় আপনাকে জাপানী সমর্থক মনোভাবের 'অন্ডিধোগে অভিযুক্ত ফরিদা 


পরিশিষ্ট ৯ ৩৩ 


কোনে! প্রচেষ্টাই হয় নাই, এবং প্রথম অধ্যায়ের শেষের বাক্যটী, যেটার বিষয়ে 
আপনি আপনার চিঠির ১৮ প্যারাগ্রাফে আপত্তি উঠাইয়াছেন, উহ! পূ্বর্তী 
পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্রের নিজের কথাগুলির নিছক প্রতিধ্বনি 
মাত্্র। প্রকাশিত যে বিবৃতিগুলিগ উল্লেখ আপনি করিয়াছেন লেইগুলির মধ্যে 
ওই কথাগুলির প্রত্যাহার তিনি করেন নাই, আপনি ভুল করিয়৷ বলিতেছেন তিনি 
কবিয়াছেন। জাপানের ভয় প্রদর্শনের সম্বন্ধে আপনার পরাজয়বাদী মনোবৃতি 
সন্ভভ কাধ-কলাপ এবং যথাসময়ে মিত্রবাহিনী প্রস্থান না করিলে ভারতবধ 
ুদ্ধক্ষেত্র হুইয়া উঠিবে ও জাপানীরা পরিণামে জয়লাভ করিবে__আপনার এই 
আশংকার একট! অর্থ খু'জিয়া বাহির করাই ছিল এই পুত্তিকার অন্ততম উদ্দেশ্ট। 
এহ ধারণাই উপরিলিখিত মন্তব্য প্রকাশকালে পণ্ডিত জগ্হরলাল নেহেরু 
কতৃক আপনার সম্বন্ধে আরোপিত হইয়াছিল, এবং আপনার রচিত এলাহাবাদ 
প্রস্তাবের খসডায় একথা স্পষ্টই বোঝ! বায় যে “ভারত ছাড়' জান্দোলন ও উহা 
কাধে পরিণত করিবার প্রস্তাবের মধ্যে আপনাদের উদ্দেস্ট ছিল এমন একটি 
অবস্থায় উপনীত হওয়া, যাহাতে আপনি ও কংগ্রেস বাধাহীনভাবে জাপানের 
সহিত চুক্তি করিতে পারিবেন। এই অভিযোগ তারত গভর্ণমেণ্ট এখনো সত্য 
বলিয়া মনে করেন, তার লক্ষ্য করিয়াছেন আপনার পত্র এই অভিযোগের সম্ুখীন 
হইবার কোনো প্রচেষ্টাই করে নাই। আপনার নিজদ্থ বিবৃতির সহিত শুধুমাত্র 
যে ব্যাথ্যাটী সামঞ্ন্পূর্ণ তাহা হুইল এইটা; “ভারতে ব্রিটিশের উপস্থিতিই 
জাপানকে ভারতবর্ষ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাইতেছে । তাদের গ্রশ্থীনের সাথে 
মাথে টোপচী চলিয়া যায়।” এই বিবৃতি ও পরবর্তীকালে ভারত ভূমিতে 
মিত্রধাছিনীর অবস্থিতি মঞ্জুর করিবার ইচ্ছার স্পষ্ট স্বীস্কৃতি পুস্তকে উদ্সিখিত এই 
ছুষের যধ্যে ঘে বৈহম্য তাহা ছাড়া অন্ত কোনো! ভন্থের বিষয়ে ব্যাখ্যা করিডে 
আপনি সক্ষম হন নাই। 

৩) জাপনার উত্থাপিত বিভিন্ন ক্রিয়াহটিত বিঘয়ে গতর্ণদেন্ট আপনাকে 
'অব্বারণ করিতে প্রন্তত নহেন। তারা অস্বীকার করেন ন! বে সহয়োপযোগী করবা 


৩০৪ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


জন্য স্বীয় বিবৃতি পুনব্যাখ্যা করার অভ্যাস আপনার থাকায় আপনার প্রতি 
আরোপিত মতামতের সম্পূর্ণ বিরোধী আপনার নিজস্ব উক্তি ও রচনাবলী হইতে 
অংশ উদ্ধৃত করা আপনার পক্ষে সহজ । কিন্তু ওগুলির মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 
ফাকের আবিষ্কার বা আপনার উক্তি সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে টীকা করিবার 
প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করিয়াছেন_-ইহাই অবিশ্বাস্য চপলতার প্রমাণ); এই 
চাগল্যের সছিতই আপনি গভীর সংকট-সময়ে ভারতের রক্ষাকার্ধ ও তার 
আভ্যন্তরীণ শাস্তির পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে ঘোষণ' 
করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট আপনার বিবৃতিগুলির কথাগুলির সহজ অর্থ ধরিয়াই 
শুধু ভান্কু করিতে পারেন, ফেমনটী করিবেন সৎ ও নিরপেক্ষ পাঠক এবং তারা 
সন্তষ্ট যে “কংগ্রেসের দায়িত্ব” পুম্তিকাটাতে প্রাসংগিক সময়ে আপনার উক্কিগুলিব 
্বাভাবিক গতির বিষয়ে কোনোরপ ভ্রাস্ত ব্যাখ্যা নাই। 

৪। ওয়ার্ধায় ১৪ই ভুলাই ১৯৪২ তারিথে আপনি যে লাংবাদিক বৈঠক 
অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনি এই কথ! বলিতে অভিহিত হইয়াছেন যে 
“আরেকবার স্থযোগ দিবারও কোনো প্রশ্ন নাই। মোটের উপর ইহা একটী 
প্রকাশ্থ বিজ্রোহ।% বৈঠকের এপি-আই'র বাতীয় আপনার উপর আরোপিত 
বাক্যাংশটী অস্বীকার করিবার স্পষ্ট প্রচেষ্টায় পজ্ের মধ্যে অনেকখানি স্থান 
লইয়াছেন। প্রেস বার্তাটা এ সময়ে ভারতবর্ষময় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। অথচ আপনি এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়াছিলেন মাত্র ২৬শে জুন 
১৯৪৩ তারিখে, একথা গভর্ণমে্ট বিশ্বাস রুরুক ইহাই এধন আপনার ইচ্ছা । 
ভারা শুধু ইহা অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া/ঘনে করেন যে আপনার বক্তব্য ঠিকমত 
প্রকাশিত না হইয়। থাকিলে এ সময়ে উহা আপনার অবগতিতে আন! অন্থচিত 
ছিল বা পরৰর্তী সপ্তাহগুলিতে আপনি মৃক্ত থাকা সত্বেও আপনার পক্ষে উহা 
প্রতিবাদ ন! করাই উচিত হইয়াছে । 


€। ভারত গতর্ণমেন্ট আরো লক্ষ্য করিতেছেন যে আপনি, এখনোও গোল- 
যোগের দায়িত্ব গভর্ণমেন্টের উপর বঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন) যে ধুদ্িতে 
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আপনি তাহা! করিতেছেন গভর্ণমেণ্ট সেগুলিকে অকিঞ্চিতৎকর বলিয়া মনে করেন 
এবং এগুলির আপনাকর্তৃক প্রকাশিত মহামান্য বডলাটের সহিত পঞ্জালাপের মধ্যে 
ইতিপৃবেই জবাধ দেওয়া হইয়াছে । “কংগ্রেসের দায়িত্ব” পুস্তিকাটীতে সুস্পষ্টভাবে 
উল্লিখিত তথ্যটী হইল আপনার প্প্রকাস্ঠয বিদ্রোহ”? ঘোষণা ওপৃরবর্তী প্রচারকার্ধের 
স্বাভাবিক ও অবধারিত পরিণতি এ সব গোলযোগ । ১৯২২ সালে আদালতে 
বিবৃতি দিয়া আপনি শ্বীকার করিয়াছিলেন যে “চৌরিচৌরার পৈশাচিক অপরাধ 
কার্ণ ও বোগ্থাইয়ের উন্মত্ত অত্যাচারলীলা” হইতে নিজেকে বিমুক্ত রাখা অসম্ভব 
এবং আরো বলিয়াছিলেন ষে আপনি আগুন লইয়া! খেলা করিতেছেন তাহা জানেন, 
কিক তা সত্তেও ঝু"কি লইয়াছেন এবং পুনরায় তাহাই করিবেন। এই বিবৃতি 
হইতেই পরিফার হয় ষে এসব পরিণতি আপনি পুবেই কল্পনা করিয়াছিলেন । এখন 
ধদি তর্ক করেন যে পরিণতিগুলি অনভিপ্রেত ও অপূর্বদৃই ছিল, তাহা৷ হইলে 
তাহা আপনার পক্ষে অনুগামীদের প্রতিক্রিয়া বিচার করিতে অক্ষমতারই প্রমাণ 
হয়। আপনার নিজের নামে ও কংগ্রেসের নামে অনুষ্টিত বর্বর ক্রিয়াকলাপের 
নিন্দা করিবার পরিবর্ডে আপনি এখন সমর্থন না হয় তো ক্ষমা করিতেই 
চাহিতেছেন। আপনার সহানুভূতি কোথায় তাহ! হুম্পষ্ট। আপনার পন্বে 
আপনার নিজের বাণী “করেংগে ইয়া মরেংগে”র ভাত্য সম্বন্ধে একটী কথাও নাই, 
এবং পুস্তিকাটার দশম পরিশিষ্টে উদ্ধত আপনার বাণী সম্পর্কে কোনো টীকা 
নাই, যে বাণীটী আপনি অস্বীকার করিতে না পারিলে গোলযোগ সংঘটিত হইবার 
কালে আপনার হারা! কোনে আন্দোলন সুচিত হয় নাই বলিয়া আপনার যুক্কিকে 
খণ্ডন করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইয়। উঠে। 

৬। সর্বশেষে আপনার পত্র প্রকাশের অন্গুরোধের উল্লেখ করিতেছি ॥ 
প্রথমত আমি আপনার অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দেই-_যাহা। পূর্বেই আপনাকে 
বলা হইয়াছে, বথা, আপনার বন্দীত্বের কারণের পরিবর্তন না হইলে গভর্ণমেপ্ট 
আপনাকে জনসাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপনের স্থবিধা প্রদান করিতে প্রস্তত 
নহেন) এবং আপনার শ্রচারকার্ধের সহায়ক হিসাবে কাজ করিতেও তার! প্রস্তত 

চু 
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নহেন। দ্বিতীদ্ত আপনাকে জানাইয়৷ দিই যে ৮ই আগষ্ট ১৯৪২ এর কংগ্রেস 
প্রস্তাবের পূর্ববর্তী মাসগুলিতে গ্রেপ্তার হইবার পুবে স্বীয় ভাহা সন্দেহহীনভাবে 
সুস্পষ্ট করিবার যথেষ্ট স্থযোগ আপনার ছিল। আপনার নিজের অনুগামীরাই 
আপনার অভিপ্রায়ের ভাষ্য করিয়াছিল গভর্ণমেণ্টের অন্ুরূপভাবে-_এই বিষয়টির 
আরো ব্যাখ্যা নিশ্রয়োজন। তাই আপনাকে জানায়! দেওয়া হইতেছে যে গভর্ণমেণ্ট 
উচিত বিবেচনা না করা পর্ধস্ত আপনার পত্র প্রকাশের ইচ্ছা তাদের নাই। তাদের 
নিকট আপনার হ্থ-ইচ্ছ/য় প্রেরিত পত্রটীর মধ্যে সন্গিবিষ্ট বিভিন্ন শ্বীকারোক্কিগুলি 
উপযুক্ত বিবেচিত ভাবে ও সময়ে ব্যবহার করার বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের স্বাধীনতাব 
সম্পর্কে কোনো সংস্কার না রাখিয়াই সিন্ধান্তটী করা হইয়াছে । 

৭| আপনার বর্তমান পত্রের দ্বারায় কংগ্রেসের বিদ্রোহ ও সংঘটিত সংশ্লিষ্ট 
ঘটনাবলীর দায়িত্ব হইতে বিমুক্ত হইবেন ভাবিলেও গভর্ণমেণ্ট ছুঃখিত যে তারা 
উহাকে দায়িত্ববিমুক্তি অথবা আত্মসমর্থনের গুরুতর প্রচেষ্টা বলিয়া! গ্রহণ 
করিতে পারেন না । কংগ্রেসের ৮ই আগষ্ট ১৯৪২ এর প্রত্তাব হইতে ব্যক্তিগত 
ভাষে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে ; প্রস্তাবটী পাশ করার পর আপনার নাম লইয়া! যে 
হিংস কার্ধকলাপ ঘটে তাহা সংশয়াতীতভাবে নিন্দা করিতে ; জয়লাভ ন1 হওয়া 
পর্বস্ত অক্ষশক্তি, বিশেষ করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনের উদ্দেশ্টে নিজেকে 
ভারতবর্ষের সমস্ত সংস্থান ব্যবহারের সমর্থক বলিয়া! নিঃসন্দিঞ্জভাবে ঘোষণা 
করিতে এবং ভবিষ্যতের জন্ত শিষ্ট প্রকৃতির সম্তোষজনক প্রতিক্ররতি দিতে পত্রের 
মধ্যে কোনো! প্রচেষ্টা করেন নাই বলিয়া তারা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন । 
যে নীতির পরিণতির জগ্ত আপনার ও কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির গতিবিধি সংযত 
কর! প্রয়োজন হইয়! পড়িয়াছে তাহ প্রকাশ্ঠভাবে অস্বীকার করা না হইলে ও 
আপনার মনোভাবের কোনোরূপ পরিবর্তন না হইলে তারা আপনার বণমান 
পত্রালাপের বিষয়ে জার ফোনো! কর্ধগন্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইন্কেন না। 

ভবদীন্ধ ঈত্যা্ি 


হায়, উঠেলজাষ, 
ভারত গভর্ণমেন্টের অতিরিক্ত সেক্ষেটারী 


পরিশিষ্ট ৯ ৩০৭ 


বঙ্দীশালা, 
অক্টোবর ২৬) ১৯৪৩ 
মভাশয়, 


আপনার ১৪ই তারিখের পক্রটীর প্রাপ্তি হ্বীকার করিতেছি ; উহা! ১৮ই 
ভাবিখে হস্তগত হইয়াছে । 

২। আপনার পত্রে পরিষ্কার জানানো হইয়াছে যে গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত 
“১৯৪২-৪৩ সালেব গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব” পুস্তিকায় আমার বিরুদ্ধে 
স্মানীত অভিযোগ সন্বদ্ধে আমার গ্রত্যুত্তরের উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হইয়াছে, বথ! এ 
অভিযোগগুলি সম্পর্কে আমার নির্দোধিতা গভর্ণমেপ্টকে বিশ্বাস করাইতে পারা 
শয় নাই। আমার সরল বিশ্বাসের উপরও দোষারোপ করা হইয়াছে । 

৩। অভিযোগগুলির উপর ঘমস্তব্য গভর্ণম্ণটে অভিলাষ করেন নাই 
দেখিয়াছি। অন্ুকাপ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের পূর্বেকার ঘোষণা থাকায় আমি অন্টাই 
ভাবিয়াছিলাম। যাহাই হউক না কেন, আপনার বর্তমান পত্র জবাব প্রত্যাশা 
করিতেছে মনে হয়। 

৪। আপনার আঙ্গোচ্য পত্রে উল্লিধিত সবগুলি অভিযোগেরই জবাব আমায় 
বিগত ১৫ই জুলাইয়ের পত্রে নিঃসন্দিঞ্চভাবে দিয়াছি বলিয়াই আমার বিশ্বাস 
ভারতের ম্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় যাহা! বলিয়াছি বা করিয়াছি, তাহাতে 
দুখ বোধ করি না। 

€। আমার বিশ্বাম কংগ্রেসের ৮ই আগষ্ট ১৯৪২ এরপ্রস্তাব শুধু নির্দোষ 
নয়, সর্বতোভাবে উত্তম । আমার বিশ্বাসের কথা ছাড়িয়া! দিলেও বলিতে ছয় 
যে উহা! কোনোভাবেই পরিষ্ন করিবার যত আইন-সংগত ক্ষমতা আমার নাই। 
শুধু উহ! পরিবর্তন করিতে পারেম। হারা প্রস্তাবটা পাশ করিয়াছিলেন সেই 
নিখিল ভারত কংগ্রেন কমিটি উহা! অবনত ওয়াকিং রছিটি রুভক পরিটাজিত 


৩০৮ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


হয়। গভর্ণমেণ্ট অবগত আছেন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা ও তাদের 
মনোভাব জানিবাব উদ্দেশ্টে আমি ওয়াকিং কমিটির সদশ্যাদের সহিত মিলিত হইবাব 
প্রস্তাব কবিয়াছিলাম। কিন্তু আমার প্রস্তাব বাতিল কবা হয়। আমি মনে 
করিয়াছিলাম এবং এখনে! মনে করি তাদের সহিত আমার আলোচনা গভর্ণমেণ্টেব 
নীতির পক্ষে মূল্যবান হইত। তাই আমার প্রস্তাবটীর পুনরাবৃত্তি করিতেছি। কিন্ু 
ঘতদিন গভর্ণমেণ্ট আমার আন্তরিকতায় সন্দেহ করিবেন ততদিন ইহার মূল্য না 
থাকিতেও পারে । কিন্ত বাধা থাকিলেও স্ত্যাগ্রহী হিসাবে, যুদ্ধ প্রচেষ্টার পক্ষে 
যাহ! শুভ ও আশু গুরুত্বপূর্ণ বলিা মনে করি তাহ]! বারংবার বলিব । কিন্ 
নীতি পরিবর্তন না কৰা পযস্ত আমার প্রস্তাবটা গৃহীত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে 
এবং শুধু আমাবই মন্দ প্রভাবে জনগণ দুাষত হয় গভর্ণমেণ্টের এই ধারণা হইলে 
আমার নিবেদন ওয়াকিং কমিটির সদশ্য ও অপরাপর বন্দীদের মুক্তি দেওয়া উচিত। 
যখন ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ প্রতিরোধযোগ্য অনাহারে কষ্ট ভোগ 
করিতেছে ও সহম্ম সহন্র নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহা! অকল্পনীয় যে 
এই সময় সেই সহত্ব সহজ্র জনসাধারণকে শুধু সন্দেহের বলে বন্দীদশায় আটক রাখা 
হইবে, অথচ তাদের অবরোধ করিয়া রাখায় যে শক্তি ও মূল্য আবদ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছে এই সংকট কালে তাহা প্রয়োজনীয় ভাবে ছুঃখ মোচনের কাজে ব্যবহৃত 
হইতে পারিত। বিগত ১৫ই জুলাইয়ের পত্রে আমি বলিয়াছিলাম যে কংগ্রেসীরা 
গুজরাটের গত ভয়াবহ বন্তার সময় ও অনুরপ ভয়াবহ বিহার ভূকম্পের সময় 
তাদের শাসনকার্ধিক, গঠনমূলক ও মানবিক যোগ্যতা যথেষ্ট ভাবে প্রমাণ 
করিয়াছিল। যে বৃহৎ স্থানে বহু সংখ্যক প্রহরী বেষিত অবস্থায় আমাকে আটক 
রাখা হইতেছে, আমি মনে করি ইহা শুধু জনসাধারণের অর্থের অপচয়। যে 
কোনো কারাগারে থাকিয়া দিন অতিবাহিত করিতে পারিলেই আমি খুশি 
থাকিব। 

৬। আমার “শিষ্ট প্রকৃত্তি”র 'লন্ভোষজনক প্রতিস্রতি” সম্পর্কে আমি শুধু 
বলিতে পারি যে কোনে! লময়েই জমায় কোনো কূপ অনুচিত প্রকৃতির কথা আমি 


পরিশিষ্ট ৯ ৩০৯ 


জানি না । “১৯৪২-৪৩ সালের গোপষোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব” নামক যে পুস্তিকাকে 
আমি সংক্ষেপে নাম দিয়াছি অভিযোগপত্র, উহাতে বণিত অভিষোগগুপ্সির সহিত, 
আমার মনে হয়, আমার প্রকৃতি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের ধারণা উল্লেখ করা উচিত। 
অভিযোগগ্ুলিকে যে শুধু সবগুলি একলংগে অস্বীকার করিয়াছি তাহা নয়, 
পক্ষান্তরে গভর্ণমেণ্টেব বিরুদ্ধেও পাণ্টা অভিযোগ আনিয়াছি। এই হেতু আমি 
মনে করি উভয় অভিযোগ একটা নিরপেক্ষ বিচার-পরিষদের নিকট উপস্থাপিত 
করার ব্যাপারে তাদের সম্মত হওয়া উচিত । আমার মনে হয়, একটা ব্যক্তির 
পরিবর্তে এক বিরাট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অভিযোগে জড়িত বলিয়া এবং 
পারস্পরিক আলোচনা ও প্রচেষ্টা গভর্ণমেণ্টেব মতে অবাঞ্কিত এবং/ব নিরর্থক 
মনে হইলে যুদ্ধ প্রচেষ্টার এক প্রধান অংশ হিসাবে ব্যাপারটা কোনো! একটা 
বিচার-পরিষদ কড়'ক মীমাংসিত হওয়া উচিত। 

৭। আমার প্রতি সুবিচার করিয়া আমার ১৫ই জুলাইয়ের পত্রটী প্রকাশ 
করিবার অনুরোধ আপনার পত্রে না-মণ্জুর করিয়া আপনি বলিয়াছেন যে এই 
বিষয়ে “তাদের নিকট আপনার ন্ব-ইচ্ছায় প্রেরিত পত্রটীর মধ্যে সন্গিবিষ্ট বিভিন্ন 
হ্বীকারোক্তিগুলি উপযুক্ত-বিষেচিত ভাবে ও সময়ে বাবহার করার বিষয়ে 
গভর্ণমেণ্টের স্বাধীনতার সম্পর্কে কোনো সংস্কার ন৷ রাখিয়াই” সিদ্ধান্তটী করা 
হইয়াছে । আমি শুধু প্রত্যাশা করি যে উহার অর্থ এই নয় যে, “১৯৪২-৪৩ 
সালের গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্বে”ব ব্যাপারের মত বিরুতভাবে উদ্ধৃতিগুলি 
প্রকাশ করা হুইবে। গভর্ণমেন্ট যদি ও যখন আমার পত্রের প্রকাশ্ঠ ব্যবহার 
উচিত মনে করিবেন তখন যেন উহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়__ইহাই আমার অহ্থরোধ-। 


ভবদীয় ইত্যাদি 
অতিরিক্ত সেক্রেটারী, এম. কে. গান্ধী 
ভারত গভর্ণছেপ্ট (শ্ব-হি) 
নয়াদি্ী 


৩১০ এম. কে. গান্ধীব জবাব 


৮১ 


৩র! ডিসেম্বর তারিথে আর টটেনহাম গাক্ষীজীব ২৬শে অঙ্টোবরের চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার 
করিতেছেন । 


৮২. 

১৮ই নভেদ্বর ১৯৭১-আর টটেনহাম গান্ধীগগীর ১৬4 অরে।বরের চিঠির জবাবে জানাইঘ। 
দিতেছেন : ক"গ্রেসের ৮ই আগষ্ট ১৯৭২ এব প্রস্তাব সম্পকে তাৰ মনে ভাবের কোনে। পরিবর্তন 
না হওয়া এব" ওধাঞ্িৎ কমিটির সদহ্তদেব একজনেবও মনোভাব তাঁর মনোভাব তইতে পৃথব 
এই মর্মে গভর্ণমেণ্ট আোনে। আভাম প'ন নাই বলিয়। শারা মনে করেন গান্ধীজী ও 
ওয়াক” কমিটির সদশ্ঠদের মধো আলোঢনাঘ কো নে। প্রযৌজনীঘ উদ্গ্/ সাধিত হইবে না। 
কোন্‌ কোন্‌ সতে এবপ প্রস্তাব মর হইতে পারে তাহা তার! ভালোকপেই অবগত আছেন । 
তাঁর পত্রের অল্তাগ্ বিষয়গুলি পঠিত হইযাছে। 


শ্রীমতী কন্তরুবা গান্ধী সম্পর্কে পত্রালাপ 
৮৩ 
বন্দীশালা, 
১-৩-১৪৩ 


প্রিল্ন কর্ণেল ভাণ্ডারী, 

আজ সকালের কথোপকথন সম্পর্কে আমরা নিম্নোক্ত তথ্যগুলি আপনার 
গোচর়ে আনিতে চাই। 

রীদুক্তা গান্তী স্বাসনালীর স্টীতিসহ পুরাতন ব্রংকাইটিশে ভূগিতেছেন। 
সম্প্রতি তিনি হবৎদৌর্বল্যজনিত একধরণের হন্্রপার কথাও বলিয়াছেন । 7৯০0- 
0%:3/০রও আক্রমণ হইয়াছে কবার। হাংস্পন্গন প্রতি খগিনিটে ' ১৮০1 আপনি 
নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিষেন তার যুখ ও চোখের পাভাগুলি ফুলিয়া থাকে, 


শ্রীমতী কম্তরুব! গান্ধী সম্পর্কে পত্রালাপ ৩১১ 


বিশেষ করিয়া সকালের দিকে | শারীরিক অসামর্ধে/র প্রতিক্রিম্বাটা পড়িতেছে 
তাব মানসিক অবস্থার উপর , গান্ধীজীর সাহচর্ষে তাহা কিছুটা! প্রশমিত হয় বটে। 
এই সমস্ত বিবেচনা করার পর আমাদের অভিমত এই থে তার কাছে একজন 
সবক্ষণের শুশ্রধাকারীর থাক! উচিত। তার ভাষায় কথা বলে ও ব্যক্তিগত 
ভাবে তীর সহিত পরিচিত এমন একজনের হারায়ই অধিকতর স্থুফল পাওয়ার 
কথা। 

গান্ধীজীর সম্বন্ধে আমাদের অভিমত এই যে তার আরে! একমাস বা! এক্সপ 
কাল সতর্ক সেবাশুশ্রঘা ও দেখাশোন! প্রয়োজন । কান্ত গান্ধীকে ওই সময়ের 
জন্য রাখা যাইতে পারিলে সর্বাপেক্ষা ভালো হয়, তার কারণ তিনি গান্ধীজীর 
সহিত সংঙ্লি্ আর তার অভাবগুলি পূর্বান্ছেই আচ করিতে পারেন। গভর্পমেণ্টের 
আপত্তি ন। থাকিলে তিনি প্রস্তত এবং যতদিন প্রয়োজন ততদিন থাকিতে ইচ্ছুক 
আছেন। 

আস্তরিকতার সহিত 
এম. ডি, ডি, গিল্ডার 
এস. নায়ার 
৮৪ 

[বোম্বাই গভরর্ষেন্টের সেক্রেটারীর নিকট গান্ধীজীর ১৮ নভেম্বর "৪৩ তারিখে লিখিত পনর 
তাতে উদ্ধ,তাংশ ] 

« "আমায় ধারণ| আমার সহিত যাদের রাখা হইয়াছে তাদের অনুরূপভাবে 
রাখার জন্ অতিরিক্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। শুধু যে ভাঃ নায়ারকেই ভোগ 
করিতে হয় তাহা নয়, অগ্তান্পদেরও | এইভাবে ভাঃ গিলভার তার পীডিত স্ত্রী ও 
কল্তার দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। ছোট্ট যান্ত গান্ধী* তার পিতা বা 
ভগিনীদের এবং আমার স্ত্রী তার পুর ও পৌত্রদবের দেখিতে পান না। আঙি 
মনে করি এইরূপ নিয়তরণবাবস্থায় বিরক্ত হইলে পুর্বোন্ের চলিয়া ধাইতে পারা 

* গান্থীজীয় পৌতী--অনুবাদক 
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উচিত। আমার পুত্র রামদাস মাতার অত্যন্ত পীডিতাবস্থায় সাক্ষাতের অনুমতি 
প্রাপ্ত হইয়াছিল জানি । বন্দীদের স্বাভাবিক অধিকারগুলির এই প্রকার অস্বীরুতির 
অর্থ আমি বুঝিতে পারি না । আমার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টেক, বিশেষ অসম্ভোষ থাকায় 
আমার বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রব্যবস্থার অর্থটা বোধগম্য । আমাদের ভার যাদের উপব 
অর্পণ করা হুইয়াছে গভর্ণমেণ্ট তাদের বিশ্বাস করেন না, অন্তথ1! অপরদের বিরুদ্ধে 
নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার অর্থ উপলব্ধি করা কঠিন। কেন এই ক্যাম্পের ( বন্দীশালার ) 
স্থপারিপ্টেণ্ডেটে বা কারাপরিদর্শক আমা কতৃক উলিখিত ধরণের তার-বাতা *। 
অথব! সহ-বন্দীদের সাক্ষাৎ-প্রার্থী দর্শকদের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা করিতে পারেন 
না অন্তকোনো যুক্তিতেও উহা উপলব্ধি করা কঠিন। আশু ব্যবস্থার অন্থরোধ 
করিতেছি ।” এম. কে. গান্ধী 
৮৫ 
বন্দীশালা, , 
জানুয়ারী ২৭শে, ১৯৪৪ 
মহাশয়, 


কয়েকদিন পূর্বে ্রীকস্তরুবা গান্ধী কারাপরিদর্শক ও কর্ণেল শাহকে বলিয়াছিলেন 
ষে তার চিকিৎসায় সাহায্যের জন্ত পুণার ডাঃ দ্বিনশ! মেহতাকে আমন্ত্রণ কর! 
হউক। তার অন্থরোধের কোনো ফল হয় নাই মনে হয়। তিনি এখন নিবন্ধ 
করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আমি এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টকে লিখিয়াছি 
কীনা। অতএব ডাঃ মেহতাকে আনয়ন করিবার উদ্দেগ্তে অবিলম্বে অনুমতি 
প্রার্থনা করিতেছি । আমাকে ও আমার পুত্রকে তিনি বলিয়াছেন যে কোনো 
আমুর্ধেদীয় চিকিৎসককে দেখানোই তীর ইচ্ছা । আমি প্রস্তাব করি যে 
অন্ুরুহ্ধ হওয়ায় একূপ সাহায্যের অন্জমতি দিবার জন্ত কারাপরিদর্শককে কর্তৃত্থ 
দেওয়া হউক। 

** ডাঃ হল! নায়াবের মিকট তাঁর ত্রাতৃজ।রার মৃত্যুসম্পক্ষিত আর-বা্ড। বার্তাটী 
একমাস বিলম্ছে সমপিত হইয়াছিল । 
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কাছ গান্ধীকে একদিন অস্তব রোগিণীর সহিত সাক্ষাতের অন্থমতি দেওয়া 
হঈতেছে, কিন্তু তাকে ক্যাম্পে সর্বক্ষণের শুশ্রাকারী হিসাবে থাকিতে দেওয়া হউক 
বলিয়া যে অনুরোধ করিয়াছিলাম এখনো তার কোনে উত্তর পাই নাই। রোগিনীর 
উপশমের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে না, রাত্রিকালীন শুশ্রুবা উত্তরোত্তর 
অতীব প্রয়োজন হইয়া উঠিতেছে । রোগিণীকে ইতিপুবেও শুশ্রষা করার দরুণ ' 
কাম্্ গান্ধী একজন আদর্শ শুশ্রধাকারী । আরো সে তাকে যন্ত্র সংগীত দ্বারা এবং 
ভজন গান করিয়া প্রশমিত করিয়! রাখিতে পারে। বতমান চাপ কমাইবার 
উদ্দেশ্তটে আশু ব্যবস্থার অনুরোধ করিতেছি । বিষয়টা অতীব জরুরী বিবেচিত 
হইতে পারে। 

বন্দীশালার স্পারিপ্টেণ্ডেন্ট জানাইতেছেন £ দরশশনার্থাদের আসার সময় একজন 
মাত্র শুশ্রধাকারী উপস্থিত থাকিতে পারিবে । এ পর্যস্ত প্রয়োজন বোধে একাধিক 
শুশ্ষাকারী উপস্থিত থাকিয়াছে | প্রয়োজন বিচার করিয়া স্থপারিশ্টেণ্ডে তার 
ইচ্ছামত কাজ করিয়াছেন। কিন্তু বৈষম্য উপস্থিত হওয়ায় আমি কারাপরিদর্শককে 
লিখিয়াছিলাম। ফলে অতিরিক্ত একজন চিকিৎসক উপস্থিত থাকিতে পারেন 
এই মর্ষে আদেশ প্রচারিত হয়াছিল। আদেশটী কিন্ভু রোগিণীর অবস্থা 
সম্পর্কে অজ্ঞ হা উপেক্ষাশীল ভাষে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি প্রায়ই একাধিক 
ব্যক্তির সহাম়্তার প্রয়োজন বোধ করেন। তাই আমি প্রার্থনা করি সাহায্য 
কারীদের সংখ্যার বিষয়ে কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না। 

এই সংবাদটী গোপন কর! আমার পক্ষে অন্তায় হইবে ঘে রোগ্সিণীকে সুবিধা 
প্রদানের মধ্যেও অনুগ্রহটার ছঃখজনক অভাব থাকে । যে উদ্দেশ্তে আত্মীয়- 
স্বজনদের সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত থাকিতে দেওয়৷ হয় তাহা! ব্যর্থ হইয়াছে, 
কারণ চিকিৎসক সংক্রান্ত নিরেশটী কাটার খোঁচা দেওয়ার জলম্ত প্রমাণ । 
পুণায় আমার তিন পুত্র রহিয়াছে । জ্যেষ্ঠ হরিলাল, যে আমাদের নিকট প্রায় 
বিচ্ছিন্,। তাকে গতকল্য আসিতে দেওয়া হয় নাই, কারণ কারাপরিদর্শক নাকী 
তাকে পুনর্যার আলিতে দিবার নির্দেশ পান নাই। স্বভাবতই রোগিণী তাকে 
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দেখিবার জন্ক উদ্ধিগ্নর ছিলেন। আরেকটী কাটার খোচার কথ। উল্লেখ করিতে 
হইলে বলা যায় অনুমতি প্রদত্ত তালিকায় নাম থাক সত্বেও দর্শনার্থীদের প্রত্যেক 
বারই আমিবার সময় বোম্বাই গভর্ণমেন্টের দপ্তরে অনুমতির জন্ত প্রার্থনা! করিতে 
হয়। পরিণামে অনাবশ্থাক বিলম্ব ও উদ্ধিগনতার সৃষ্টি হয়। আমার মনে হয় 
অন্থবিধা কারণ ইহাই যে স্ুপারিশ্টেণ্ডেপট অথব! কারাপরিদর্শক কাহারও আমাব 
অন্ুরোধগুলি বোস্বাইতে প্রেরণ কর! বাতীত অন্য কিছু করণীয় নাই। 

আমি অবগত আছি যে শ্রীকস্তরুব! গভর্ণমেন্টের বোগিণী আর আমি স্বামী 
হিসাবেও তার সম্পর্কে কিছু বলিতে পারিব না। গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন তাকে 
মুক্তি না দিয়া আমার সহিত রাখ৷ হইয়াছে তারই স্বার্থে, তাই সম্ভবত তার 
ইচ্ছা ও মনোভাবের ব্যাথ্য শ্বরূপ আমি যাহা করিতেছি গভর্ণমেণ্টের তাহাই 
ইচ্ছা ও সমর্থন করা উচিত ছিল। তার আবোগ্য বা অস্তত মানসিক শাস্তি লাভের 
জন্ত গভণমেন্ট ও আমার কামনা একই। যে কোনো বিসংবাদই তার নিকট 
হানিকর। 


ভবদীয় ইত্যা্ি 
এম কে গান্ধী 
ভারত গভর্ণমেণ্টের ম্ব-বি) অতিরিক্ত সেক্রেটারী, 
নয় দিল্লী 
৮৬ 
বন্দীশালা 
২৭শে জাচুয়ারী, ১৯৪৪ 


বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের (দ্ব-বি) সেক্রেটারী, 
বোদ্বাই 
মহাশয়, 
ভারত গভর্ণষেন্টের নিকট লিখিত একখানি পঞ্জ গ্রেরণের জন্ত এই সংগে 
দিতেছি। পত্রে উদ্লিখিত বিষয়গুলির যীমাংসা বোস্বাই গতর্ণমেণ্টের পক্ষে করা 
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সম্ভব হইলে উহা! প্রেরণের প্রয়োজন নাই | যথা সম্ভব শ্রী প্রতীকার লাভই 
উদ্দেশ্ঠা বলিয়! প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় গভণমেণ্টের নির্দেশ টেলিফোন যোগেও 
পাওয়া! যাইতে পারে । 
ভবদীয় ইত্যাদি 
এম. কে. গান্ধী 
৮৭ 
বন্দীশাল, 
জানুয়ারী ৩১, ১৯৪৪ 
মহাশয় 
ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট লিখিত একখানি অতি জরুরী পত্র ২৭শে তারিখে 
পাঠাইয়াছিলাম। এখনোও কোনো উত্তর পাই নাই । রোগিণীর অবস্থ। মোটেই 
ভালো নয়। শুশ্রধাকারীদের অবস্থাও ভাঙিয়া পড়িবার মত। মাত্র চারিজন 
কাজ করিতে পারে, প্রতিরাত্রে ছুইজন একসংগে করিয়া। দিনের বেলা 
চারিজনের সকলকেই কাজ করিতে হয় । রোগীনীও ক্রমশ চঞ্চল হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন : “ডাঃ দিনশা কখন আসিবেন ?” যত শীদ্ঞ সম্ভব-_সম্ভব হইলে 
কালই নিয়লিখিতগুলি জানিতে পারি কী :_ 
(১) কাঙ্ছ গান্ধী সর্বক্ষণের কর্মী হইয়া! আসিতে পারেন কীনা, 
(২) উপস্থিত কালের জন্ত ডাঃ দিনশার চিকিৎসা তালিকাভূক্ত হইতে পায়ে 
কীনা, এবং 
(৩) সাক্ষাৎকারের সময় সাক্ষাৎকারীদের সংখ্যার নিষেধাজ্ঞা! অপসারিত কর 
বায় কীনা । 
প্রতীকারব্যবস্থা অতি বিলম্বে আসিয়াছিল, জাশা করি, একথ। বলিতে 
হইবে না। 
বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের (হ্ব-বি) সেক্রেটারী, ভবদীয় ইত্যাদি 
যোস্বাই এম. কে. গান্ধী 


৩১৬ এম. কে. গান্ধীব জবাব 


৮৮০, 

(গভর্ণমেন্টের বিজ্ঞপ্তি-_কাল্পের শপাবিপ্টোুন্ট কর্তৃক পরিবেশিত ৩১-১-5১-_বিকাল 
৪টার সময়) 

মিঃ দিনশা মেহত| এবং আযূর্ষেদীয় চিকিৎসকের চিকিৎসাব অন্রোধ 
সম্পর্কে £ 

“গভণমে্টে জানিতে চান শ্রীযুক্ত গান্ধী কোনো বিশেষ চিকিৎসকের কথা 
বলিতেছেন কীনা এবং ডাঃ দিনশ! মেহতা ব্যতীত আরে! একজনকে চান কীনা |” 

৮৯ 

(উপরোন্ত' বিজ্ঞপ্তধ দত লিপিত জ্রবাব__কা।ম্পের সুপারিপ্টোষ্ণ্ণক অবিলাগ দে ওফ] 
হয--সৌোমবার, মৌনদিবসে ) 

“কোনো বিশেষ চিকিৎসকের কথা তিনি বলিতেছেন না, কিন্ত আমার পুন্র 
দেবদাস লাহোরের বৈচ্যরাজ শর্মার নাম করিতেছিলেন। যে চিকিংসককেই 
আনা হুউক না কেন তিনি ডাঃ দ্রিনশ। ছাডা৷ অতিরিক্ত হুষ্টবেন এবং সেটাও যদ্দি 
শেষোক্ত সন্তোষজনক ফল আনয়ন করিতে অসমর্থ হন তবে। বোগিণী প্রায়ই 
আযুর্বেদীয় চিকিৎসক কতৃক পরীক্ষিত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। 
অনুমতি মঞ্জুর হইলে সাধারণ ধরণেবই হইবে। তিনি ক্রমশ ইচ্ছাশক্তি হারাইয়া 
ফেলিতেছেন এবং আমাকেই বহু উপদেশ-নির্দেশ বিচার করিতে হইতেছে, এই 
অবস্থায় শুধু উহাই সম্ভব, অবশ্ত যতার্দদ আমাকে তার মনের শাস্তির জন্য 
ঘায্লিত্বশীল হইতে দেওয়। হবে ততপ্দিনই । 


৯০ 
বন্দীশালা, 
৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৪ 
প্রি কর্ণেল ভাগ্তারী, 
আপনি জবগত আছেন ঘে শ্রীমতী কন্তরুব! গান্ধীর অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে 


শ্রীমতী কস্তরুবা গান্ধী সম্পর্কে পজালাপ ৩১৭ 


ধাইতেছে । গত রাত্রে তার সামান্ মাত্র নিদ্রা হইয়াছিল, আজ সকালে অবস্থা 
অত্যন্ত খারাপ গিয়াছে । শ্বাস লইতে পারিতেছেন না (শ্বাস ৪৮ )১ নাডীর গতি 
অত্যন্ত ছুবল ও মিনিটে ১০০ দেহবর্ণ ভম্ম-ধুসর। প্রায় বিশ মিনিট প্রচেষ্টার 
পর তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন । এখন-_দ্বিগ্রহরে__তিনি ছটফট করিতেছেন, বাম 
বক্ষে ও পৃষ্টদেশে ব্যথার কথ বলিতেছেন। নাড়ীর গতি ১০৮, রক্তের চাপ 
৯০/৫০, শ্বাস ৪০। 

এই অবস্থায় আমরা ডাঃ জীবরাজ মেহৃত। ( যারবেদ] কেন্দ্রীয় কারাগার ) ও 
ডাঃ বি. সি. রায় ( কলিকাতা )-এর সহিত পরামর্শ করিয়া সাহায্য পাইতে ইচ্ছা 
করি। তারা ইহাকে পুবের পীড়ায় দেখিয়াছিলেন, তাদের উপর রোগিণীরও 
আস্থা আছে । আমর! জানাইয়! দিতে চাই যে রোগিণীর অবস্থা এরূপ ষে এই 
সকল চিকিৎসকের সাহাধোর প্রয়োজন থাকিলে আদৌ বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। 

আমরা আরে বলিতে ইচ্ছা করি যে তাকে দিবারাজ্র সকল সময় পর্যবেক্ষণ 
কর! প্রয়োজন বলিয়া! সেবা"শুশ্রযার প্রশ্নটা সমশ্তামুলক হইয়া উঠিয়াছে এবং 
রোগিণী নিজেও সদাই কাম্থ গান্ধী ও ডাঃ দিনশ! মেহৃতার জন প্রশ্ন করিতেছেন। 


বিশ্বস্ততার সহিত 
পুনশ্চ £ আজ সকালে গান্ধীজীর এস. নায়ার 
রক্তের চাপ ছিল ২০৬/১১০। এম. ডি. ডি. গিল্ভার 
৯১ 
বন্দীশালা, 
ফেব্রুয়ারী ৩, ১৯৪৪ 


মহাশয়, 

গতকল্য শ্রীকন্তরুব! আমাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন ভাঃ দিনশা আনিতেছেন 
কীনা এবং কোনে! বৈস্ত ( আমূরষেদীয় চিকিৎসক ) তকে পরীক্ষা করিয়া ওধ 
দিতে পারিবেন কীনা। আমি তাকে বলিয়াছিলাম উভয়টার জন্তই চেষ্টা 


২৩১৮ এম. কে. গান্ধীব জবাব 


করিতেছি, কিন্তু আমরা বন্দী, অভিলধিত বস্ত লাভ করিতে পারি না। বিষয়- 
গুলির ভ্রুত নিষ্পতি করিবার জগ্ত কিছু করিতে পারি না কীনা বারংবাব এই 
কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রাত্রে পুনরায় ছটফট করিয়াছিলেন। 
বর্তমানে উপসর্গটা অবস্ তার পক্ষে নৃতন নয়। আমি অবিলম্বে ডাঃ দিনশা ও 
লাহোরের বৈস্রাজ শর্মা সম্পর্কে অনুমতির অনুরোধ করিতেছি । শেষোক্ত 
ব্যক্তির আসিতে কিছু সময লাগিবে কিন্তু ডাঃ দিনশাকে আনয়ন করিবার ক্ষমতা 
দেওয়া হইলে তিনি আজই আসিতে পারেন । 

আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যখন একটী রোগীর জীবন সংশয়াপন্ধ ও সময় 
মৃত সাহায্য দিম্না যখন "তাকে রক্ষ! করা যায়, তখন এই বিলম্বের কারণ বুঝিতে 
পারি না। মোটের উপর রোগীর পক্ষে যন্ত্রণার উপশম সাধন রাষ্ট্রের সবৌচ্চ 
বিষয়গুলিয় মতই জরুরী | 


ভবদীয় ইত্যাদি 
এম. কে. গান্ধী 
বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী, 
বোস্বাই। 
৯২ 
নং এস, ডি. ৬২০৩৫ 
বরা বিভাগ (রাজনৈতিক) 
বোস্বাই, ওয় ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 
বোম্বাই গভর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের 
সেক্রেটারী নিকট হইতে--_ 
এম, কে. গান্ধী এস্কোয়ার, 
যহাশ 


আমি আপনার €&১শে জানুযারীর পত্রেয় উদ্লেখ করিতে এবং আপনার 
ইতাপিত তিনটী বিষয়ের নিম্োস্ত জবান হিতে আদিউ হইক্াছি । 


শ্রীমতী কন্তুরুবা গান্ধী সম্পর্কে পত্তরালাপ ৩১৯ 


(১) মিসেস গান্ধীর শুশ্রযাকার্ধে সহায়তা করিবার উদ্গেস্টে কানু গান্ধীর 
থাকার বিষয়ে গভর্ণমেন্ট সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু বন্দীশালার অপরাপর নিরাপত্তা 
বন্দীদের মত তাকেও একই নির্দেশাধীন থাকিতে বাধ্য হওয়ার ব্যাপারে সম্মত 
হইতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট মনে করেন কান্থ গান্ধীর থাকায় শুশ্রযাকার্ধে 
সাহাযাকারীদের সংখ্যা যথেষ্ট হইবে এবং আরো সাহায্যের উদ্দেশ্টে অন্ত কোনো! 
অনুরোধে তারা সম্মত হইতে পারিবেন না। 

(২) গভর্ণমেন্ট সিষ্ধাস্ত করিয়াছেন যে গভর্ণমেন্টের মেডিক্যাল অফিসার 
(চিকিৎসক) চরম প্রয়োজন বিবেচনা না করা পর্বস্ত বাহিরের কোনো৷ চিকিৎসককে 
স্থবিধা প্রাদদান করা হইবে না। ডাঃ দিনশ! মেহৃতাকে আনা হইবে কীনা এই 
্রশ্নটাও চিকিৎসা বিষয়ক ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের মেডিক্যাল অফিসারের বিবেচ্য । 

(৩) নিকট আম্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ মিসেস গান্ধীর পক্ষে মঞ্জুর হইয়াছে । 
এ সকল সাক্ষাৎকারের সময় আপনার উপস্থিত থাকার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কোনো 
আপত্তি না থাকিলেও তাঁরা মনে করেন মিসেস গান্ধীর স্থাস্থ্যের অবস্থায় যাদের 
প্রয়োজন হইবে তাদের ছাড়া বন্দীশালার ওন্তান্ত অধিবাসীরা উপস্থিত থাকিবে 
না। সাক্ষাৎকারের সমস্ত সময়েই একজন সেবাকারী থাকিতে পারিবে এবং 
প্রয়োজন হইলে একজন চিকিৎসক আসিতে পারে--এ বিষয়ে কারাপরিদর্শক 
সম্মত হইয়াছেন জানা গিয়াছে । গভর্ণমেপ্টের মতে ম্বাভাবিক ভাবে ইহাই 
যথেষ্ট, ফিস্তু বিষয়টা কেবলমাত্র চিকিৎসা সম্পর্কে কারাপরিদর্শকের বিচার্ধ। 

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য 
এইচ. আয়েংগার 
বোস্বাই গভর্দণমেন্টের (ন্ব-বি'র) সেক্রেটারী 


৯৩ 


€ ভীযতী কণতরুঘা গাধীয় অন্ত একজব আবূবেদীয় চিফিৎসফ জানয়নের 'আন্ভুরৌধ (১১বং 
পত্র ) অনুঘাী গরাস্থীীর লহিত ১১-২-৪৪ ভারিখের প্রভাতে রায়াপঞ্িজর্শকের আলোচব! 


৩২০ এম. কে. গান্ধীর জবব 
হয়। নিয্লোভ্তণী তিনি পবে লিপিবদ্ধ করেন-__ইতিপৃর্যে জেলকর্তৃপক্ষকে ঘাহা বলিযাছিলেন 
উহ! তারই সমর্থন |) 
বন্দীশালা, ১১-২-৪৪ 

আযলোপ্যাথ নহ্কেন এমন একজন সহকারী আনয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাব, 
এবং এরূপ চিকিৎসাজনিত কোনো অনুকূল ফলাফলের দায়িত্ব হইতে গভর্ণমে্ট 
বিমুক্ত থাকিবেন। এই সকল বৈদ্য বা হেকিমরা যে সমস্ত নির্দেশ দিবেন তাহ 
গ্রহণ করিব কীনা এ বিষয়ে আমি পিশ্চিত নই । কিন্ত গ্রহণ করার পর ব্যবস্থাপত্র 
নিস্ষল হইলে বর্তমান চিকিৎসা বহাল রাখিবার অধিকার আমার থাকিবে। 

এম. কে. গান্ধী 


৯৪ 


বন্দীশালা, ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯৪৪ 

জরুরী 
মহাশয়, ৬ 

গতকল্য বলিয়াছি স্ত্রী কন্তরুবার অবস্থা রাত্রে এমন উদ্বেগজনক হইয়া 
উঠিয়াছিল যে ডাঃ নায়ার ভীতা হইয়া ডাঃ গিলডারকে জাগাইয়াছিলেন । আমার 
মনে হইয়াছিল তিনি আসন্লগমনা। চিকিৎসকরা স্বভাবতই অসহায় ছিলেন। তাই 
ডাঃ নায়ারকে সথপারিশ্টেণ্ডণ্টেকে জাগাইয়া দিতে হইয়াছিল, তিনি বৈস্যরা্ক 
ফোন করিয়াছিলেন । তখন প্রায় বাত ১টা। এই স্থানে উপস্থিত থাকিলে 
তিনি নিশ্চয়ই উপশম প্রদান করিতে পারিতেন | এই কারণের জন্যই রাত্রে তার 
বন্দীশালায় থাকার জন্ত আপনাকে বলিয়াছিলাম | কিন্ত আপনি জানাইম্াছিলেন 
গভর্মেপ্টের নির্দেশের মধ্যে রাব্রি-বাস নাই। আপনি অবশ্ত বলিয়াছিলেন 
বৈস্ভকে রাত্রে ডাকিয়া আনা যাইতে পারে। বিলম্বের বিপদের কথা উল্লেখ 
করিয়াছিলাম, কিন্তু অধিক কিছু করা সম্ভব নহে হুলিয়া আপনি ছুঃখিত 
হইয়াছিগেন। আমি বৃথাই যুক্তি গ্রেখাইয়াছিপাম যে 'বৈদিক' চিফিংসায় কোনো 


্মতী বন্তরুব! গান্ধী সম্পর্কে পন্রালাপ ৩২১ 


প্রতিকূল ফল হইলে গতর্ণমেণ্টকে দায়িত্বমৃক্ত রাখা হইবে এই সর্ভে বৈস্যরাজকে 
আহ্বান করার অনুমতি দেওয়ার পর রোগিনীর স্বার্থে ভার বন্দীশালায় প্রয়োজন 
মত থাকার বিবস্ছে তীরা নিষেধাজ। ভ্বাবী করিতে পারেন ন। আপনাকততৃক 
আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে বিবেচন! করিয়! বৈদ্তয়াজকে আমি 
ফটকের সম্মুখে তার গাড়ীতেই অবস্থান করিবার জন্তু বিরক্ত করিয়াছিলাম, যাহাতে 
প্রয়োজনের সময় তাকে আহ্বান করিয়া আনা যায়। তিনি সায়ভাবে উহাতে 
সম্মতি দিয়াছিলেন। তাঁকে ভাকিতেই হইয়াছিল, এবং তিনি অভিলধিত উপশম 
প্রদ্ধান করিতেও সঙর্থ হইয়াছিলেন। তবে সংকট এখনও কাটে নাই। তাই 
পুনর্বার আশু উপশমের অনুরোধ করিতেছি । হঙ্গি সম্ভব হয় তাহা! হইলে গত 
বাত্রির অভিজ্ঞতা পরিহার করিতে ইচ্ছা করি। রোগিনীর চিকিৎসায় সম্পর্কে 
আমার অন্থরোধ মঞ্জুর করার বিলম্বপ্রন্থত বিরক্তির অবসান হউক ইহাই আমার 
কামনা । দীর্ঘকালব্যাপী বিলম্বের পরে তবে ডাঃ মেহতা ও বৈস্যরাজকে আসিবার 
অন্থমতি দেওয়া! হইয়াছিল । আরোগ্যের বিষয়টিকে বর্তমানের অপেক্ষাও আরে। 
অনিশ্চিত করিয়া তুলিয়া মূল্যবান সময় অপচিত হইয়াছে । রোগিনীর অবস্থায় 
প্রয়োজন বোধ হুইলে বৈস্ভেয় যাহাতে বন্দীশালায় রাহ্ি-বাসের ব্যবস্থা কর! যায়ঃ 
আশ। করি আপনি এন্সস্ত আবশ্টুক ক্ষমতালাভ করিতে সমর্থ হইবেন । রোগিনীর 
প্রয়োজন সর্বক্ষণের অবিরাম চিকিৎসা । 


কাল্নাকক্ষসমূহের পরিদর্শক, ভবদীয় ইত্যাদি 
পুণা এম. কে, গান্ধী 


৪৫ 
বন্দীশালা, ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৪৪ 
মহাশয়, 


আমার ১৪ই তারিখের পত্র সম্পর্কে এই চিঠিটা লিখিতেছি। 
বৈস্ভয়াজকে আনয়নের অঙ্ছয়োধ করিয়া এবং জী কষ্বকবায় টিকিৎল! 


২১ 


৩২২ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


পরিবর্তনের দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণ করিয়া! গভর্ণমেণ্ট-চিকিৎসককে সকল 
দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিষার প্রস্তাব করার সময় ভাবিয়াছিলাম বৈদ্যরাজের 
আবহ্ঠক-বিবেচিত চিকিৎসাকার্ধ চালাইবার সুবিধা তাঁকে মঞ্ত্ুর করা হুইল। 
রোগিনীর রাত্রিকালীন অবস্থ। দিবাভাগের অপেক্ষা অনেক মন্দ থাকে এবং রাত্রে 
অবিরাম চিকিৎসাই প্রয়োজনীয় । বর্তমান ব্যবস্থাধীনে চিকিৎসা ব্যাপারে 
বৈষ্রাজ নিজেকে বিপন্ন বোধ করিতেছেন । 

অবিলদ্ধে যাহাতে ডাকা যায় এ উদ্দেশ্টে তিনি গত তিন রাক্রি যাবৎ এই 
বন্দীশালার ফটকের বাহিরে তার গাড়ীর মধ্যে ঘুমাইতেছেন। প্রতি বাত্রেই 
অন্তত একবারের জগ্গও তাঁফে ডাকিতে হইয়াছে। ব্যাপারচী অন্থাভাবিক 
আর রোগিনীর জন্ত অস্থবিধা ভোগের অসীম সামর্থ্য তাৰ আছে মনে 
হইলেও আমি তার দয়ার্ড প্রকৃতির অনুচিত স্থযোগ গ্রহণ করিতে পারি না। 
তাহা ভির এর অর্থ সুপারিণ্টেণ্ডেটে ও তার কর্মচারীবুন্দকে (কর্মত সমগ্র 
বন্দীশালাফেই ) রাত্রে একবার বা আরো! অধিকবার বিরক্ত করা। উদাহরণ 
স্বরূপ গত রাধে অকম্ছাৎ রোগিনীর শীত কম্পনসহ জর হইয়াছিল। বৈদ্যরাজ 
রাস্ত্রি ১০-৩০ ঘটিকার সময় স্থান ত্যাগ করিয়! গিয়াছিলেন, মধ্যরাতে বারোটার 
সময় তাকে ডাকিয়া! আনিতে হইয়াছিল । তিনি তার কাছে বহক্ষণ থাকিতে 
চাছিতেন। কিন্তু আমি তাকে রোগিনীর ব্যবস্থা প্রদানের পর অবিলদ্ষে চলিয়। 
যাইতে বলিয়াছিলাম। কারণ যতক্ষণ তিনি থাকিবেন ততক্ষণ এমন কী 
সারারাতি পর্ধস্ত হুপারিপ্টেণ্ডে্ট ও কর্মচায়ীদের জাগিয়। থাকিতে হয়। আমার 
জীবনের সংগিনীকে রক্ষা! করিবার জন্তও ইছা! আমি করিভাম না, বিশেষ করিয়া 
যখন আমি জানি ময়ার্ পস্থ। উন্মুক্ত রহিয়াছে । 

পূর্বেই বলিয়াছি বৈস্তরাজ রোগিনীর নিকট র্বক্ষণের উপস্থিতি প্রয়োজন 
বোধ করেন। রোগিনীর অবস্থান্$সারে মুহূর্তে মুহূর্তে তিনি উষধ পরিবর্তন করিয়া 
দেন। ভাঃ গিলডার ও নার়ারের লাহাহ্য সর্বদাই আমি পাইতে পারি--তায়া বন্ধ 
জপেক্ষাও অধিক) যোগিনীয় জন্ত তারা বখাখদ্কি ঝর়িবেন। কিন্ধ গছ পত্রে 


শ্রীমতী কন্তরুব! গান্ধী সম্পকে পত্রালাপ ৩২৩ 


উল্লেখ করিয়াছি কাদের চিকিৎসা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক চিকিৎসার সময় তীরা 
কিছুই করিতে পারেন না । তাহা ছাড়া, এরূপ পন্থা! অসম্ভব; রোগিনীর পক্ষে 
এবং বৈচ্যরাজ ও তাদের নিজেদের পক্ষেও অন্গচিত। 

অতএব নিয়ে তিনটা বিকল্প প্রস্তাব করিতেছি ঃ 


(১) বৈগ্ঠরাজ যতদিন রোগিণীর স্বার্থে প্রয়োজন বিবেচনা! করেন ততদিন 
দিবারাত্্র বন্দীশালায় অবস্থান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন। 


(২) গভর্ণমেপ্ট এ বিষয়ে সম্মত না হইলে রোগিণীকে চিকিৎসকটীর 
চিকিৎসার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণের জন্য সর্তমাপেক্ষে মুক্তি দিতে পারেন । 

(৩) এই দুটি প্রত্তাবের কোনোটাই গভর্ণমেন্টের পক্ষে গ্রহণযোগ্য না হইলে 
আমার অঙ্থরোধ রোগিণীর তত্বাবধানের দায়িত্ব হইতে আমাকে মুক্তি দেওয়! 
হউক। তিনি যে সাহাধ্য অভিলাষ করেন বা আমি যাছা প্রয়োজন মনে করি 
তার স্বামী হিসাবে তাহা লাভ করিতে ন! পারিলে গভর্শমেণ্টের নির্বাচনমত 
আমাকে অন্ত বন্দীশালায় স্থানাস্তরিত করিবার প্রার্থনা করি। 

রোগ্সিবীর বারংবার অনুরোধের ফলে গভর্ণমেপ্ট অনুগ্রহ্পূর্বক ডাঃ মেহতাকে 
রোগিবী-পর্িষর্শনের অঙ্ুমতি দিয়াছেন । তীর সাহাধ্য মূল্যবান, কিন্তু তিনি 
উধধের ব্যবস্থাপত্র নির্দেশ করেন না। তার শারীরিক চিকিৎসায় রোগিদী 
অনেকখানি শাস্তি বোধ করেন, রোগিনী তার প্রয়োজন বোধ করিলেও কোন 
উষধ ব্যতীতই তিনি তা করিতে পারেন না। ধধপত্র শুধুমাত্র চিকিৎসকগণ বা 
বৈভ্যয়াজ কর্তৃক ব্যবস্থিত হইতে পারে। চিকিৎসকটীর কাজ ইতিপূর্বে স্থগিত 
হইয়াছে। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই এই পত্রের সন্তোষজনক উত্তর না পাইলে 
আমি বৈভ্রাজের চিকিৎসাও বন্ধ করিতে বাধা হইব। ফোপসিনীর আবন্তক মত 
প্রাপ্য পূর্ণ ভেধজ চিকিৎসা না! পাইলে তিনি ইতিপূর্বে যে যন্ত্রণাবোধ করিয়াছেন 
'আহিও এদ্ধপ বোধ কম্িব। 

এখন নাত ছুইটা, রোগিসীর পাপা বলিয়া এই চিঠি লিখিতেছি। জীবন ও 


৩২৪ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


স্বত্যুর মধ্যে তার ভাগ্য দোছুল্যমান । বল! বাহুল্য তিনি এ চিঠির বিন্দুবিস্্গ 
জানেন না। নিজের চিন্তা করিবার শক্তিটুকুও তার নাই। 


কারাকক্ষসমূহের পরিদর্শক, ভবদীয় ইত্যাদি 
পুণা। এম. কে: গান্ধী 


বন্দীশালা, ফেব্রুয়ারী ১৮, ৪৪ 
মহাশয়, 
বৈগ্রাজ প্রী শিব শর্মা ছুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ 
করিম্বাও তিনি শ্রীকন্তরুবার চরম আরোগ্যের আশাপ্রদ অবস্থা আনয়ন করিতে 
অলমর্থ হইয়াছেন । আমঘুরেদিক চিকিৎসায় 'অপেক্ষাকত উত্তম ফলপ্রাপ্তির 
পরীক্ষাই ছিল তার উদ্দেম্ত) এখন ভাঃ গিলডার ও নায়াযকে তাদের স্থগিত 
চিকিৎসা গুরু করিতে বলিম্াছি । ডাঃ মেহতার সহযোগিতা কখনো! স্থগিত 
রাখা হয় নাই, উহা! আরোগ্য অথবা অবসান পর্যন্ত চলিবে। 
আমি বলিতে চাই যে এই অতি কঠিন রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে বৈদ্ভরাজ 
অত্যন্ত অভিনিবেশ ও মনোধোগের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে 
আমি তাকে তার চিকিৎস! চালাইয়া যাইতে বলিতাম। কিন্তু শেষ ব্যবস্থাপত্রটীও 
আকাছিক্রত ফল আনয়ন করিতে অসহর্থ হওয়ায় তিনি আর চাছিলেন না। 
ডাঃ গিলডার ও নায়ার আমাকে বলিলেন যন্ত্রণাঁনিবারক ওুঁষধ, জোলাপ ও 
অনুরূপ বিষয়ে তার! বৈদ্কারাজের সহাস্থতার সুযোগ লইতে চান। চিকিৎসক ও 
ও রোগিণী উভয়ের মতেই এইগুলি ফলগ্রস্থ প্রমাণিত হইয়াছে । এই উদ্দেত্তে 
বৈভয়াজের আসিতে থাকায় গভর্ণমেণ্টের কোনো আপত্তি হইবে না আশ! করি । 
বল! নিশ্রয়োজন পরিবত্তিত ব্যবস্থায় তীক্স রাতি-বালের প্রয়োজন হইবে না! । আমি 
দুঃখের লহিত্ত একথা! না বলিয়! পারি না যে বৈস্তরাজ ও ড়াং ষেহতার লাহায্যের 
উদ্দেস্টে আমার অন্ছরোধ মঞ্জুর করায় ব্যাপারে যে বিলম্ব সম্পূর্ণ পরিছথাস্ধ কর 


শ্রীমতী কন্তরুবা গান্ধী সম্পর্কে পত্রালাপ ৩২৫ 


বাইত তাছ! যদি পরিহার কবা ছইত তবে রোগিনীর অবস্থা বর্তমানের মত বিপদ- 
সীমার এত নিকটবর্তী হইত না। আমি ভালোরূপে জানি বিধাতার অভি প্রায়ের 
বাহিরে কিছুই ঘটে না, কিন্তু মানুষের চক্ষর গোচর ফলাফঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়! এ অভিপ্রায়ের ভায্য করাব মত কোনো শক্তি না । 


কারাকক্ষসমূছের পরিদর্শক, ভবদীয় ইত্যাদি 
পুণা। এম. কে. গান্ধী 


৯৭ 


শ্রীকস্তরুবাব অন্তকৃত্য সম্পর্কে 

এই সম্পর্কে গান্ধীজীর অভিলাম কী গতর্ণমেন্টের হ্বপক্ষে তাহ! কারাপরিদণক জানিতে 
চাঁছিলে গান্ধীজী মৌধিকতাবে ১২-২-৪৪ তারিশে সন্ধণ ৮-৭ জিনি”্টর বলেল , এব কার 
পয়িদণক তাহা লিখিয়' লন । 

(৯) “আমার পুকগণ ৪ আত্ীয়ন্বজনদের ভাতে দেহ সমপিত হইবে , এর 
অর্থ প্রকান্ঠ অন্যোষ্টি-__গভর্ণমেন্ট কোনোবপ হল্ুক্ষেপ করিবেন না|” 

(২) “তাহা সম্ভব না তইলে মহাদেব দেশাইএর বেলায় যেরূপ হইয়াছিল 
সেইভাবে অস্ত্যেষ্টি সমাধা হইবে। অস্তোষ্টির সময় গভর্ণমেন্ট যদি ফেবল- 
মার জাত্ীয়দের উপস্থিত থাকিতে দেন, তবে শ্বজনদের সমতুলা সমন্ত বন্ধুদেব 
উপস্থিত থাফিতে না জেওয়া পস্ত এ সুবিধা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না। 

(৩) “ইছাও যদি গভর্ণমেণ্টের গ্রহণযোগ্য না হয় তবে হারা তায় দর্শনের 
অন্গমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাদের বিদায় দিব।' হার ক্যাম্পে রহিয়াছেন 
( বন্দীরা ) শুধু তারাই অস্ত ক্রিয়ায় যোগান করিষে । 

“জাম]র জীবনসংগিনীর অতি কঠিনতম এই পীড়ায় সুযোগ লইয়া কোনোন্ধপ 
রাজনৈতিক ছুলধন লাভ করিতে চাফি না এ বিষয়ে আহি অত্যান্ত উদ্ি। 
গতরমেন্ট হাহা! কিছু কিয়াছেন তাহা প্রসনগতার সহিত সম্পন্ন হউক, সর্ধন! ইছাই 
কাষন! করিয়াছিলাম। কিন্ত ছূঃখেযর সহিত হলিতেছি এপর্বত উদাত়ই অভাহ 


৩২৬ এম. কে, গান্ধীর জবাব 


দেখ! গিয়াছে । রোগিণী ইহজগতে নাই, সেজগ্য এখন অন্তকূত্য প্রসম্নতাব 
সহিত সমাধা হইবে প্রত্যাশা করা অধিক কিছু নহে ।” 


বন্দীশাল।, ৪-৩-৪৪ 

মহাশয়, 

বেদন! ও দ্বিধার সহিত আমার মৃতা সহধিনীর সম্বন্ধে এই পত্র লিখিতেডি। 
সত্যের প্রয়োজনে এই লিপি । 

সংবাদপত্র অস্কুসারে মিঃ বাটলার ২রা মার্চ ১৯৪৪ তারিখে কমন্স সভায় এই 
উক্তি করিতে অভিহিত হইয়াছেন £ ..*“তিনি শুধু যে তার নিয়মিত 
চিকিৎসকগণের নিকট হইতেই সর্বপ্রকার সম্ভব সতর্কতা ও মনোযোগ লাভ করিতে- 
তাহা নয়, তার পরিষারের অভিলধিতদের নিকট হইতেও লাভ করিতেছিলেন।"*"” 
আমি কৃতজ্ঞতার সহিত শ্বীকার করিতেছি নিক্বমিত চিকিৎসকরা বথাসাধা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকাস্তরিত! কতৃক বা তার পক্ষে আমা কতৃক প্রার্থিত সাহায্য 
যখন দেওয়া হইল তখন তাহা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর; যখন আমি কায়াকতৃ পক্ষকে 
বাধ্য হইয়! বলিলাম ঘে রোগিণী যে সাহায্য অভিলাষ করেন বা! আমি যাহা 
প্রয়োজন মনে করি তাহ! লাভ না করিতে পারিলে আমাকে তাঁর নিকট হইতে 
বিচ্ছিন্ন কর! হউক- তার দুঃসহ যন্ত্রণায় অসহায় দর্শকমাত্র হইতে পাৰিব না, মাত্র 
তখনই আদৃর্বেদিক চিকিৎসককে উপস্থিত থাকিবার অছুঘতি দেওয়া হইল। 
কারাপরিদর্শককে একখানি পঞ্জ লিখিবার পর বৈদ্তরাজের চিকিৎসার পূর্ণ 
স্যোগ লইতে পারিয়াছিলাম। সেই পত্রের নকল এই সংগে দেওয়া হইল। 
ডাঃ ছবিনশ! সম্পর্কে আহার আবেদন ২৭শে জাছদ্বারী ১৯৪৪ তারিখে লিখিত 
হইয়াছিল'। উহার পূর্বে কার্ধত এক মাস ধরিয়া রোগিনী শবং ভাঃ দিনশার 
বাহাযোর জন্ত কারাপরিদর্শকে উপধূ্পরি জঙ্ছয়োধ করিয়াছিলেন। ভিনি ছার 


শ্রীমতী কস্তক্লবা গান্ধী সম্পর্কে পন্জালাপ ৩২৭ 


৫-২-৪৪ তারিখ হইতে আসিবার অন্থমতি পাইয়াছিলেন। আর, নিয়মিত 
চিকিৎসক ভাঃ নায়ার ও গিল্ডার ৩১শে জাচুয্লারী ১৯৪৪ তারিখে কলিকাতার 
ডাঃবি. দি রায়ের পরামর্শ লাডের উদ্দেশে লিখিত আবেদন করিয়াছিলেন। 
গভর্ণমেন্ট তীছের লিখিত অনুরোধ ও পরবর্তী মৌখিক স্মারক অগ্রাহথ 
করিয়াছিলেন। 

মিঃ বাটলার আরো! বলিতে অভিহিত হইয়াছেন £ “তার মুক্তির কোনো 
অস্থরোধ পাওয়া যায় নাই এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন তাকে আগা খার 
প্রাসাদ হইতে স্থানাস্তরিত করা তাঁর পক্ষে ব! তার পরিবারের পক্ষে করুণাঞ্জনক 
হইত না।” তিনি বা আমি তার মুক্তির জন্ক অনুরোধ করি নাই সতা, 
(সত্যাগ্রহী বন্দীদের পক্ষে উহা! অন্থচিত হইত, ) কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তার 
নিকট, আমার নিকট বা! তার পুনত্রদের নিকট তার মুক্কির প্রস্তাব করা কী উচিত 
হইত না? শুধু মুক্তির প্রস্তাবেই তার মনে উপযুক্ত অন্থকূল ফল হইত। 
দুর্ভাগ্যবশত এক্সপ কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নাই । 

অন্তরূত্য সম্পর্কে মিঃ বাটলার বলিয়াছেন £ “আমি সংবাদ পাইয়াছি যে মিঃ 
গান্ধীর অনুরোধে পুণাস্থিত আগা খাঁর প্রাসাদের প্রাংগণে অস্ত্েট্ট সম্পন্ন হয় এবং 
বন্ধু ও ত্বজনগণ উপস্থিত ছিলেন।” আমার আসল অনুরোধ ছিল নিয়ো ্তরূপ_ 
কারাপরিদর্শক ২২-২-৪৪ তারিখে সন্ধ্যা ৮-৭ মিনিটের সময় আমার মৌথিক 
নির্দেশ হুইতে লিপিবদ্ধ করেন £ 

“ (১) আমার পুত্র্গণ ও আত্মীঘত্বজনদের হাতে দ্বেহ সমপিত হইবে । এর 
অর্থ প্রকান্ত অন্যোঙ্ি-_-গতর্পণমেপটে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না। 

(২) তাহা সম্ভব না হইলে মহাদেব দেশাইয্ের বেলায় যেরপ হইয়াছিল 
সেইভাবে অন্ত্যে্ট সমাধা হইবে। অন্ত্যো্টর নদয় গভর্ণষেণ্ট হি কেবলমাত্র 
আত্ধীয়দের উপস্থিত থাকিতে দেন, তষে ত্বজনদের় সমতৃল্য সঙ্গত বন্ধুদের 
উপস্থিত থাকিতে না দেওয়া পর্ঘস্ত এ সুবিধা গ্রহণ কন্সিতে সমর্থ হইব না। 

(৩) ইহাও বদি গভর্ণমেশ্টের গ্রহণযোগ্য না ছয় তবে যারা তার ছর্শনের 


৩২৮ এম, কে, গান্ধীর জবাব 
অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাদের বিদায় দিব। যারা ক্যাম্পেরহিয়াছেন (বন্দীরা) 
শুধু তারাই অস্ত্োষি ক্রিয়ায় যোগদান করিবে। 

“আমার জীবনগংগিনীর অতি কঠিন তম এই পীড়ার স্থযোগ লইয়া! কোনোরূপ 
রাজনৈতিক মূলধন লাভ করিতে চাহি না এ বিষয়ে আমি অত্যন্ত উদ্ধিগন। 
গভর্ণমেন্ট যাহা! কিছু করিয়াছেন তাহ। গ্রসঙ্গতার সহিভ সম্পন্ন হউক, সর্বদা! ইহাই 
কামনা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি এ পধস্ত উচ্ভারই অভাব 
দেখ! গিয়াছে । রোগিণী ইহজগতে নাই । স্থতরাং এখন অগ্তক্ত্য প্রসন্নতাব 
সহিত সমাধা হইবে প্রত্যাশা করা অধিক কিছু নহে।” 

গভর্ণমেন্ট সম্ভবত ম্বীকার করিবেন যে আমার সহুধমিনীর দীর্ঘকালব্যাগী 
পীড়া ও গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত বাধা-নিষেধের অভিজ্ঞতার নুযোগ 
লইয়া কোনো রাজনৈতিক মুলখন লাভ সতর্কতার সহিত বজ'ন করিয়াছি । 
এখনো কিছু করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু তার স্মৃতির উদ্দেশ্ত্ে এবং আমাব 
প্রতি স্তায় বিচারের উদ্দেশ্টে এবং সত্যের খাতিরে গভর্ণমে্টকে তাদের সন্ভবম্ 
সংশোধন করিতে অন্ুয়োধ করিতেছি । প্রয়োজনীয় থুণ্টিনাটি ব্যাপারে সংবাদ- 
পত্রের তথ্য যেঠিক হইলে অথবা! সমগ্র প্রসংগ সম্পর্কে গভণমেণ্টের ভাষু অন্তরূপ 
হইলে আমাকে লঠিক বিবরণ ও সমগ্র প্রসংগ সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের ভান্ 
সরবরাহ করা উচিত। আমার অভিযোগ সত্য বিবেচিত হইলে আমার বিশ্বাস 
আমেরিকার ঘুক্তরাষ্ট্রস্থিত ভারত গভর্ণমেন্টের এজেন্ট কতৃক আর্মিরিকায় প্রদত্ত 
বিস্ময়কর বিবৃতির ধথোচিত সংশোধন হইবে। 

ভবদীয় ইত্যা্ি 
এন. কে. গান্ধী 
ভারত গভণমেন্টের (হ্রাষট্র বিভাগীয়) অভিয়িক্ক সেক্রেটারী, 
নয়া দি্ী। 


শ্রীমতী কন্তরুবা গান্থী সম্পর্কে পত্ত্রালাপ ৩৯ 


৯৯ 
নং ৩/৪৩এম' এল 
ভারত গভণষেণ্ট, হ্ব. বি 
নয় দিল্লী 


২১শে মার্চ, ১৯৪৪ 


ভারত গভর্ণমেন্টেব শ্বরাষ্্রবিভাগের 
অতিরিক্ত সেক্রেটারীর নিকট হইতে__ 

এম. কে, গান্ধী এস্কোয়ায, 
মহাশয়, 

কমকা সভায় ২রা! মার্চ ১৯৪৪ তারিখে মিঃ বাটলার প্রদত্ত এক প্রশ্নের উত্তরের 
বিষয়ে আপনার ৪ঠা মার্চের পত্রের জবাবে বলিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে বিশেষ 
চিকিংশক আনয়ন করিবার ব্যাপারে আপনি গভর্ণমে্টকে অযৌক্তিক বা বাধাস্বরূপ 
মনে করিয়াছেন দেখিয়া তার] ছুঃখিত। গভণমেণ্টের চিকিৎসকগণ প্রয়োজন 
বিবেচনা! করিলে ভারত গভর্ণমেন্ট সর্বদাই অতিরিক্ত চিকিৎসার সাহাধ্য বা পরামর্শ 
প্রধান করিতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন । গভর্ণমেন্টের চিকিৎসকগণ উচছ। প্রয়োজন 
বলিয়া! নিষ্ধান্ত ক্র! মাঅই বাছির়ের সাহায্য আহ্বান কয়ায় কোনো বিলম্ব হইয়াছে 
বলিয়া! তারা মনে কয়েন না। ২৮শে জানুয়ারী তাদের প্রথম জানানো হয় যে 
মিসেস গান্ধী ভাঃ দিনশা মেহ তার সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং ৩১শে জানুয়ারী 
তাদের বলা হুয় ঘে ডাঃ গিল্ভার কতিপয় অপর চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ প্রার্থনা 
করিয়াছেন। ১লা ফেব্রুয়ারী যোত্বাই গভর্পমেপ্ট হুম্পষ্টর়ূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন 
যে গন্তশমেন্টের চিকিৎলকগণেষ় মতে প্রয়োজন বা ফলপ্রদ বোধ হইলে 
অভিছ্নিক চিহ্বিৎসানধার্ধ ঘা পরামর্শের অনুমতি দেশ্খয়া হাইতে পারে। অন্তএব 
ডাঃ দিনশ। মেহ তাকে পূর্বান্ছে আহ্বান করা না হইয়া! থাকিলে তাহা কর্ণেল ভাগ্ারী 
ও ডাঃ গিল্ভার উভয়ের প্রথমফার ধারণা অনুযায়ী হয় নাই ) তাদের খারণা ছিল 


৩৩০ এম. কে, গান্ধীর জবাব 


তার সাহাষ্য ফলপ্রস্থ হইবে না, কিন্তূ গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসকগণ এঁ ধারণা 
পরিবতিত কর! মাত্রই তাঁকে আহ্বান করা হুইয়াছিল। আপনার ২৭শে 
জান্ুুয়ারীর পত্রে উল্লেখ ছিল ষে আপনার স্ত্রীর ইচ্ছা কোনো আমুর্বেদীয় 
চিকিৎসককে দেখানো, কিন্তু কোনে নাম উল্লিখিত হয় নাই, এবং এ পত্র ১লা 
ফেব্রুয়ারীর পূর্বে গভর্ণমেণ্টের নিকট পৌছায় নাই । নই ফেব্রুয়ারীর পৃব পর্স্ত 
বৈদ্করাজ শর্মার সেবার জঙ্া কোনো নির্দিষ্ট অন্থুরোধও পাওয়া যায় নাই। 
অচ্থরোধটি তখন চবিবশ ঘণ্টার মধ্যেই পুরিত হইয়াছিল এবং ভারতগভর্ণমেণ্ট 
যখনই তার প্রাসাদের অভ্যন্তরে থাকিতে না পারার অন্থবিধার কথা! অবগত 
হইলেন, তখনই তীকে সেখানে অবস্থানের প্রয়োজনীয় অস্থুমতি দিলেন। এই 
অবস্থায় ভারত গভর্ণমেন্ট মনে করেন যে আপনার স্ত্রীর পীডার সময় আপনাব 
অভিলধিত সর্বপ্রকার চিকিৎসাব্যবস্থা তিনি লাভ করিতেছেন এবিষয়ে নিশ্চিত 
হইবার উদ্দেস্টে তার! যথাসভ্ভব চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

২। মুক্তির প্রশ্ন সম্পর্কে বলা যাউক যে ভারত গভর্ণমেণ্টের অভিমতে 
তাদের গৃহীত পন্থাই শ্রেষ্ঠ ও সদয়তম ছিল। ২৪শে জানুয়ারী তারিখে তারা 
অবগত হুইয়াছিলেন যে আপনার পুএ দেবদাস গান্ধী তার মাতাকে সর্তসাপেক্ষে 
মুক্কি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং তিনি জবাব 
দিয়াছিলেন যে স্বামীকে ছাড়িয়। প্রাসাদ পরিত্যাগ করার অডিরুচি তার নাই। 
এই সংবাদটা গোপনীদ্ধ কধোপকথনের নথিম্বক্পপ বলিয়া গভর্ণমেন্ট এ সম্পর্কে 
কোনে! পন্থা অবলম্বন করেন নাই? কিন্তু উহ! দ্বারা তাদের উপরি-প্রকাশিত 
ধারণা সমধিত হইতেছে। স্যার গিক্সিজাশংকর বাজপানীর প্রতি আমেরিকার 
বিবৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্তায়র্ূপে আরোপিত ভ্রান্ত ধারণাটা ব্যবস্থা পরিষদে 
প্রশ্নোত্তয়ের ছার! পরিষ্কার হইয়াছে, আপনি উহা দেখিয়াছেন এ বিষয়ে 
সল্গেছ নাই। 

। ৩। অত্তরূত্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা আপনার ইচ্ছান্থ্যায়ী হইয়াছে বলিয়া 
এখানকার বিশ্বান। গভর্দমেন্ট এ বিষয়ে অঙ্থসন্ধান করিস! জানিয়াছেন যে আপনার 


শ্রমতী কন্তরূব! গান্ধী সম্পর্কে পত্রালাপ ৩৩১ 


পত্রোন্পিখিত প্রথম ছুইটী বিকল্পের কোনোটির সন্বদ্ধে আপনার বিশেষ অভিলাষ 
ছিল না।' 
৪। এই অবস্থায় ভারত গভর্ণমেষ্ট পালামেণ্টের প্রশ্নের প্রতি মিঃ 
বাটলারের উত্তরকে প্রকৃত পক্ষে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন না। 
আপনার বিশ্বস্ত সেবক 


আর. টটেনহাম 
ভারত্তগভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত সেক্রেটারী 
১৭-৩-৪৪ তারিখে প্রাপ্ত । 
হন্দীশালা, 
১ল! এপ্রিল, ১৯৪৪ 
মহাশয়, 
আপনার ২১শে মার্চের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি । উহা! আমার নিকট 
২৭খে তারিখে সমপিত হইয়াছে । 


অতিরিক্ত চিকিৎসার সাহাধ্য সম্পর্কে আমি বলিতে ইচ্ছা! করি যে ডাঃ দিনশ। 
মেহতার সেবার উদ্দেশ্তে গ্রথম 'অচ্ুরোধটী লোকাস্তরিত| ডিসেম্বর়ের কোনে! লময়ে 
কর্ণেল অদ্থানীর নিকট মৌখিকভাবে পেশ করিয়াছিলেন। উপঘুপরি কয়েকটী 
মৌখিক অনুরোধের উত্তরে বখন সামান্ত সাড়া ধা আদৌ সাড়া পাওয়া গেল না 
তধন বাধ্য ইয়া আমাকে ২৭-১-৪৪ তারিখে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট লিখিত 
অন্থরোধ জানাইতে হুইয়াছিল। ৩১শে জাচুয়ারী বোস্বাই গতর্ণযেপ্টের নিট 
আমি একটা স্মারক ( পরিশিষ্ট ক) পাঠাইয়াছিলাম ? ডাঃ নান্ধার ও গিলভারও 
কারাপরিদর্শফের নিকট অন্ুদ্ধপ ( পদ্ধিপিষ্ট খ ) পাঠাইয়াছিলেন। কে্রদ্াযীর 
ওরা তায়িখে বোস্বাই গন্তর্ণমেন্টকে পুনর্ধার লিখি ( পরিশিষ্ট গ ), ভার উভয়ে 
তারা হে গজ ( পরিশিষ্ট ঘ) প্রেরণ করেন, তান ফলে বিগত ফে্ন্ায়ীয় ৫ই 


৩৩২ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


তারিখে অর্থাৎ প্রথম অনুরোধের তারিখ হইতে ভয় সপ্তাহেরও অধিককাল পরে 
ভাঃ দিনশাকে জানয়ন করা হয়। আর অনুমতি মঞ্জুর হইবার পরও তার 
পরিদর্শনের সংখ্যা এবং চিকিৎসার সময়ের উপর নিষেধাজা জারী থাকে । এই 
নিষেধ গুলি যে পরে শিথিল এবং তারপর অস্তহ্িত হইয়াছিল, তাহা বিন! বাধায় 
হয় নাই। 

আলোচ্য পত্রে ডাঃ গিলডার সম্পর্কে যে উল্লেখটী কর! হইয়াছে তাছ তাকে 
দেখাইয়াছিলাম। ফলে তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্থে এতা-সংশ্লিষ্ট পত্রধানি 
(পরিশিষ্ট ও ) লিধিয়া আমাকে পাঠাইয়া! দিতে অনুরোধ করেন । ডাঃ গিলডারের 
সম্পর্কে যে অভিমত আরোপ করা হইয়াছে দেখা যাইতেছে, তিনি উহা 
কখনো পোষণ করেন নাই এবং এই ছুঃখজনক তথাটাও পরিবতিত হইতেছে না ঘে 
ডাঃ দিনশাফে ছয় সপ্তাহের অধিককালের পূর্বে সেবাকার্ধথ করিতে দেওয়া 
হয় নাই। 

বিগত ডিসেম্বরের প্রথমভাগে এই বন্দীশালায় আমার পুত্রের আসার পর 
আযলোপাথ নছেন এমন চিকিৎসক আনয়নের প্ররশ্নটী কারাপবিদর্শকের সম্মৃথে 
সে-ই নির্দিষ্ট ও ঘখোচিতডাবে উত্ধাপন করিয়াছিল । কর্ণেল ভাণ্ডারী তার 
নিকট আমার পুত্রের প্রস্তাবের কথা আমাকে বলিলে আমি বলিয়ছিলাম যে 
আমার পুত্র আ্যালোপাখ নয় এমন চিকিৎলার় পরীক্ষা কর! উচিত মনে করিলে 
গভর্ণমেন্টেয অনুমতি দেওয়া উচিত। জমায় পুজ্ের অনুরোধ বিবেচনাধীন 
থাকাকালে রোগিণীর অবস্থার অবনতি গুরু হয় এবং তিনি নিজেই একজন 
আমুর্ষেধীয় চিফিৎলফের সাহায্যের জন্ত চাপ দেন। ফারাপয়িদর্পক ও কর্ণেল 
শাহ উভয়ের লহিতই কয়েকবার তিনি কথ! বলেন, কিন্ধ পুনরায় কোনো! ফল 
হয় না নিরাশ হইয়া ২৭-১-৪৪ তারিখে ভারত গন্ভর্ণমেন্টকে জাঙি প্জ লিখি। 
জানুষ়াবীয় ৬১ ভাকিখে বঙ্গীশালার স্থপারিশ্টেত্েটে গর্ধষেন্টের গঞ্গে অন্তত 
বিহয়ের গ্ধ্যে লোকাম্ধরিতা কোনো বিশেষ জধূর্ষেদীর 'চিকিৎসকের কথা 
বলিতেছেন কীনা জানিতে আসেন, সেঙ্দিন আহার যৌন দিবস খান্ধার আমি 


শ্রীমতী কন্তবরুব! গান্ধী সম্পর্কে পত্ত্রালাপ ৩৩৩ 


লিখিত উত্তর প্রদান করি ( পরিশিষ্ট চ)। কোনে! রূপ আরোগ্যজনক ফলাফল 
দেখা যায় নাই এবং রোগিণীর অবস্থায় আর বিলম্ব উচিত নয় বলিয়া 
আমি ৩য় ফেব্রুয়ারী বোদ্বাই গভর্মেন্টকে একখানি জরুরী পত্র পাঠাইয়। দিই 
(পরিশিষ্ট ছ)। ১১ই ফেব্রুয়ারী একজন স্থানীয় বৈদ্তকে পাঠানো হয় আর 
১২ই তারিখে বৈস্যরাজ্জ শর্মা আনীত হুন। এইভাবে আযলোপাথ নয় এরূপ 
সাহায্যের প্রথম অন্ুর়োধটীর উত্থাপন ও উছ্া আনীত হওয়ার মধ্যে আট 
সপ্তাহেরও অর্ধিককালের অবকাশ ছিল। 

বৈস্যয়াঞ্জ শর্মার আসিবার পূর্বে আমাকে এই মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিবার 
জন্তু বল! হয় (কার্ধত আমি দিয়াওছিলাম ) যে এইন্ঈপ চিকিৎসার ফলাফল হইতে 
আমি গভর্ণমেন্টকে দায়িত্ববিমক্ত করিতেছি ( পরিশিষ্ট জ)। উপস্থিত সেই 
সময়ের জন্ত বৈস্তরাজ এইন্ধপে রোগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াছিলেন। অনেকে 
মনে করিবেন যে রোগীর সম্পূর্ণ দাস্িত্ব গ্রহণ করায় চিকিৎসকটাকে তার প্রয়োজল- 
মত পরিদশন ও পর্যবেক্ষণ করিবার সরবববিধ স্থৃবিধ। দেওয়া হইবে। কিন্তু তৰু 
তার জন্তু এই সকল নুুবিধ! সংগ্রহ করা সম্পর্কে বাধার অস্ত ছিল না। এই 
বিষয়গুলি আমার ৪-৩-৪৪ তারিখের প্র এবং পরিশিষ্ট ছ-য়ে উল্লিখিত হইয়াছে । 

এ সময় য়োগিনী সর্বদাই অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতেছিলেন। তার অবস্থার 
এত ভ্রত অবনতি ছটিতেছিল যে প্রতিটী বিলঙ্বকেই তার আরোগ্য-সভ্ভাবনার 
পরিপন্থী বিবেচন। করা হইতেছিল। 

রোগিনী বা আমি যে সকল বিলম্ব ও বাধানিষেধের অভিজ্ঞতালাভ করিয়া- 
ছিলাম তাহা গভর্ণমেপ্টের কোনো! একটী বিভাগ অথব! গভর্ণমেণ্টের চিকিংসকগণ 
কতৃক সংঘটত হইলেও দানিত্ব অবশ্রই কেন্দ্রীয় গভর্মেপ্টের 

ভাঃ রায়কে পরামর্শের জন্ত আহ্বান করা সম্পর্কে ডাঃ নায়ার ও গিলতারের 
লিখিত জন্গুর়োধ (পয়ে আছো! মৌখিক স্মায়ক দেওয়া হইয়াছিল) সন্দ্ধ 
গভর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ তৃষীতাৰ অবলম্বন করিয়াছেন এবং অন্গুরোরধঘটা মঞ্জুর না করায় 
ফোনে ফারণ দর্শাইতেও রূপাপর হন নাই জক্ষা করিতেছি । 


২৩৩৪ এম. কে. গান্ধীব জবাব 


অচ্থরূপভাবে, শিক্ষিতা শুশ্রধাকারীর! উপস্থিত ছিল বলিয়! পরিষদে মাননীয় 
রাষ্ট্র সচিব যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, ২০-৩-৪৪ তারিখে আমার চিঠিতে প্রদশিত 
তার বৈপরীত্য সম্পর্কেও আলোচ্য পত্রটী নীরব। প্ররুত তথ্য হষ্টল তাবা 
কোনে সময়ই ছিল না। এখানে আমাকে বলিতে দেওয়া হউক যে লোকান্তরিতার 
নির্বাচিত শুশ্রষাকান্ীরা বিশেষত শ্রীকান্থ গান্ধী, (যাদের অন্গমতি দেওয়া 
হইয়াছিল ) বহু বিলঘ্ের পরে আনীত হইয়াছিল । 


এএই নগ্ন তথ্যবর্ণন! ও পত্রালাপের এতদংসঙ্লিষ্ট গ্রাংগিক নকলগুলি শাস্তভাবে 
'্মবধাবন করিলে আশা করি দ্বীকৃত হইবে ষে রোগিণীর পীডার সময় আমাব 
জঅভিলবিত সর্ববিধ চিকিৎসা-ব্যবস্থা তিনি লাভ করিতেছেন এবিষয়ে নিশ্চিত 
হইবার জন্য “তারা যথাসম্ভব করিয়াছিলেন” বলিয়া! গভণমেণ্ট ষে দাবী করিয়াছেন 
তাহা যুক্তিযুক্ত নয়। মিঃ বাটলারের দাবী আরো কম যৌক্তিক । কারণ, 
তিনি আরেকটু বলিয়াছেন, “তিনি শুধু যে তাঁর নিয়মিত চিকিৎসকগণের নিকট 
হইতেই সর্বপ্রকার সম্ভব সতর্কতা ও মনোযষোগ লাভ করিতেছিলেশ তাহ! নয়, তার 
পরিবারের অন্িলষিতদ্ধের নিকট হুইতেও লাভ করিতেছিলেন।” বোস্বাই 
গভর্ণমেণ্টের এই বিবৃতি (পরিশিষ্ট ঘ) গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসকগণের মতে 
স্বাস্থ্যের কারণে নিতান্ত প্রয়োজন বিযেচিত ন। হওয়া! পর্যস্ত গভর্ণমেণ্ট কোনো 
বাহিরের চিকিৎসককে আসিতে 71 দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন”-_ইহা কী 
উপরোক্ত দাবীগুলি অন্বীকার করিতেছে না? 


যুক্তির সম্পর্কে, এবং এই বিষয়ে আমার পুত্রের তার মাভার সহিত "গোপনীয় 
কথোপকথন” সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেপ্ট যে সংবাদ পাইয়াছেন সেই সম্পর্কে বল 
বায় বন্দী বাহিরের কারও সহিত গোপনীয়ভাবে হখাবাত1 বলিতে পায়ে না। 
অতএব জামি লংঙ্মিষ্ট বলিয়া গভর্ণমেন্ট এই কথোপকথন আমার পুত্র কতৃক একবার 
সমর্থন করাইয়! (এরূপ ক্ষেত্রে উছাই প্রথাসংগত ও বাধ্যতামূলক ) ব্যবহার 
করিতে পায়েন । যে কোনো অবস্থাতেই, মুক্তির প্রন্তাব করিয়া এবং রোগিদীর 


শ্রীমতী কস্তরুব! গান্ধী সম্পর্কে পত্রালাপ ৩৩৫ 


পঙ্গে “সর্বোত্তম ও সদয়তম” পন্থা বিবেচনা করাব ভার আমার উপর সমর্পন 
কবিয়! লমস্ত দোষ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিতেন। 

অন্তকুত্য সম্পর্কে ঃ কারাপরিদর্শক আমার মৌখিক নর্দেশ হইতে যাহা! 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন সেইটাই আমার আসল প্রস্তাব। আমার ৪-৩-৪৪ 
তারিখের চিঠিতে উহার ভাঘ্য পাওয়া যাইবে । অতএব আমার পত্রে উল্লিখিত 
“প্রথম দুইটী বিকল্পের মধ্যে কোনোটার সম্বন্ধেই আমার বিশেষ অভিলাষ” 
ছিল না “সন্ধান করিয়া” গভর্ণমেন্ট তাহা “অবগত" হইয়াছিলেন দেখিয়া বিশ্ম্ 
বোধ করিতেছি । গভর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত সংবাদ সমগ্রভাবে ভ্রান্ত । আমাকে 
নিবাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হইলেও যে আমি পবিত্র শ্বশানভূমির পরিবর্তে 
কাবাপ্রাংগণে (এই বন্দীশালা আজ যাহা! ) আমার শ্রিয়ের দাহ কার্য সমাধায় 
নম্মত হইব ইহা ধারণা কর! যায় না। 

এই সমস্ত ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টকে লেখা আমায় পক্ষে স্থুখকব 
বা সহজ নয়। কিন্তু যিনি ঘাট বংসরেরও অধিককাল আমার বিশ্বস্ত অংশীদার 
ছিলেন তার স্থতির জন্তই ইহা লিখিতেছি। গ্রীকম্তরুবার মত এরূপ ভাগ্যহত 
যারা নছেন, সেই সব বন্দীদের ভাগ্য কী হইতে পারে বিবেচনা করার ভার 
গভর্ণমেণ্টের উপর ছাড়িয়! ছিলাম । 

ভবধীয় ইত্যাদি 
এম. কে. গান্ধী 
ভারত গভর্র্মেপ্টের ( স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় ) অতিরিক্ত সেক্রেটাবী 
(সংযুক্ত ; ক হইতে জ) 


(ক) ৮৭ নং পত্র, পৃষ্ঠা ৩১৫ 
(খ) »* নং পত্র, পৃষ্ঠা ৩১৬ 
(গ) »১ নং পত্র, পৃষ্ঠা ৩১৭ 
.(হ) ০২ নং পল, পৃষ্ঠা ৩১৮ 


৩৩৩৬ এয. কে: গান্ধীর জবব 


বন্দীশাল! 
৩১শে মার্চ, ১৯৪৪ 


মহাশয়, 

মনকাত্ম! গান্ধীকে লিখিত আপনার ২১শে মার্চের পত্রে এই বিষুতিটা 
রহিয়াছে £ “২৮শে জানুঘারী তাদের প্রথম জানানো হয় যে মিসেস গান্ধী 
ডাঃ মেহতার সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন.**ডাঃ দিনশা মেহৃতাকে পৃবাহ্ছে 
আহ্বান কর! না হৃইয়া থাকিলে তাহা কর্ণেল ডাক্তারী ও ডাঃ গিলডার 
উভয়ের প্রথমকার ধারণ! অনুযায়ী হয় নাই; তাদের ধারণ! ছিল তার সাহায্য 
ফলপ্রস্থ হুইবে না। কিন্তু গভর্ণমেন্টের চিকিৎপকগণ এ ধারণা পরিবর্তিত 
করামাত্রই তাকে অ।হ্বান করা হুইয়াছিল।” 


কর্ণেল ভাগারীর নামের সহিত আমার নাম সংযুক্ত করা নিশ্চয়ই ভূল! 
গভর্পমেণ্টের পরীক্ষারত চিকিৎসকগণ হইলেন কর্ণেল ভাণ্ডারী ও কর্ণেল শাহ। 
আমি যতদূর সংঙ্ষি্ট তাতে মনে হয় বিগত ডিসেম্বরের কোনো সময়ে কর্ণেল 
অদ্ধানীর নৈশ চিকিৎসার সময় ( করে ভাগ্ডারীর পরিবর্তে যখন তিনি কাজ 
করিতেছিলেন ) জমতী কন্তরুবা গান্ধী ভাঃ দিনশা মেহতাকে আহ্বান করিবার 
জন্ত তাকে বলিয়াছিলেন এবং তিনিও ডাঃ দিন্শার আগমন সম্বন্ধে আমার 
অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। বিষয়টা সম্পর্কে আমার সহযোগিনী ডাঃ হ্ুগীল। 
নায়ার বা রোগিণী অথবা তার ম্বামীর সহিত আলোচন! করা হয় নাই বলিয়! 
কর্ণেল অদ্থানীকে আমি বলি পরে তাকে জবাব দিব। পরদিন প্রাতে তিনি 
জআসিলে তাকে আমি তমার এই স্থবিষেচিত অভিমত জানাই যে ভাঃ দিনশার 
উপস্থিতিতে অনেক সহায়তা হইবে। 

গোটা জঙ্যারী মাল অতিক্রান্ত হম গেল এবং ভাট দিনশার সু অনি 


শ্রীমতী কন্তরুবা গান্ধী সম্পর্কে পত্রালাপ ৩৩৭ 


আসিল না দেখিয়া ভাঃ নায়ার ও আমি আমাদের ৩১শে জাহুয়ারীর পে একটা 
মৃদু স্মারক পাঠাই । তার নকল এই সংগে দেওয়া! হইল । 

উক্ত পত্রে আমরা ডাঃ বি. সি. রায়ের পরামর্শ পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। 
কিন্তু এ সন্বদ্ধে বা মৌখিক স্মারকগুলির প্রতি কোনো নজর দেওয়া হয় নাই 
বলিয়া মনে হয়। 

আরেকটী ভ্রান্তি অর্থাৎ শিক্ষিত শুশ্রধাকারীদের নিয়োগ সব্বন্ধে আপনার 
মনৌোধোগ আকর্ষণ করিবার অনুমতি দ্িন। এই বন্দীশালার অভ্যন্তয়ে কোনো 
শিক্ষিত শুশ্রধাকারীদের আগমন হয় নাই। শ্রীমতী জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রী 
কান্ু গান্ধীর আগমনের পূর্বে ষে সময় শু্রধার কাজ সমস্যামূলক হইয়। গাড়াইয়াছিন 
তখন আমরা একটা স্্ীলোকের সাহাধ্য পাইয়াছিলাম ; সে মানসিক হাসপাতালে 
“বদলি আয়া”র কাজ করিয়াছিল। কিন্তু সে এক সপ্তাহের মধ্যেই কাজ বন্ধ করিয়া 
দিয়া স্থপারিপ্টেণ্ডেপ্টের নিকট তার কর্মবিরতির উদ্দেশ্টে প্রার্থন। করিয়াছিল । 


ভবদীয় ইত্যা্গি 
এম. ডি. ডি. গিলভার 
ভারত গভর্ণমেন্টের (স্বরাষ্ট্র বিভাগের ) অতিরিক্ত সেক্রেটারী, 
নয়াদিল্ী 
(চ) ৮৮ নং পত্র, পৃষ্ঠা ৩১৬ 
ছ) ৯৪, » পৃষ্ঠা ৩২৭ 


(জ) ৯৩০ » পৃষ্ঠা ৩১৯ 


বঙ্গীশালা, ২র। এশ্রিল, ১৯৪৪ 
প্রিয় কর্ণেল ভাণ্ডারী, 
আমার নিকট ভারত গভপছেপ্টের লিখিত ৩১শে মার্চ ১৯৪৪ এর পজ্জে 
ছুটী অংশ ক্মহিয়াছে £-_ 


২২ 


৩৩৮ এম. কে. গাস্ধীব জবাব 


“২*শে জাছয়ারী প্রথম তাদের জানানো হয় যে মিসেস গাঙ্থী ডা: দিনশ। 
মেহতার সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন ভাঃ মেহতাকে পূর্বাহ্ছে আহবান করা না 
হইয়া থাকিলে তাহা কর্ণেল ভাণ্ডারী ও ডাঃ গিলডার উভয়ের ধারণান্ুযায়ীই হয় 
হম নাই, তাদের ধারণ! ছিল তার সাহাধা ফলপ্রস্থ হইবে না। কিন্তু গভর্ণমেণ্টেব 
চিকিৎসকগণ এঁ ধারণা পরিবতিত করা মাত্রই তাকে আহ্বান করা হইয়াছিল ।” 

“অস্তকূত্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা আপনার ইচ্ছান্রধায়ী হইয়াছে বলিয়া এখানকার 
বিশ্বাস। গভর্ণমেন্ট এবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে আপনাব 
পত্রোন্লিখিত প্রথম দুইটী বিকল্পেরর কোনোটীব প্রতিই আপনার বিশেষ অভিলাৰ 
ছিল না।” 

ডাঃ গিলডারের প্রতি আরোপিত অভিমতট৷ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন 
কীনা তার স্মরণ নাই। পবিজ্র প্রকাশ্ত শ্বশানভূমিতে বা! জেলপ্রাংগণে ( আজকেব 
এই বন্দীশালায় ) লোকাস্তরিতার দাহকার্ধ সমাধা সম্প্ধে আমি কোনো সময়েই 
ওদাসিন্ত প্রকাশ করি নাই। অঙ্গগ্রহপূর্বক এই বৈষম্যগুলি সন্ধে আলোকপাত 
করিযেন কী ? ভবদীয় ইত্যাদি 

এম. কে. গান্ধী 


১০২ 
বঙ্দীশালা, ংরা এপ্রিল, ১৯৪৪ 

মহাশয়, 

এই পঞ্্রটী ভারত গভণমেন্টকে লিখিত আমার গত কল্যের পত্রের অুস্থতি। 
কারণ বন্দীশালার স্থপারিন্টেণ্টেকে পত্রটী দিবার পর সংবাদপত্র দ্নেখিবাব 
কালে ৩০-৩-/৪৪ তারিখের হিন্স্থান টাইমস পত্তিফায় নিয়োক্ত বিন্ময়কর বিবৃতির 
প্রতি দৃষ্টি আককষ্ট হইয়াছিল : 

প্নয়া দিলী, বুধহার, _আজ রাষ্ট্রীয় পরিষদে লালা রামশরণ দাল জিজ্ঞাসা 
করেন মহাত্মা গান্ধী খ্যাতনাহ! আঘূর্েমীয় চিকিৎসক পণ্ডিত শিহ শর্ধাকে মিলেল 


শ্রীমতী কন্তরুবা গান্ধী সম্পর্কে পক্রালাপ ৩৩৪ 


গান্ধীর চিকিৎসার ভার লইবার অনুমতি দিতে গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ 
কবিয়াছিলেন কীনা । 

“দ্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ কনরান স্মিথ জবাব দিতে উঠিয়া বলেন যে পণ্ডিত শর্মার 
সাহায্যের উদ্দেশ্টে ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট প্রথম অশ্থরোধ কর! হইয়াছিল নই 
ফেব্রুয়ারী এবং তাহ মঞ্জুর হইয়াছিল ১০ই ফেব্রুয়ারী । পণ্ডিত শর্মার ওথম 
অ'গমন এক কিন্ব! দুই দিন পরেই হইয়াছিল বলিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। 
এ পি আই।” 

ব্যাপারটী হইল বৈচ্যরাজ শিব শর্মার নাম গভর্ণমেণ্টেব নিকট প্রথথ প্রত্তাবিত 
হইয়াছিল ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৪ তারিখে, ই ফেব্রুয়ারী নয়। কিন্তু আমার 
কল্যকার পজে দেখা যাইবে যে আলোপ্যাথ নছেন এমন চিকিৎসকের জন্ত 
অন্থরোধ করা হয় ডিসেম্বর ১৯৪ ৩এর প্রথম ভাগে । উল্লিখিত বিবৃতির সংশোধন 
আশা করিতে পারি কী? 


ভবদীয় ইত্যা্দ 
এম কে. গাস্কী 
ভারত গভর্ণমেণ্টেব অতিরিক্ত সেক্রেটারী, 
নয়। দিজী 
১০৩ 
বঙ্গীশাল।, 
২*শে মার্চ, ১৯৪৪ 


মহাশয়, 

আমার লোকান্তরিতা সহধমিনীকে চিকিৎসা! ও অন্তান্ত বিযয়ক স্থবিধ 
প্রধান সম্পর্কে কেন্ত্রীম় পরিষদে গভর্ণমেষ্টের তরফ হইতে যে জবাব দেওয়া 
হইয্নাছে তাহ। বেদনার স্থিত পাঠ করিয়াছি । আমার ৪ঠা মার্চের পত্র সম্পর্কে 
মি উত্তদ প্রত্য্ধরের আশা করিয়াছিলাম। ' লোকান্তপ্িতাকে কখনো 


৩৪৩ এম. কে, গান্ধীর জবাব 


মুক্ষিদানের প্রস্তাব কর! হয় নাই এই স্বীরুতি ছাড়া বিবৃতিষ্টীতে আমার পত্রে 
উন্নিখিত ভ্রাস্তবর্ণনাগুলি সম্বন্ধে কোনো সংশোধন নাই। পক্ষান্তরে আরো 
একটা বথা যুক্ত হুইয়াছে ঘে “শিক্ষিত শুশ্রধাকারীদের আন! হইয়াছিল. ” 
কোনো! শিক্ষিত শুশ্রধাকারী চাওয়] বা সরবরাহ করা হয় নাই। আমার স্ত্রীর 
অভিলধিত ৪্রীগ্রভাবতী দেবী ও শ্রীকা্থ গান্ধীর পরিরর্তে একটী “আয়া” (প্রেরিত 
হইন্নাছিল। তার উপর যে কাজন্ত্ত কর! হইয়াছিল সে তার পক্ষে নিজেকে 
অনুপযুক্ত দেখিয়' এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে চলিয়া গিয়াছিল। মাত্র তার 
পরই, এবং আরো বিলম্ব ও শ্রীকাহ্থ গান্ধী সম্পর্কে উপযু্পিরি অনুরোধের পর এ 
ছুজন আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল । সুবিধা প্রদানের কথার পুনরাবৃত্তি করা 
হুইয়াছে ঘে সেগুলি অবিলম্বে ও ইচ্ছাসহ মঞ্জুর হইয়াছিল। আসল বাপার 
হইল যে তাদের অধিকাংশকেই বখন প্রত্যাখান করা যায় নাই, তখন অনিচ্ছাপূর্বক ও 
অত্যন্ত বিলম্বে অনুমতি দেওয়! হইয়াছিল । 

স্থবিধ! প্রদান অতি বিলম্বে ঘটিয়াছিল এই মর্মে অভিযোগ (হদিও সম্পূর্ণ 
সংগত ) করাই এই পত্র লেখকের উদ্দেশ্তা নয়। আমার অভিযোগ হইল ৪ঠা 
তারিখে আমাবতৃক তথ্য সয়বরাহ করার পরও গভ্পমেণ্ট নগ্ন সত্য প্রকাশের 
পরিবর্তে অতিরঞ্রিত বিবরণ প্রদান করাই উপযুক্ত বিবেচনা করিয়্াছেন। 


ভবদীয় ইত্যাদি 
এম. কে, গান্ধী 


ভায়ত গভর্ণমেন্টের (স্বরাষ্ট্র বিভাগের ) অতিরিক্ত সেক্রেটারী, 
নয়! লী 


শ্রীমতী কন্তরুবা গান্ধী সম্পর্কে পত্রার্জাপ ৩৪১ 


১০৪ 
নং ৩/৭/৪৩--এম, এস. 
ভারত গভণমেন্ট, 
স্বরাষ্ট্র বিভাগ 
নয়া দিল্লী, 
৩০শে মার্চ, ১৯৪৪ 


ভারত গভর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারীর নিকট হইতে, 
এম কে. গান্ধী এক্কোয়ার, 


মহাশয়, 

আপনার ২০শে মার্চ তারিখের পত্রের জবাবে এই কথা বলিতে আদি 
হইয়াছি যে ভারত গভর্ণমেন্ট ২২শে ডিসেম্বর অবগত হন যে কাছ গান্ধী ও মি: 
জয়গ্রকাশ নারায়ণের স্ত্রীর সেবাকার্ধের উদ্দেস্টে একটী অস্থরোধ পেশ করা 
ইইয়াছে। শেষোক্ত জন বিহার গভর্ণমেণ্টের রক্ষণাধীনে ছিলেন বলিয়া! তাকে 
পুণায় স্থানান্তরিতা করার বন্দোবস্ত কর! যাইতে পারে কীনা এই মর্মে বিহার 
গভর্ণমেন্টের নিকট সেই দিনই একটা টে:লগ্রাম প্রেরণ করা হয়। ইত্যবসরে 
২৩শে ডিসেম্বর বোদ্বাই গভর্ণমেপ্টকে জানাইব] দেওয়া! হয় যে অতিরিক্ত শুশ্রার 
গ্রয়োজন হইলে এ উদ্দেস্তে পেশাদার শুশ্রধাকারী আনয়ন করাই হইবে সঠিক 
পন্থা । ২৪শে ডিসেম্বর ভারত গভর্ণমেপ্ট বিহার গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
সংবাদ পান যে সিলেস জয় প্রকাশ নারায়ণের স্থানান্তরিত করণে তীর্দের আপত্তি 
নাই এবং সেই দিনই বোগ্ধাই গভর্দমেন্টকে জানাইয়৷ দেওয়া হয় যে পূর্বপ্রস্তাবিত 
পেশাদার শুশ্রধাকারী সরবরাহের সন্তোষজনক বঙ্দোবন্ত কর! না ফাইলে এবিবয়ে 
তারা বিছবার গভর্ণমেন্টের সহিত বাবস্থ। করিতে পারেন। ওয়া জানুয়ারী ভারত 
গভপমেশ্ট অবগত হুন যে খিসেল গান্ধীর জন্ত নিধুকত পেশাদার শুশ্রধাকারীর! 
চলিয়া গিয়াছে ও ছিলেল জাপ্রকাশ নারার়ণকে স্থানান্তরিত কতবার ব্যবস্থা 


৩৪২ এম. কে. গান্ধীর জবাব 


হইতেছে । তারপর জানা ধায় কানু গান্ধী আগা খার প্রাসাদে গমনাগঘন 
করিতেছেন , ২৭শে জাহুয়ারী ভারত গভর্ণমেণ্ট এই মর্ষে এক নৃতন অন্করোধ 
প্রাপ্ধ হন ষে আপনার স্ত্রীর সেবাকারে সহায়তার উদ্দেশ্থ্ে তাকে ষেন প্রাসাদে 
থাকিবার অন্রমতি দেওয়া হয়। এই অন্মতি ২৯শে জানুয়ারী মঞ্জুর হয়, যদিও 
এই পল্ত গ্রাপ্তির পূর্বেই বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট তার প্রীসাদে অবস্থানের বিষয়ে সম্মত 
হইয়াছিলেন। 
এই অবস্থায় ভারত গভর্ণমেন্টের বিবেচনায় আপনার উল্লিখিত ব্যবস্থাপক 
পরিষদে প্রদত্ত উত্তরটী প্রকৃতপক্ষে সঠিক । এখন তাবা বোশ্বাই গভণমেপ্ট 
কতৃকি জ্ঞাত হইয়াছেন যে আপন'র শ্বীই শিক্ষিত শুন্ধযাকারী অপেক্ষা! 'আয়া" 
বেশী পছন্দ করেন বলিয়াছেন । আপনার বা গভণমেণ্টের পত্রাবলী হইতে 
একথাটি তার৷ পৰে জানিতে পারেন নাই । যাহা হউক এই তথ্য প্রকাশ করা 
অপ্রদ্বোজন বলিয়া্ট তাদের ধাবণা। 
আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য 
আর, টটেনহাম 
ভারত গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত 
সেক্রেটারী 


বন্দীশালা, 
১৩৯ এপ্রিল, ১৯৪৪ 
মহাশয়, 
আপনার ৩*শে মার্চের পত্র ৬ই এপ্রিল তারিখে হস্তগত হুইল । পত্রচীর 
প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। কেন্ত্রীয় গভর্ণঘে্ট সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে কীভাবে 
ভ্রান্ত সংবাহ পাইতেছিলেন, উহ। তারই উত্তম নিদর্শন । 
“পিক্ষিত শুঞ্রয়াকারী” সম্পর্কে গন্ধর্ণমে্ট “ভাদের অল্পফালের জন পাওয়। 


ঞমতী কন্তরুব। গান্ধী সম্পর্কে পত্রালাপ ৩৪৩ 


গিরাছিল” বলিয়া যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি । 
শিক্ষিত শুর্রষাকারী আদৌ সরবরাহ করা হইয়াছিল কীনা তাহা বিবেচন! 
করিলে আমার সহধমিনী শিক্ষিত শুশ্রাকারী অপেক্ষা! “আয়া' বেশী পছন্দ করেন 
কথাটি মোটেই প্রাসংগিক হয় না। ন্তরাং আমার মতে উক্ত বিবৃন্তিটির প্রকান্ত 
সংশোধন গ্রয়োজন। 

আশ করি আমার ১লা এপ্রিল ১৯৪৪এর পত্রে উল্লিখিত অপরাপর বিষয্- 
গুলি সম্পর্কে সম্ভোষজনক উত্তর পাইব। 


ভবদীয় ইত্যাদি 
এম. কে: গান্ধী 
ভারত গভর্ণমেন্টের অতিবিক্ত সেক্রেটারী 
নয়া দিল্লী 
১০৬ 
স্বরাষ্ট্র বিভাগ 
না দি 


২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৪ 
স্তর রিচার্ড টটেনহাম, সি. এস. আই, সি. আই. ই, আই. সি. এস-এর 
নিকট হইতে 
এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার, 
বন্দীশালা, 
পুপা 


যহাশর, 

ভারত গভর্ণমেণ্ট আপনার ১লা) ২ম এবং ১৩ই তারিখের পত্রগুলি ছুঃখের 
সহিত পাঠ করিয়াছেদ। তাদের বিক্ুদ্ধে আপনি থে অভিযোগঞ্জলি করিয়াছেন, 
তাদের বিশ্বাস, নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা সেগুলি প্রমাণিত হইবে না। সে 


৩৪৪ উিস্তা সম্পর্কে মীরাবেনের গান্ধীজীর নিকট পত্র সংক্রান্ত পক্রালাপ 


সংগে তারা মনে করেন যে তাদের নিকট প্রেরিত অনুরোধগুলি রক্ষা করিতে 
যৌক্তিকতার দিক হইতে তারা যে যথাসভ্ভব প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তার 
স্তায়োচিত স্বীকৃতি এই শোকের সময় আপনার নিকট হইতে প্রত্যাশা করা সম্ভব 
হুইবে না এবং এইরূপ পত্্রালাপ চালাইয়াও কোনো! প্রয়োজনীয় উদ্দেশ সিদ্ধ 
হইবে না। 
আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য 
আর. টটেনহাম. 
ভারত গভর্ণমে্টের অতিরিক্ত 
সেক্রেটারী 
[ এই বিষয়ে ১১৪ নং পত্রের ১ম ও ২য় পারাগ্রাফ এবং ১১৬ ন" পত্রের ১ম প্যারাগ্রাঞ্চ ডুষ্টবা | 


_ সা 
উড়িষ্যা সম্পর্কে শ্রীমতী মীরাবেনের গান্ধীজীর নিকট পত্র 
সংক্রান্ত পত্রালাপ 
১০৭ 
বন্দীশালা, 
আগ! খার প্রাসাদ, পুণা, 
ক্রিসমাস ইভ, ১৯৪২ 


প্রিয় লর্ড লিনলিথগো, 

গান্ধীদী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে মিথ্যা কথাগুলির জন্ত ইংরাজ 
পিতামাতার সন্তান হওয়ার জন্তই আমি গভীর বেদনা বোধ করিতেছি, এই পত্র 
ইংয়াজী লিখার উহ্াই একমাত্র কারণ। বোধ হইতেছে এ মিথ্যাচানগুলি 
কতিপয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং সরকারীভাবে এগুলির গ্রতিবাদ 
করাও হয় নাই। 


উডিষ্যা সম্পর্কে মীরাবেনের গান্ধীজীর নিকট পত্র সংক্রান্ত পন্রলাপ ৩৪৫ 


যে কয়টী সংবাদ পন্রর আমাব এখানে আসিয়া পৌছায়, তার হধোই ব্রিটিশ 
পত্রিকাগুলিতে ক্রমবর্ধমান কংগ্রেস-বিরোধী প্রচারের স্তূপ লক্ষ্য করিতেছি। 
প্রচাবিত বিভিম্ন অসত্যের ধ্যে আমি এই পন্দ্রে একটীর সহিত বুঝাপডা করিতে 
চাষ্ট, যথা, গান্ধীজীকে ও কংগ্রেসকে জাপানী সমর্থক বলিয়! নিশ্চয়োক্তি । আমার 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে এরূপ প্রচারের নমুনাম্বক্ূপ আমি আপনার নিকট ২৯শে 
নভেম্বর ১৯৪২ এর বোম্ে ক্রনিকল সাপ্মাহিক, পৃষ্ঠা ২২ এবং ১৯শে ডিসেম্বর 
-৯৪২ হিচ্ছু (ডাক সংস্কবণ ), পৃষ্ঠ ৪, স্তস্ত ৩ এর উল্লেখ করিতেছি। 


বোদ্ছে ক্রেনিকল সাপ্াহিকে মুদ্রিত উদ্ধৃতি ও অবিকল প্রতিলিপিগুলির মধ্যে 
৫ই আগষ্ট ১৯৪২ এর লগুন ডেইলি স্কেচের প্রথম পূগার এক্টী ফটোগ্রাফ 
রহিয়াছে-_উহাতে পুরা পৃষ্ঠা হেডশ্লাইনে “গান্ধীব ভারতবধ-_জাপানী শাস্তি 
পরিকল্পনার স্বরূপ উদ্ঘাটিউ৮, একটু নীচে সেই একই পৃষ্ঠায় আমাব ফটো গ্রাফ, 
হেডিং দেওয়া “ইংরাজ রমণী গান্ধীব জাপ শান্তি পরিকল্পনার দূত" দেখানো 
হইয়াছে । পপাঞ্চের” ব্যংগচিত্রগুলি সম্ভবত আরে নিন্দাকর। এগুলির হুবহু 
প্রতিরূপও দেওয়া হইল । হিন্দু পত্রিকায় প্র! কে. এম. মুন্ির প্রতিবাদ হইতে বুঝা 
যায় যে এরূপ কুৎসাপুর্ণ প্রচারকাধ লগ্ডন ডেইলি হেরান্ডের নিকটও পৌছিয়াছে। 


এখন আপনার নিকট এই বিষম্ঘটী উপস্থাপিত করার কারণ হইতেছে হে 
নি-ভা-ক-ক'র এলাহাবাদ্দে এপ্রিল বৈঠকের পরে আমার উড়িহ্য় থাকায় সমর. 
গান্ধীত্রী ও আমার মধ্যে যে পত্রালাপ চলিয়াছিল (সেগুলি আমার অধিকারে 
রহিয়াছে ) তাহা সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণ করিবে যে গান্ধীতী শতকরা শতভাগই 
জাপান বিরোধী । 


পত্রাবলীর নকল্‌ এই সংগে দিতেছি । উহার মধ্যে আমার উড়িস্ত! হইতে 
গাঙ্ধীজীর নিকট বিশেষ বাহক ছ্বারা প্রেরিত আশংকিত জাপানী আক্রমণ সংক্রান্ত 
প্রশ্ধ লু এক গোপনীয় রিপোর্ট রহিয়াছে । পূর্ব উপকূলে প্রতি মুহূর্তে 
জাপানীদের আক্রহণ প্রত্্যাশ! করা হইতেছিল হখন, সেই সঙ্গ সাধারণভাবে 


৩৪৬ উড়িস্য! সম্পর্কে মীরাবেনের গান্ধীজীর নিকট পত্র সংক্রান্ত পত্রালাপ 
কংগ্রেস কর্মীদের সাহায্য করিবার জন্য তিনি আমাকে এ স্থানে প্রতিনিধি করিয়া 


পাঠাইয়াছিলেন। 

আমার নিকট যে রিপোট্টী রহিয়াছে উহাই আমার স্বহস্তে লেখা মূল 
খসড়া । ইহাতে তারিখ বা শ্বাক্ষর দেওয়া নাই, কারণ এগুলি প্রেরিত টাইপকরা 
নকলটাতেই বসাইয়৷ দিয়াছিলাম। গান্ধী প্রত্যাবর্তী বিশেষ বাহকের দ্বারা 
স্বীয় শ্রীমহাদেব দেশাইএর নিকট কথিত ৩১-৫-৪২ এর জবাবথানি অবিলদ্ে 
আমার নিকট পাঠাইয়। দিয়াছিলেন__-আমার রিপোর্ট গান্ধীজীর জবাবের ৩1৪ 
দিন পূর্বেকার হইবে নিশ্চয়। শ্রীমহাদেব দেশাইএর স্বহস্তে লেখা ও গান্ধীজীর 
“বাপু” স্বাক্ষর করা মূল জবাবটী আমার আছে। পত্রের প্রথম প্যারাগ্রাফে 
উল্লিখিত সাক্ষাৎকার ২৫-৫-৪২ তারিখে উডিস্তা গভপমেণ্টের তৎকালীন চিফ- 
সেক্রেটারী মিঃ উড ও আমার মধ্যে ঘটে__এঁ সময় মিঃ ম্যান্সফিজ্ডও উপস্থিত 
ছিলেন। 

এতদসংশ্লিষ্ট পত্রাবলী সহ এই মুখবন্ধ পত্রটী প্রকাশ করিয়া এই বিশ্বা পোষণ 
করিতেছি যে আপনি এট সফল ব্রিটিশ পত্রিকার নিশ্চয়োক্তি খণ্ডন করিবেন ; কারণ 
কোনো ঈশ্বর-ভীকু শাসকই মনের শাস্তির সহিত প্রত্যুত্তর দিতে কৃত-অক্ষম 
ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তার নিজের বাক্তিবর্গের উপরিউক্ত অপবাদ জনক প্রচার কার্ষের 
মিথ্যাচারের ন্থদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া সত্থেও উহা! বন্ধায় রাখিতে দিতে পারে না। 

ওয়াকিং কমিটির সমশ্ঘদের সিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিতা! বলিয়া! এবং এই 
বিষয়গুলি উহাদের সহিত নিঃসস্কোচে আলোচন! করিয়াছি বলিয়া আমি বিশ্বাসের 
সহিত বলিতে পারি যে তাদের মনোন্ভাব বরাবরই নিঃসন্দিগ্ভাবে জাপ-বিরোধী ও 
ফ্যাসিবিরোধীই । 


বিশ্বাল কক্কন, 
। বিশ্বস্ততার সহিত 
সং : (১০৮ ও ১৯৯) মীরা বেন 


উডিস্য! সম্পর্কে মীরাবেনের গান্ধীজীর নিকট পত্র সংক্রান্ত পঞ্জালাপ ৩৪ 


১০৮ 
জাপানীদের কতৃক আক্রমণ ও দখলের প্রশ্ন 


আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে জাপানীরা উড়িস্তা উপকূলের কোনো স্থানে 
অবতরণ করিবে। এ উপকূলে কোনো রক্ষা ব্যবস্থা না থাকায্» অবতরণের 
সময়ে বোমাবর্ধণ বা গুলিবধণ হইবে না। উপকূল হইতে তার! কভ্রতগতিতে 
প্রশস্ত শুক ধানের ক্ষেত বরাবর অগ্রসর হইবে--ওথানে একমাত্র বাধা হইল 
নদী ও নালাগুলি, তাহাও এখন অধিকাংশ শুকাইয়া গিয়াছে ও কোনো স্থানেই 
অনতিক্রমা নয়। আমাদের যতদূর ধারণ তাহাতে মনে হয় উড়িস্যার দেশীয় 
রাজ্যগুলির পার্ধত্য ও অরণ্য সমাকুল অঞ্চলগুলিতে উপনীত হুইবার পূর্ব পর্যন্ত 
জাপানীদের অগ্রগতি ব্যাহত করার কোনোন্প গুরুতর প্রচেষ্টা হইবে ন1। 
রক্ষা-বাহিনী তাহ! ষে ধরণেরই হউক না কেন এই সকল অঞ্চলের অরণ্যে 
লুকাইয়া আছে বলিয়া জানা গিয়াছে । জামসেদপুর সড়ক রক্ষা করিবার প্রচণ্ড 
প্রচেষ্ট। হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু সাফলোোর সম্ভাবনা অতি অগ্লপ। এর আর্থ 
আমরা উড়িস্যার উত্তর-পশ্চিমে যুদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশা করি, তার পরেই জাপ- 
বাহিনী বিহারে প্রবেশ করিবে। এঁ সময় জাপানীরা সম্ভবত ব্যাপকভাবে 
দেশময় ছড়াইয়! পড়িবে না, সমুদ্র ও তাদের অগ্রবাহিনীর মধ্যবর্তী যোগাযোগ 
ব্যবস্থার কাছে জড়ো হইয়া থাকিবে। ব্রিটিশ শাসন তার পূর্বেই দৃষ্ঠপথ হইতে 
বিদায় লইবে। 

এই সকল ঘটনাবলীর সংঘটনের সময় আমাদের সম্মুখে ও এই যে আমরা 
কীক্পপ ভাবে কাজ করিব ? 

জাপ-বাহিনী জনসাধারণের নিশ্চিত শক্র্ূপে মাঠ ও গ্রামের অধা দিয়া 
ধাবিত হইবে না, ব্রিটিশ ও আমেরিকান যুদ্ধ-প্রচেষ্টার পশ্চান্ধাৰী ও ধ্বংসকারীরূপে 
ধাবিত হইবে। জনসাধারণের মনোভাব অনিশ্চিত। যে তীব্র অন্ভূতি তার! 
বোধ করে তাহ! ক্রিটিশ সম্পর্কে প্রতিজিনকার ব্যবহার-লন্ধ ক্রষবর্ধমান ভীতি ও 


৩৪৮ উড়িস্কা সম্পর্কে মীরাবেনের গাস্ধীক্সীর নিকট পত্র সংক্রান্ত পত্রালাপ 


অবিশ্বাস। তাই যাহা ব্রিটিশ নয় এমন কিছুই সাদর অভ্যর্থনা পাইবে । একটা 
তুচ্ছ উদাহরণ দিতেছি । কোনো কোনো! অংশের গ্রামবাসীরা বলে, “ভয়ানক 
শব করে যে বিমানগুলি সেগুলি ব্রিটিশদের, কিন্ত নিঃশব বিমানও আছে, সেগুলি 
অহাত্বাজীর বিমান।” আমার মনে হুম এই সব একেবারে অজ্ঞ জনসাধারণের 
শিক্ষনীয়-সন্তব বিষয় হইতেছে নিরপেক্ষতার মনোভাব, কারণ এইটীই বাস্তবপক্ষে 
একমাত্র বস্তু ঘেটা তাদের নিকট যৌক্তিক হইতে পারে । ব্রিটিশ শুধু যে তাদের 
বোমাবর্ধণ ইত্যাদি হইতে আত্মরক্ষার শিক্ষাদানও ব্যতীত তাদের নিজেদের 
ভাগ্যের হাতে সপিয়। চলিয়া যাইবে তাহা! নয়, আরে! এমন সব আদেশ জারী 
করিবে যেগুলি পালন করিলে যুদ্ধের মূচূর্ত আসার আগেই তাদের মৃত্যু হইবে। 
বিশেষত জাপানীরা ধখন বলিতেছে, “আমরা যুদ্ধ করিতে আসিতেছি তোমাদের 
বিরুদ্ধে নয়”, তখন এই ত্বণিত কতৃপক্ষের বিতাড়ক জাপানীদ্ধের উৎসাহের সহিত 
তার! বাধা দিতে প্রস্তুত হইতে পারে কীরূপে? কিন্তু আমি দেখিয়াছি 
গ্রামবাসীরা নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছে। অর্থাৎ তারা 
জাপানীদের মাঠ ও গ্রামগুলির উপর যাইতে দিবে, এবং যথাসম্ভব তাদের 
সংস্পর্শে না আসিবার চেষ্টা করিবে। তারা তাদের খাস্বস্ত ও অর্থ লুকাইয়া 
রাখিবে এবং জাপানীদের সাহাধ্য করিতে অন্বীকার করিবে। কিন্তু এরূপ 
অল্প গ্রতিরোধও কয়েকটী স্থানে পাওয়া হূর্লভ হইবে, ব্রিটিশ রাজের প্রতি বিরাগ 
এত বৃহৎ হওয়ায় যাহা কিছু ব্রিটিণ বিরোধী তাহাই হাত বাড়াইয়া অভ্যর্থনা 
করা হইবে। আমি মনে করি আমাদেয় সাধারণ অধিবানীদ্বের সর্ধোচ্চ 
প্রতিরোধ সপ্তব করিয়া তাহ! পরিতাপ করিতে হইবে এবং তাহা বজায় রাখিতে 
হুইবে _এবং ওই বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত ভাষে কাজ করিতে হইবে । কঠিন 
ব্যবস্থ। গজ ভাঙিয়া যাইতে পারে, উহ! অপেক্ষা! অনড় দীর্ঘবিলন্থিত ব্যবস্থা- তাহা! 
পুরাপুরি প্রতিরোধ না হইলেও _পরিণামে অধিক ফলদায়ক হইবে । 

সাধারণ জনগণের নিকট হইতে প্রত্যাশিত সর্বোচ্চ সছ্নক্ষম ব্যবস্থা হইবে 
স্ব £--- 
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১) জাপানীগণ কতৃক জমি, গৃহ অথবা অস্থাবর সম্পত্তির দাবীক রণকে 
স্থদৃভাবে ও প্রায়শ অহিংসভাবে প্রতিরোধ কযা। 

২) জাপানীদের নিকট বাধ্যতামূলক সাহায্য প্রদান না করা । 

৩) জাপানীদের অধীনে কোনো প্রকার শাসনমূলক কাজ গ্রহণ না কর! । 

(শহরের একশ্রেণীর জনসাধারণ, সরকারী স্থবিধাবাদীর দল ও অন্বান্ত অংশ 
হইতে আনীত ভারতীয়দের বেলায় উহা! দমন কর কঠিন হইতে পারে । ) 

৪) জাপানীদের নিকট হইতে কোনো! ভ্ুব্য না ক্রয় করা । 

৫) উহাদের মৃত্রা-ব্যবস্থা এবং রাম্ত্ব স্থাপনের প্রয়াস অস্বীকার কর] । 

(কর্মী ও সময়ের অভাবের জন্ত এ বিষয়ে কাজ কর] কঠিন হইবে, কিন্তু 
স্রোতের গতি রোধ করার জন্ত আমাদের কাজ করিয়া যাইতে হইবে । ) 

এখন কতকগুলি অহ্থবিধ! ও প্রশ্ন ওঠে £ 

১) জাপানীরা শ্রম, খান্চ ও দ্রব্যের বিনিময়ে ব্রিটিশ মৃদ্রায় অর্থ দিতে 
পারে। উত্তম মূল্যে বা উত্তম বেতনে ভ্রনলাধারণ কী দ্রব্য বিক্রয় বা শ্রম 
প্রদান করিবে? বছ মাস ধরিয়। দীর্ঘবিলন্থিত প্রতিরোধের জঙ্ভ উহা! নিবারণ 
কর! কঠিন হইতে পারে । বতদিন তারা “কাজ? গ্রহণ বা৷ ক্রয় করিতে অস্বীকার 
করিবে ততদিনই শোষণের বিপদ দূরে থাকিবে । 


২) ব্রিটিশর। সেতৃ, খাল ইত্যাদি উড়াইয়া দিয়া থাকিলে সেগুলির পুনগ্ঠনের: 
বিষয়ে কী হইবে? আমাদের সেতু ও খালের প্রয়োজন রহিয়াছে । অতএৰ 
আমরাই কী এগুলির পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় রত হইব (ঘদদিও এর অর্থ ধ্রাভায়, 
জাপানীদেয় সহিত পাশাপাশি কান্দ কর] ) না, জাপানী সেতৃ-নির্মাতার1 আসিয়া 
পড়িলে অবনর লইব ? 

৩) সিংগাপুর ও ত্রহ্থে বন্দী অবস্থার ধৃত ভারতীয় সৈন্ঠরা জাপানী আক্রমণ 
কায়ী বাহিনীর সহিত অবতরণ করিলে উহাদের সম্পর্কে আমাদের মনোভাব 
কীরূপ হইবে? জাপানীদ্ধের নিকট হইতে আমরা যেরূপ দূয়ে 'থাচ্ষিব সেইযপা 
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দূরত্বের সহিত আমরা উহাদের গ্রহণ করিব, না,উহাদেব আমাদের চিন্তাধারায় 
আনয়ন করিবার প্রচেষ্টা করিব ? 

৪) জাপানী অগ্রবাহিনীর সম্মথে ব্রিটিশ রাজের পলায়নের পবে মুত্রানীতি 
সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কী হইবে? 

৫) যুদ্ধ শেষ হইবার পর এবং জাপানী বাহিনীগুলি অগ্রসর হইলে পব 
ুদ্বক্ষেত্র মৃত ও আছতে পূর্ণ হইয়া থাকিবে । আমি মনে করি মৃতদের 
ঘ্বাহু ও সমাধিস্ম কর! এবং আহতদের তুলিয়। আনিয়া শুশ্রাব। করার 
বিবয়ে আমাদের বিন! দ্বিধায় জাপানীদের সহিত একত্র কাজ করিতে 
হুইবে। জাপানীরা সম্ভবত তাদের নিজেদের হুল্লাহত ব্যক্তিদের শুশষা এবং 
শক্রদলের হল্লাহত ব্যক্তিদের বন্দী করিবে; আর অবশিষ্টরা পড়িয়া থাকিবে, 
আমাদের পবিভ্র কর্তব্য হইবে তাদের সেবা করা। এই উদ্দেশ্থে আমরা এখন 

* হুইতেই স্থানীয় চিকিৎসকগণের নির্দেশাধীনে শ্েচ্ছাসেবকদের শিক্ষার পরিকল্পনা 
করিতেছি । উহাদের সাহাধা আছ্যন্তরিক গোলযোগ, মহামাবী ইত্যাদির সময়ও 
পাওয়া যাইবে। 

৬) যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ও আহত ছাড়াও কিছু পরিমাণ রাইফেল, রিভলবাব 
ও অক্তান্ত ক্ষুত্র অন্ত্রাদি পড়িয়া থাকিতে পারে, যেগুলি হতো! জাপানীরা কুড়াইয়। 
লয় নাই। এই জিনিষগুলি আমরা সংগ্রহ' করিয়া না লইলে তস্কর দন্ধ্য ও 
'অন্তান্ত অলৎ প্রকৃতির ব্যক্তিদের হাতে পড়িবে, যারা সর্বদাই যুদ্ধক্ষেত্র লুঠনের 
উদ্দেস্টে বাজপাধীর মত ছুটিয়া আসে । ভারতবর্ষের ভ্ভায় নিরন্তর দেশে এর ফলে 
অনেক বিঙ্গের স্টি হইতে পারে। এই সকল অস্থশস্্র ও গুলি-বারুদ সংগ্রহ 
কয়ার পর এগুলি ল্টয়া আমর! কী করি? আমার বিবেচনায় এগুলি সমূত্রে 
লইয়া! গিয়া অহালাগরের গর্ভে নিমজ্জিত করা উচিত। আপনি কী পরাম্শ 
'দিতেছেন জানাইযেন। 
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১০৯ 
সেবাগ্রাম 
( ওয়ার্ধ। হইয়া) 
ম প্র. 
৩১-৫-১৪২ 
চি মীবাঁ, (ঈশ্বব মীবাকে আশীষ দিন ), 


আমি তোমাব অতীব পূর্ণাঙ্গ ও চমংকার পত্র পাইয়াছি । সাক্ষাৎকারের 
বাপার্টটা বেশ সম্পূর্ণ, ভোমাব উত্তবগুলি সোজাগুজি, সংশয়াতীত ও সাহসিকতা 
পূর্ণ। আমাব সমালোচনা! করিবাব কিছুই নাই। শুধু বলিতে পারি, “যা 
করিতেছ তাহাই করিয়া যাও ।” আমি পরিষ্কার দেখিতেছি তুমি উপযুক্ত মুছতে 
উপযুক্ত স্থানে গিয়াছ। কেবল তোমার সুন্দর ও প্রাসংগিক প্রশ্নগুলির সম্মুখীন 
হওয়া ভিন্ন আমার আর কিছু করিবার প্রয়োজন না । 

প্রঃ (১) আমার বিবেচনায় জনসাধারণকে আমরা তাদের কর্তবোর কথা 
বলিব। তারা তাদের সামর্থামত কাজ করিবে । তাদের সামর্থা বিচার করিয়া 
নির্দেশ দিতে শুরু করিলে আমাদেব নির্দেশগুলি থামিয়া বাইতে থাকিবে এবং 
আপোবমূলক হয়া উঠিবে, ঘেটা আমরা কখনোই চাহি না। স্থতরাং উক্ত মর্ে 
তুমি আমার নির্দেশগুলি পাঠ করিবে ৷ স্মরণ রাখিও জাপানী বাহিনীর সম্পর্কে 
আমাদের মনোভাব হইল পূর্ণ অসছযোগের, অতএব আমরা তাদের কোলো 
চাবেই সাছাহ্য করিতে পারি না বা উছ্বাদের সছিত ব্যবহারের মধা দিয়া লাভ 
করিতে পারি না। তা কিছুই তাদেয় নিকট বিক্রয় করিতে পারি না। জনগণ 
জাপানী বাছিনীর সম্মুখীন ছইতে'[ন! পারিলে সশস্ত্র সৈনিকয়া যেরূপ করে সেই 
ডাবে কাজ হরিবে অর্থাৎ বিহ্বল বোধ করিলে সরিয়! যাইবে । এন্ধপ করিলে 
জাপানীদ্ের সহিত ব্যবহারাদির প্রপ্গ ওঠে না বা ওঠা [উচিতও নয়। আর 
জনসাধারণেযর আমৃত্যু জাপ-প্রতিরোধের সাহস ন! থাকিলে ব! জাপদের অধিকৃত 
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অংশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সাহস ও সামর্থ্য না থাকিলে তার] নির্দেশগুলির 
আলোকে বথাসম্ভব অধিক কাজ্ধ করিবে। একটা কাজ তারা কখনে!। করিতে 
পারিবে না__জাপানীদের নিকট স্বেচ্ছায় বশ্তুতা ম্বীকার। উহা৷ কাপুরুষোচিত 
কাজ এবং ম্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের অনুপযুক্ত । এক অগ্নি হইতে পলায়ন করিয়া 
সম্ভবত আরে! ভয়ানক অগ্রিতে নিপতিত হইতে চাহিবে না তারা। সেই 
হেতু ড্লাদের মনোভাব সর্বদাই জাপানীদের প্রতিরোধ প্রদান মূলক হইবে। তাই 
, ব্রিটিশ মুদ্রাব্যবস্থা ব! জাপানী মুদ্রার কোনো প্রশ্ন উঠে না । জাপানীদের নিকট 
হইতে লইয়া কোনে! কিছুই তার! স্পশ করিবে না। জনসাধারণ হয় বিনিময় 
প্রথার আশ্রয় লইবে নয়তো! ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের স্থলাভিষিক্ত জাতীয় গডর্ণমেপ্ট 
সামর্থমত জনসাধারণের নিকট হুইতে সমন্ত ব্রিটিশ মুদ্রা গ্রহণ করিবে এই আশা 
করিয়া তাদের নিকট ঘে ব্রিটিশ মৃদ্রা আছে তাহাই ব্যবহার করিবে। 

(২) সেতু নির্ধানে বহঘোগিতার প্রশ্নটীর সমাধান উপরের মধ্যেই মিলিবে। 
এইকপ সহযোগিতার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। 

(৩) ভারতীয় সৈম্তগণ আমাদের জনগণের সংস্পর্শে আসার পর তারা 
বন্ধুভাবাপর হইলে আমরা তাদের নিশ্চয়ই ভ্রাতৃত্বভাব প্রদর্শন করিব এবং তাদের 
পক্ষে যদি সম্ভব হয় তবে আমরা তাহাদিগকে জাতির সহিত যোগদানের আমন্ত্রণ 
জানাইব। সম্ভবত তাদের দেশকে বিদেসীর শৃঙ্ধলল হইতে যুক্তি দিতে হুইকে 
এই প্রতিশ্রুতিতে তারা আনীত হইবে । কোনোক্প বিদ্েঈী শৃঙ্ঘল থাকিবে 
না, এবং তারা জনসাধারণের সহিত্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করিবে এবং ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্টের স্থলে যে জাতীষ গভর্ণমেন্ট গঠিত হইতে পারে তাহা যানিম্বা লইবে 
প্রত্যাশা করা হইবে। ব্রিটিশর1 সমস্ত কিছু ভারতীয়দের হাতে ছাড়িয়া দিয় 
দুশৃঙ্খলভাবে প্রস্থান করিলে সমগ্র বিষয়ই চমংকার হইয়া উঠিবে এবং এমনকী 
জাপানীদ্ের পক্ষেও ভারতবর্ষ বা এর কোনো অংশে শান্তিতে খাটি গাড়! 
অদ্গুবিধানক হইবে, কারণ তাদের এমন এফ জনসমস্টির সম্মুখীন হইতে হইবে, 
বারা রুট ও প্রতিয়োধী হইয়া দাড়াইবে। কা হইবে বলা কঠিন। জনলাধারণ 
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প্রতিরোধ-শক্তির চর্চ! করিতে শিখিলে জাপানী বা ব্রিটিশ যে শক্তিই থাকুক না 
কেন যায় আসে ন!। 

(৪) উপরে (১)এর মধ্যেই সমাধান মিিবে। 

(৫) ন্ষোগ নাও আনিতে পারে, কিন্তু ঘদি আসেই, তবে সহঘোগিতা 
অনুমোদনীয়, এমনকী আবশ্তকও হইবে। 

(৬) রণক্ষেত্রের পার্থে প্রাপ্ত অস্ত্রাদি সম্পর্কে তোমার জবাবটা অতীব 
চিত্তাকর্ষক এবং সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসংগত । উহা! মান! বাইতে পারে, কিন্ত যোগ্য 
ব্যক্তিদের পক্ষে উহ! পাইয়। সম্ভবমত নিয়াপদ স্থানে রাখার ধারণা্টাও আমি 
সরাইয়া দিতে পারি না। এগুলি সংরক্ষিত কর] এবং অনিষ্টকর ব্যক্তিদের নিকট 
হইতে দূরে রাখা সম্ভব না হইলে তোমারটাই আদর্শ পরিকল্পন!। 


ভালোবাসা 
বাপু 


১১০ 
বন্দীশালা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 
মহাশয়, 
ভঘতী সরোজিনী দেবীয় উপর নিষেধাজা সম্পকিত বিতর্কেয় সমক্স মাননীয় 
রাষ্ট্র সচিবের পরিষদে প্রদত্ত ব্তৃতাটা পাঠ করিলাম । বক্তৃতায় অন্তান্ত বিষয়েন 
মধ্যে ভ্ীমস্ভী যীরাবাই ও আমার মধ্যেকার পর্ালাপ এবং উহা! প্রকাশ করিতে 
গভর্ণমেপ্টের অস্বীক্তির উল্লেখ রহিঘ়্াছে। নিয়ে উক্ত স্বভৃতার গ্রাসংগিক অংশ 
দেওয়া হুইল £ 
"মিন গে কতৃক হিঃ গান্ধীকে লিখিস্ধ প্জ ও হিঃ গান্ধীর জবাবের বিষয়ে 
তিনি ( ভ্ীদতী দরোজিনী দেবী ) উদ্লেখ কক্গিতেন্ছেন ও এই বিতর্কে. একটা প্রন 
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উত্থাপিত হুইয়াছে | এবং আমাকেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে উক্ত পত্রটী সম্বন্ধে 
কোনো প্রচারের বাবস্থা হয় নাই কেন। কংগ্রেসী নেতাদের বন্দী করিবার বহু 
পূর্বে উক্ত পত্র ও প্রত্যুত্তর লিখিত হইয়াছিল। এ পত্রের প্রচার মিঃ গান্ধী 
অভিলাষ করিলে তিনি নিজেই বিনা বাধায় তাহা! করিতে পারিতেন। কিন্তু উহা 
তার নিকট প্রেরিত একটী গোপনীয় পত্র এবং গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এরূপ ধরণের পত্র 
প্রকাশ করিবার কোনো যুক্তি আমি দেখিতেছি না । আমি বলিতে পারি দে 
ইহ! প্রকাশিত হইলে কংগ্রেসের অনুকূল হইবে না। 

"তারপর কথিত হইয়াছে যে মিসেস নাইড়ু জাপ-সমর্থক হওয়ার অভিঘোগ 
হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা! করিয়াছিলেন । গভর্ণমেণ্ট কখনোই এখানে 
বা বিদেশে কংগ্রেসকে জাপ-সমর্থক বলিয়া! অভিযুক্ত করেন নাই। “কংগ্রেসের 
দায়িত্ব" পুস্তিকাটাতে ও বিষয়ে উল্লেখটী পণ্ডিত নেহেরুর স্বয়ং কৃত একটী বিবৃতিব 
উদ্ধত সম্পর্কে হইয়াছে । উহা! সবিষ্তারে বলিবার সময় এখন আমার নাই, 
কিন্তু মাননীয় সমন্রা। “কংগ্রেসের দায়িত্ব' পুত্তিকায় প্রদত্ত উদ্ধ,তিটা সম্পর্কে 
থু'জিলে সহজেই আলোচয অংশটা দেখিতে পাইবেন ।” 

রিপোর্টটী নিল মনে করিলেও পড়িতে গেলে অদ্ভুত লাগে । 

প্রথমত, ভ্রীীরাবাই ও আমার মধ্যে এই পত্রালাপের আমাকতৃকি অগ্রচার 
সম্পর্কে : জাপ-সমর্থক হওয়ার অভিযোগ বাহিরে প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত গ্রচাব 
নিশ্চয়ই অনাবস্ঠক ছিল। 

স্বিতীয়ত, “গোপনীয্ব পত্রালাপ, প্রকাশ করার বিষয়ে গভর্ণমেন্ট অস্বস্তি বোধ 
করিতেছেন কেন, যখন উভয় পন্জালাপেই প্রকাশের ইচ্ছ! বর্তমান ছিল। 

তৃতীয়ত, মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের মতে প্রলাপ যখন কংগ্রেসের অনুকূল 
হইবে না তখন তাহ গতর্ণমেপ্টের পক্ষে প্রকাশ করার অনিচ্ছা বুবিতে পারা 
যায় ন!। 

চতুর্থত, জামি জাপ-সমর্থক লপ্তনের পত্রিকাগুলির এই অভিযোগ সহ 
কুৎসাপূর্ণ প্রচার কার্থের প্রতি লর্ভ লিনলিখগোর দৃটি আক্ধগ করিয়া কে রী 
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অভিযোগ খণ্ডন করিতে শ্রীমতী মীরাবাই এক পত্র লিখিয়াছিলেন। মনে 
হইতেছে গভর্ণমেন্ট ইচ্ছাপূর্বক কিংবা অনিচ্ছায় এই প্রাসংগিক তথ্যটী চাপিয়া 
রাখিয়াছিলেন। লর্ড লিনলিথগোর নিকট তার পত্ত্রের সহিত উল্লিখিত পত্রাবলীর 
নকল দিয়! গ্রকাশ করিবার অন্থরোধ কর! হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৯৪৩ এর 
তারিখ দেওয়া “কংগ্রেসের দায়িত্ব” নামক গভর্ণমেন্ট পুস্তিকা! প্রকাশিত হইবার 
বহ পূধে ২৪শে ডিসে্বর ১৯৪২ তারিখে পত্রটী লিখিত হুইয়াছিল। 

পঞ্চমত, ওয়াঁকং কমিটির নিকট পণ্ডিত নেহেকুর কথিত বিবৃতি সম্পর্কে 
আমি ইতিপূর্বে গভর্ণমেণ্টের পুম্তিকাটীর জবাবে পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছি যে 
দৈনিক পত্রিকাগুলিভে পণ্ডিত নেহেরুর জোরালে! প্রতিবাদের পরও ওয়াকিং 
কমিটির এলাহাবাদের বৈঠকের আলোচনায় অসমঘিত টোকগুলির ব্যবহার কর! 
গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সমগ্রভাবে অনুচিত । 

মাননীয় শ্বরাষট্র সচিবের বক্তৃতা ও গভর্ণম্ন্ট যে কংগ্রেলী ব্যক্তিবর্গকে 
অবরোধ করিয়া এইভাবে তাঁদের কার্করভাবে অভিযোগ খণ্ডন হইতে অক্ষম 
করিয়৷ রাখিয়াছেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পরোক্ষ ইংগিত করার ব্যাপারে 
গভর্ণমেন্টের একাস্তিকতা উপলব্ধি করা আমার পক্ষে কঠিন। অতএৰ 
আশাকরি যে গন্র্ণমেন্ট অন্তত পক্ষে উল্লিখিত পত্রালাপ যথা, লর্ড লিনলিখগোর 
নিকট শ্রীমভী মীরাব্যইয়ের ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪২ এর পঙ্জ ও তংসংযুক্ক পত্রগুলি 
প্রবাশ করিবেন। 


ভবদীয় ইত্যাদি 
এম. কে. গান্ধী 
সংযুকধ £ (১০৭, ১০৮, ১০৯ নং পত্র) 
ভারত গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারী, 
নয়। দি্গী 
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১১১৪ 
ভারত গণ্ভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত সেক্রেটারীর নং ২।৪1৪৪-এম এস 
নিকট হইতে ভারত গভর্ণমেণ্ট, স্ব বি. 
এম. ফে. গান্ধী এক্কোয়ার নয়! দিল্লী 


১১৯ মার্চ, ১৯৪৪ 


মহাশয়, 

আপনার ২৬শে ফেব্রুয়ারীর পাস্রের উত্তরে আমি বলিতে আদি ভইয়াছি যে 
গভর্পণমেণ্টের মতে আলোচ্য পত্রাবঙ্গী প্রকাশ করিয়! কোনো প্রয়োজনীয় উদ্দেশ 
সাধিত ছুইবে না। গভর্ণমেণ্ট যত দূর সংশ্লিষ্ট, তাহাতে স্বরাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি 
রহিয়াছে যে, “গভর্ণমেন্ট কখনোই এখানে বা বিদেশে কংগ্রেসকে জাপ সমর্থক 
বলিয়। অভিযুক্ত করেন মাই 1” তার! বুঝিতে পাবেন না ইচা কীরূপে “কংগ্রেসী 
ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পরোক্ষ ইংগিত করার ব্যাপায়ে গভর্পমেশ্টের 
একান্তিকতা" বলিয়া মনে করা যাতে পায়ে । পণ্ডিত নেছেরু যতদূর সংক্িঃ 
তাহাতে আমি আপনার নিকট পুনর্বার ১৪ই অক্টোবর ১৯৪৩ তারিখের আমার 
পঞ্্রের ২য় প্যারার উল্লেখ করি; উহ্হাতে আমি পরিষ্কার দেখাই্য়াছি যে তিনি 
তীর প্রকাশ্ত বিবৃতিতে “কংগ্রেসের দায়ি” পুস্তিকার কথাগুলি খণ্ডন কয়েন নাই। 
অতএব তার ইহ! প্রতিবাদ করার পরে গভর্ণমেণ্টের এ অংশটী ব্যবহার করার 
কোনো প্রশ্ন থাকিতে পারে না। 


আপনার বিশ্বস্ত ভৃতা, 


আর. টটেনহ্যাম 
ভারত গভর্ণমেন্টের অতিরিজ 


সেক্রেটারী 


ত্সা্টি 
মহামান্য বভলাট ( লর্ড ওযাভেলেব ) সহিত পত্রালাপ 


১১২ 
বন্দীশাল।, 
১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 

প্রিয় নুহৎ, 

আপনার সহিত সাক্ষাত কবিবার আনন! লাভ ন1 ঘটিলেও বিশেষ উদ্দেস্েই 
আপনাকে “প্রিয় সহ বলিয়া সম্বোধন করিতেছি । ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট আমাকে 
বৃহত্তম না হইলেও ব্রিটিশ জাতি বুহৎ শক্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমি 
নিজেকে ব্রিটিশজাতিসহ সমগ্র মানবসমাজের ন্ুহৎ ও সেবক মনে করি) এই 
কারণে ভারতস্থিত ব্রিটিশদেব সবাগ্র-প্রতিনিধি আপনাকেই আমার “স্থহৃৎ' 
বলিয়াই অভিহিত করিব। 

অস্থান্ত কয়েকজনের সহিত আমিও এই প্রথমবার আমার কারাবাসের কারণ- 
নির্দেশক একটী বিজ্ঞপ্তি পাইয়াছি ১ উহাতে কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য 
জানাইবার অধিক্ষারও প্রদান করা হইয়াছে । আমিও হথোচিত উত্তর পাঠাইয়াছি, 
কিনব এখনো পর্যন্ত গভণমেণ্টেব নিকট হইতে কোনে! উত্তয় প্রাপ্ত হই নাই। 
তেবো দিন প্রতীক্ষার পর একটি ম্মারকলিপিও পাঠাইয়া দিয়াছি। 

আমি বলিয়াছি অন্তান্ত কয়েকজন মাত্র বিজ্ঞপ্তি পাইয়াছে, কারণ এই বর্মী- 
শালায় আমাদের ছয়জনের মধ্যে মাত্র তিন জন উহ! পাইয়াছে। অনুমান 
করিতেছি বথাসময়ে সকলে এগুলি পাইবে । কিন্তু আমার মনে সংশন্ন রহিয়াছে 
যে নির্দেশগুলি স্তধুমাত্র প্রথা হিসাবে প্রেরিত হইয়াছে, ভ্কায় বিচার করিবার জন 
নয়। যুদ্কিতর্কের ছারা এই পত্র ভারাক্কান্ত করিবার ইচ্ছা আমার নাই। 
আপনার পূর্ধবর্তীর সচিত পত্জালাপে যাহাবলিয়াছিলাম শুধু তারই পুনরানৃষ্ঠি 


৩৫৮ মহামন্য বডলাট লর্ড ওয়াভেলের সহিত পত্রালাপ 


করিয়া বলি যে আমাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সম্পর্কে কংগ্রেস 
ও আমি সম্পূর্ণরূপেই নির্দোষ। কোনো নিরপেক্ষ বিচার-পরিষদ গভর্ণমেন্টেব 
অভিযোগ এবং গভর্ণমেণ্টেব বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভিষোগ পরীক্ষা কবিলেই 
সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে । 

মুক্তির প্রস্তাব এবং শ্রসরোজিনী দেবীর উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে পরিষদ 
গভর্ণমেপ্টের তবফ হইতে সম্প্রতি প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি আমার বিবেচনায় আগুন 
লইয়া খেলার সামিল। জাপানী শক্তির পবাজয় এবং মিত্রশক্তির জয়লাভেব 
পার্থক্যের অর্থ আমার জানা আছে । েষোক্তেব মধ্যে বিদেশীর অধীনতা। হইতে 
ভারতের মৃক্তি নিহিত থাকা উঁচিত। ভারতবর্ষ সর্ববিধ বিদেশীয় প্রত 
হইতে সম্পূর্ণ মুক্তির দাবী করে এবং এইজন্য ব্রিটিশ বা ষে কোনো প্রভৃত্বের সহিত 
সমভাবে জাপানী প্রতুত্বকেও বাধা দিবে। কংগ্রেসেব মধ্যে পূর্ণ পবিমাণে এ 
কামনা বর্তমান | ইহা এখন এমন একটা প্রতিষ্ঠানে ঈীভাইয়াছে, যার মূল ভারতীম 
ভূমির অতি গভীরতায় প্রযেশ লাভ করিয়াছে । তাই বর্তমান অবস্থা লইয়াট 
গভর্ণমেন্ট সন্ত আছে পড়িয়া স্তব্ধ হইয়াছিলাম। ভারতীয় জনসাধাযণের নিকট 
হইতে তারা কী অভীপ্গিত অর্থ ও লোকবল লাভ করেন নাই? গতর্ণমেণ্ট-বন্ 
বী মন্গপভাবে চলিতেছে না ?_-এই রকম আত্ম-তুির ফলে ব্রিটিশ উচ্চপদস্থদের 
মনোভাৰ পরীক্ষার ভাব না আসে তো উ্ভার দ্বারা ব্রিটেন, ভারতবর্ষ ও পৃথিবীব 
পক্ষে অস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। 

ঘে বিশ্বসংগ্রামের মধ্যে সমস্ত জাতির ভাগ্য এবং সেজন্ত সমগ্র মানবসমাজেৰই 
ভাগ্য নিছিত, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্ৎ সম্পর্কে প্রতিশ্রতিগুলি যুল্যহীন। 
যুদ্ধকে যদি বিশ্ব-শাস্তি আনয়ন করিতে হয়, এবং বর্তমানের অপেক্ষা আবে 
রক্কাধুত যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে এই বুদ্ধকে যাহাতে তারই প্রস্ততি হ্বরূপ না 
হইতে হয়, তাহ! হইলে বর্তমানেই করণীয়কার্ধ সমাধা! করাই নিছক প্রয়োজন 
স্থতরাং সভাকার যুদ্ধ প্রচেষ্টার অর্থ হওয়া উচিত ভারতের দাবী মঞ্জুর করা। এ 
দাবীর জলন্ত প্রকাশ হইল “ভারত ছাড়”) উহা মধ্যে ভারত গতর্ণমেগ 


মহামান্ত বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের সহিত পত্রালাপ ৩৫৪ 


ব্যাখ্যা ত অণ্তভ ও বিষাক্ত ভাঙ্তটী নাই। সমগ্র মানবসমাজের হ্থার্থে ত্রিটেনের 
কতৃক সম্পর্কে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের মধ্যে উক্ত ধ্বনি প্রকাশ লাভ করিয়াছে । 

আমি ভাবিয়াছিলাম নিজেকে ব্রিটিশদের বন্ধু বলিয়া দাবী করায়, যাহা 
আমি করিও, কিছুই আমাকে আপনায় নিকট আমার গভীরতম চিস্তাগুলি খুলিয়া 
বলিতে বাধা দিবে না। এই বন্দীশালা আমার পক্ষে স্থখকর নয়; এখানে 
আমাকে নিশ্চেষ্ট করিয়া আমার পক্ষে সর্বরকম স্থাচ্ছন্য্যের বিধান করা হয়। অথচ 
মামি জানি বাহিরে অগণিত মানুষ খাস্তাভাবে উপবান করিতেছে । কিন্ত 
বাহিরে যাইয়া শুধু যে ধাত্যের' জন্যই জীবন বাসযোগ্য লাগে তাহা না পাইলে 
আমি একেবারে অসহায় বোধ করিব। 


বিশ্বস্ততার সহিত 
এম. কে- গান্ধী 
মহামান্য বডলাট, 
বড়লাট ভবন 
১১৩ 
বড়লাট ভবন, ভারতবর্ষ (নাগপুর ) 
২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 
প্রিয় যিঃ গান্ধী, 


আপনার ১৭ই ফেব্রুয়ারীর চিঠির জন্য ধন্যবাদ । 

এখন হয়তো আপনার বক্তব্যের জবাব পাইয়া থাকিবেন। আগা খার 
প্রাসাদের মধ্যে মাত্র তিনজন বিজ্ঞপ্তি পাইযাছে জানিয়া আমি হুঃখিত। 
অবিলদ্বে এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা হইবে। 

আপনি যেদিন এ চিঠি লিখেন সেই দিনই ব্যবস্থাপরিষদে জমি বক্তৃতা 
দিয়াছিলাম, আশ! করি সংবাদপত্রের বিবরণী হইতে তাহ দেখিয়াছেন। উহাতে 
আমার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছি , এবং উহ! পুনবানৃত্তি করিবার ইচ্ছা করি না। 


৩৬০ মহামাস্থ বড়লাট জর্ড ওয়াভেলের সহিত পঞদ্জালাপ 


আপনি হয়তো! উহা! পাঠ করিতে চান এই জন্ত আপনার স্থবিধার্থে উহার একটা 
নকল এই সংগে পাঠাইতেছি। 

এই অবসরে মিসেঁস গান্ধীর মৃত্যুতে আমার স্ত্রী ও আমার পক্ষ হইতে 
আপনার নিকট গভীর সমবেদন! জানাইতেছি'। আমর] উপলব্ধি করিতে পারি 
এত কাল সাহচর্ধের পর এই ক্ষতি আপনার নিকট কতখানি । 

বিশ্বস্ততার সহিত 
ওয়াভেল 
এম. কে, গান্ধী এস্কোয়ার 


১১৪ 
বন্দীশাল1, ৯ই মার্চ, ১৯৪৪ 

প্রিয় বন্ধু, 

আমার ১৭ই তারিখের চিঠির প্রতি আপনার দ্রুত জবাবের জন্ত ধন্যবাদ 
দিতেছি। প্রথমেই আমার সহধনিনীর মৃত্যুতে আপনাদের সহাচ্তৃতিপূর্ণ শোক- 
জ্ঞাপনে আপনাকে ও লেডি ওয়াভেলকে ধন্তবাদ প্রেরণ করি। মৃত্যু তার জীবনের 
ছুঃসহ যন্্রনার মুক্তিবাহক বলিয়া তার মৃত্যুকে আমি অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলাম, 
তবু যেমনটা তাবিয়্াছিলাম তার চাইতেও অধিক অভাব বোধ করিতেছি । 
আমরা সাধারণ দম্পতি ছিলাম না। ১৯০৬ সালে পারম্পরিফ লম্মতি লইয়। 
ও অপস্ষিজঞাত পরীক্ষার পর আমরা স্থনিশ্চিতভাবে আত্মসংঘমকে জীবনের 
নিষ্নম বপিয্না গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইছাতে অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমরা 
অভূতপূর্বভাবে পরম্পরের অচ্ছেন্ত বন্ধনে বাধা পড়িয়াছিলাম। আমর] পরস্পর 
এক হইয়া গিয়াছিলাম। আমার অভিলাষ ব্যাতির়েকেও তিনি নিজেকে আমার 
মধ্যে বিলীন করিয়া দেওয়াই বিবেচনা করিয়াছিলেন । ফলে তিনি সত্যকার 
অধাংগিনী হইয়াছিলেন | সর্বদাই তিনি এক অতি প্রধল ইচ্ছার পরিচয় দিতেন, 
প্রথম দিকে উহা জাহি একগুয়েছিতা৷ হলিয়! ভূল করিতাহ। ফি এঁ প্রবল 


মহামান্ত বডলাট লঙ ওয়াভেলের সহিত পত্রালাপ ৩৬১ 


ইচ্ছাই তাকে অজ্ঞাতসারে অহিংস অসহযোগতত্ব ও উহার অভ্যাসের ক্ষেত্রে আমার 
শিক্ষক করিয়া তুলিতে সক্ষম করিয়াছিল। অভ্যাস শুরু হয় আমার নিজের 
পনিষার হইতেই । ১৯০৬ সালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের পর হইতে 
সত্যাগ্রহ নাঘে এক ব্যাপক ও বিশেষ প্রদত্ত সংজ্ঞায় ইহা পরিচিতি লাভ করে। 
দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের কারাণ্রেরণের পন্থা শুরু হইলে শ্রীকস্তরুব! প্রতি- 
রোধকদের অগ্ততম ছিলেন । আমা অপেক্ষাও বৃহত্তর পরীক্ষার মধ্য দিয়া তাকে 
অগ্রসর হইতে হইয়াছে । তাকে কয়েকবার কারাভোগ করিতে হইলেও বর্তমান 
কারাবাসের সময় তিনি অস্ুগ্রহপৃবক কোনোকপ সথাচ্ছন্দ্য গ্রহণ করেন নাই, বদিও 
করিতে পারিতেন ॥ অপরাপরদ্ের সহিত যুগপৎ আমার গ্রেফতার ও 
অবিলম্বে তাবও গ্রেফতার তার নিকট আঘাত স্বরূপ হইয়া তাকে তিক্ত করিয়া 
ত্লাপয়াছিল। আমার গ্রেফতারেব জগ্ত তিনি সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তত ছিলেন। আমি 
তাকে আশ্বাস দিয়াছিলাম গভণ্মে্ট আমার অহিংস বিশ্বাস করেন এবং আমি 
[জে কারাবরণ না করিলে আমাকে গ্রেফতার করিবেন না। সামুর আঘাত এত 
গভীর হইয়াছিল যে গ্রেফতারের পর তার প্রবল ভেদপীড়ার সৃষ্টি হইয়াছিল 
এবং লোকাস্তরিতার সহিত একই সময়ে ধৃত ডাঃ সুশীল! নায়ার মনোযোগ না 
দলে এই বন্দীশালায় আসিবার পূর্বেই তার মৃত্যু হইত। এখানে আমার 
উপস্থিতি তাকে শান্ত করিয়াছিল এবং ভেদপীডা আরো উধধ ব্যতীতই খামিয়া 
গিয়াছিল। এই তিক্ততাই এক ক্ষয়শলতা্ম পারণত হইয়। বেদনাদায়কভাবে 
ধীরে ঘারে দেহকে নাশ করিল। 

[২] উপরোক্ত বিষয়গুলির আলোকে, ধিনি আমায় নিকট ধারপাতীতভাষে 
অমূল্য ছিলেন, তার সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে 
তাকে আমি ছূর্তাগ্যক্রমে সত্যসম্পর্করহিত বলিয়া হনে করি, আপনি হয়তো 
বুঝিতে পারিবেন সংবাদপত্রে এ বিবৃতি পাঠ করিয় আমি কত বেদনাবোধ করি। 
এ বিষয়ে আমি আপনাকে ' ভারত গভণমেন্টের ( স্বরাষ্ট্র বিভাগের ) অতিরিক্ত 
সেক্রেটারীর় নিকট প্রেরিত আমার অভিযোগটি 'আনাইয়। পাঠ করিতে অন্ধয্োধ 
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করিতেছি। যুদ্ধে সত্যকেই প্রাথমিক ও সর্ববৃহৎ ছুর্ঘটনা! বিবেচনা করা হয়। 
এই যুদ্ধে মিত্রশক্তির বেলায় উহ! অন্তরূপ হউক আমার ইচ্ছা । 

[ ৩] এবার, পরিষদের সমক্ষে আপনি যে বক্তৃতা! করিয়াছেন. ধার এক- 
খানি নকল অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন সেইটি সন্বন্ধে 
আলোচনা! করিব। বক্তৃতাপূর্ণ সংবাদপত্রটি যখন প্রাপ্ত হই, তখন আমি 
লোকাস্তরিতার শধ্যাপার্থে ছিলাম। শ্রীমীরাবাঈ এাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদ 
আমাকে পড়িয়া শুনান। কিন্তু আমার মন ছিল অন্তত্র। তাই আপনার 
বক্তৃতার সুবিধাজনক রূপটির প্রত্যাশা! করিতেছিলাম। যথোচিত মনোনিবেশ 
সহকারে এখন উহা পাঠ করিয়াছি । পাঠ করিবার পর কয়েকটি মন্তব্য প্রদান 
করিতে ইচ্ছা করিতেছি-_-আপনার ধারণাগুলিকে আপনি ফেমন “চরম বলিয়া 
মনে করিবার প্রয়োজন নাই” বলিয়াছেন, আমিও এ কথা বলি। আমার পত্র 
যেন এ ধারণাগুলির কয়েকটিকেও পরিবতিত করিতে পারে ! 

[৪] দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মধ্যাংশে “ভারতীয় জনসাধারণের” উন্নতির কথ৷ 
বলিয়াছেন। বড়লাটের কয়েকটি ঘোষণাপত্রে ভারতে বসবাসকাত্ীদের ভারতের 
জনসাধারণ বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখিয়াছি । ছুটি কথাই কী একার্থবোধক ? 

[৫] ভারতবধ কর্তৃক স্থায়ত্বশাসন লাভের উল্লেখ করিয়! ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় 
বলিতেছেন, “আমি এ বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ যে উপরিউক্তের মধ্যে শুধু যে 
ব্রিটিশ জনসাধারণের অকৃত্রিম ইচ্ছাই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নম, ইহাকে অবিলগ্ছে 
বাস্তবে পরিণত দেখাই তাদের কামনা । ইহা আরে! সত্য প্রমাণিত হইতেছে 
এই ছুটি কারণে £ জার্মানী ও জাপানের যথাসম্ভব শী পরাজয়ের পথে কোনো 
প্রতিবন্ধক থাকিতে না! দেওয়ার দৃঢ় লংকল্প এবং শালনতাস্ত্রিফ সমন্টার সমাধানের 
সময় ঘারা জামাদের এই যুদ্ধে ছন্যান্য সকল সময়ে আনুগত্যের সহিত সমর্থন 
করিয়াছে-_যারা সাধারণ উদ্দেস্তে সেবা করিয়াছে সেই সব সৈনিকদের 
আমাদের সহিত একত্র কাজ করিয়াছে সেই সব জনসাধারণের ; দেয় রাজ্যের 
শাসক ও জনসাধারণ যাদের নিকট আমরা অংগীকারবদ্ধ তাদের ) সংখ্যালহি্ঠ 
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বা যারা আমাদের বিশ্বাস করিয়াছে ঘে তারা যাহাতে স্থব্যবহার পায় আমরা 
দেখিব, তাদের সকলের পূর্ণ স্বার্থ রক্ষা করিবার সংকল্প--কিন্ত গ্রধান ছুটী ভারতীয় 
দল মীমাংসায় উপনীত না হওয়। পর্যস্ত অবিলম্বে অগ্রগতির কোনো আশ দেখি 
না।” কোনোরূপ তর্ক না করিয়া আপনার ঘোষণার অস্থবাদ করিয়াছি এইভাবে 
“আমরা ব্রিটিশরা সেই সব ভারতীয় সৈনিকদের পার্থ দাড়াইব, আমাদের 
ভারতস্থিত শাসন ও অবস্থা স্থদুঢ করিবার জন্য আমরা যাদের গঠন করিয়া 
সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছি, আমরা জানি, উচ্থারা অপরাপর জাতির বিরুদ্ধে 
আমাদের যুদ্ধে কার্ধকরীভাবে সাহাধ্য করিতে পারে; দেঙঈঈীয় রাজ্যের শাসকয়া 
তাদের শাসিত প্রজাসাধারণের তেজন্পৃহাকে দমন করিলেও বা৷ সত্য সত্যই 
ধ্বংস করিতে থাকিলেও আমর! সেই শাসকদের পার্থ দাড়াইব--তাদের অনেকে 
আমাদেরই স্ষ্টি এবং তাদের বর্তমান সংস্থার জন্য আমাদের নিকট খণী। 
অনুরূপভাবে আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠদের পাশে দ্াড়াইব ; উহাদের আমরা উৎসাহিত 
করিয়াছি এবং যখন বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠরা আমাদের শাসন-ব্যবস্থা আদ 
প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে তখন তাদের বিরুদ্ধে উহাদের ব্যবহার 
করিয়াছি । তাদের (সংখ্যাগরিষ্ঠটদের) এই শাসন ব্যবস্থাকে সমগ্রভাবে ভাবৃতীয় 
জনসাধারণের অভিলধিত শাসনব্যবস্থায় পরিবতিত করিতে চাওয়ার মধ্যেও 
কোনো! যৌক্তিকতা নাই । এবং কোনে! ক্ষেত্রেই হিন্দু ও মুসলমানরা নিজেদের 
মধ্যে ব্ীমাংসা না কর! পর্যস্ত আমরা ক্ষমত| হস্তাস্তরিত করিব না।” উদ্ধৃত 
প্যারাগ্রাফ গৃহীত গ্রবং আমাকরৃক টাকারুত পরিস্থিতি নূতন নয়। এইযপ দৃউ 
পরিস্থিতি আমার মতে নৈরাশ্টজনক | সাধারণ ব্যক্তির মনেই এই চিন্তা। 
এই নৈরাশ্তজনিত চিন্তা হইতেই “ভারত ছাড়” দাবীর বেদনার ধ্বনি। দিনের 
পর দিন এই দেশে যাহ ঘটিতেছে তাহা! আমার রঙনাবলীর মধ্যে বণিত “ভারত 
ছাড়' হৃত্রকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে । 

[৬] আপনার কৃত! পাঠকালে লক্ষ্য করিলাম নে “ভারত ছাড়' জুরে 
রচয়িভাগেয় আপুনি সমাজ কর্তৃক পরিত্যজ্য লমাজচ্যুত মনে ফরেন না। আপনার" 
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বিশ্বান তার! উচ্চমনা। অতএব এঁ মনোভাব লইয়াই তাদের সহিত বাবহার করুন 
এবং তাদের নিজস্ব সৃত্রের ভাহ্য বিশ্বাস করুন? তাহা! হুইলে ভ্রাস্তপথে চালিত 
হইবেন না। 

[৭] ক্রিপস প্রস্তাব আলোচন! করিয়া ষোড়শ পৃষ্ঠার প্যারাগ্রাফটার মাঝামাঝি 
'জায়গায় আপনি বলিদ্বাছেন,ঃ “.. যে পর্স্ত না এই সব বন্দী নেতৃবৃন্দের পক্ষে 
সহযোগিতার ইচ্ছার কোনে লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে ততক্ষণ তাদের মুক্তির দাবী 
নিম্ষল। যে “ভারত ছাড়? প্রস্তাব ও নীতির ফলে শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল, 
সেই প্রস্তাব ও নীতি হইতে বন্দীদের কেহ যদি নিজেকে প্রত্যাহত করিয়া 
অগ্রবর্তী মহান কর্তব্যে সহযোগিতা করিতে ইচ্ছা করেন তো! এ বিষয়ে তার 
নিজের বিবেক ব্যতীত অন্ত কারও সহিত পরামর্শ করিবার নাই।” তারপয় 
পুনরায় একই বিষয়ে ফিরিয়। বাইয়া উনিশ ও কুড়ি পৃষ্ঠায় আপনি বলিতেছেন, 
“একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দূরে গীড়াইয়৷ রহিয়াছে; উহা কতখানি সামর্থ্য ও 
উদ্দারতাবিশিষ্ট আমি জানি। কিন্তু হুঃখ হয় তার বর্তমান নীতি ও পদ্ধতি বন্ধা। 
€ বান্তব। ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্কৎ সমন্তাঁসমাধানে এই উপাদানটীর 
সহযোগিত! পাইবার অভিলা করি। নেতৃবৃন্দ ভারতের বর্তমান গভর্ণমেন্টে 
অংশ গ্রন্থ করিতে সম্মত ন! হইলেও ভবিষ্যৎ লমস্কাবন্গীর বিবেচনায় সহায়তা 
করিতে করিতে সমর্থ হইতে পায়েন। যে পস্ত না আমি নিঃসনেহ হই যে 
অসছযোগের নীতি এবং বাধা প্রদানের নীতি শুধুমাত্র শববন্ত্র ও ভন্ম হিসাবেই 
নয়, শ্রান্ত অ-লাভজনক নীতি হিসাবেও প্রত্যাহত হয়, ততক্ষণ পর্যস্ত ৮ই আগ 
১৯৪২এর ঘোষণায় অন্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মুক্তি দিবার কোনো যুক্তি দেখিতে 
পাই না।” 

[৮] আপনার মত একজন প্রখ্যাতনাষা' সৈনিক ও কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে 
'এম্নুপ অভিমত পোষণ করিতে দেখিয়া! বিস্ময় বোধ করিতেছি । সহজ সহজ 
আানায়ীয় বহু বিতর্ক ও সতর্ক বিবেচনার পর যৌখভাবে সিদ্ধান্তীরৃত প্রস্তাব কী 
উপায়ে এককেরর ব্যক্তিগত বিবেকের বিবেচ্য হইতে পায়ে? ' যৌথভাবে পৃষ্থীত 
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গস্তাব শুধুমাত্র যৌথ আলোচন| ও বিবেচনার পর সম্মানজনক, স্ত্রায়পর ও যথোচিত 
ভাবে প্রত্যান্ৃত হইতে পারে । এই আবশ্তকীয় পন্থার পরেই ব্যক্তিগত বিবেকের 
বথা আসে, তার পূর্বে নয়। বন্দী কী কোনো সময়ই স্বাধীনভাবে তার 
বিবেকানুলারে কাজ করিতে পারে? তাকে এঁয়প করিতে প্রত্যাশ! করা কী 
সংগত ও যথোচিত ? 

[৯] আবাব, কংগ্রেস সংগঠনের প্রতিনিধিদের মধো "অনেকখানি সামর্থ্য 
ও উদারতা” আছে স্বীকার করিয়৷ তাঁদের বর্ডযান নীঘ্ধি ও পদ্ধতিকে “নিস্ষল ও 
অবাস্তব” বলিয়া হুঃখবোধ করিতেছেন। দ্বিতীষ্থ বিবুতিটী কী প্রথমটা বাতিল 
করিয়া দিতেভে না? সমর্থ ও উদার ব্যক্কির। ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে আসিতে পারে। 
কিন্তু আমি পূর্বে এজূপ জনসাধারণের নীতি ও পদ্ধতিকে “নিম্কল ও অবান্তব” 
অভিধিত হইতে শুনি নাই। বিশেষত বখন তার তাদের কোটি কোটি মানুষের 
স্বীকৃত প্রতিনিধি তখন রায়ান করিবার পূর্বে তদের সহিত তাদের নীতির 
উভক়্দিক আলোচনা করা আপনার উচিত নয় কী? নিরস্ত্র ও অহিংসায় 
প্রতিশ্রুত নরনারীর সমর্থনপুষ্ট নিরক্ম নয়নারীদের মৃক্তির পরিণাম সম্পর্কে ভীত 
হওয়া কোনে সর্বশক্তিমান গভর্ণমেন্টের উচিত হয় কী? অধিকস্ত আমাকে- 
ওয়াধিং কমিটির সশ্তছের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া তাদের মনোভাব ও 
প্রতিক্রিয়া জানিতে সমর্থ হইতে দিতে কেন আপনি ছিধা করিবেন ? 

[১*] তারপর আপনি 'ভারত ছাড' প্রস্তাবের “শোচনীয় গরিণতি'র কথা 
ব্িয্নান্েন । এসব পরিণতির জন্ত কংগ্রেস দ্বায়ী চিল এই অভিযোগ খণ্ডন 
করিয়া গভর্ণমেন্টের পুস্তক] “কংগ্রেসের দায়িত্বের জবাবে জামি পর্যাপ্ত কথা 
বলিয়াছি। আপনাষ মনোযোগের জন্ত, আপনি দেখিয়া না থাকিলে পুস্তিকাটী ও 
আমার জবাবটীর স্থপারিশ করিতেছি । ইতিপূর্বে যাহা বলিয়াছি এখানে তার 
উপর স্োর দিতে চাই। আমার ও ওয়ার্কিং কমিটির সদন্দের উদ্ভিগুলি না 
পাঠ কয়া পর্থন্ব গভর্ণদেন্ট তাদের কার্য স্থগিত রাখিলে ইতিহাস অগ্তভাবে লিগিত 
হ্টত। 
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[৯১] আপনি অনেক বাড়াইয়া বলিয়াছেন আপনার শাসন-পরিষদ্দ প্রধানত 
ভারতীয়দের লইয়াই গঠিত। ভারতীয় হইলেও তারা অভারতীয় অপেক্ষা 
'অধিকভাবে ভারতের প্রতিনিধি হইতেছে না। পক্ষান্তরে ভারতীয় জনগণেব 
ভোটে নির্বাচিত হইলে অভায়তীয়ও ভারতবর্ষের গ্রক্কত প্রতিনিধি হইতে পারে। 
জনগণের ত্বাধীন ভোট দ্বারা নির্বাচিত না হইলে কোনে বিশিষ্ট ভারতবামী 
ভারতীয় গভর্ণমেপ্টের প্রধান কর্তা হওয়া সত্বেও ভারতীয় প্রতিনিধি হইতে 
পারে না। 

[১২] এস্থেচ্ছাকৃত অস্তভূক্তি”র বলে সংগৃহীত বলিয়া ভারতীয় বাহিনীকে 
'আখ্য। দেওয়ার সাধারণ ভূল আপনিও করিয়াছেন দেখিয়া দুঃখিত হুইয়াছি। 
সৈনিকবৃত্তিকে পেশ! হিসাবে গ্রহণকারী ব্যক্তি যেখানেই তার বাজার-দর পায় 
€লসখানেই যোগ দেয়। হ্বেচ্ছাকৃত অস্ততূণক্তর চিন্তিত অর্থ ভারতীয় সৈনিকদের 
যোগদানে যাহা! বুঝায় তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর । যার! জালিয়ানওয়াল! 
হত্যাকাণ্ডে ছকুম তামিল করিয়াছিল তার! স্বেচ্ছাসৈনিক ? ভারত হইভে 
সংগৃহীত ও অভ্ভৃতপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শনকারী ভারতীয় সৈ্কদল তাঙ্গের প্রভু ব্রিটিশ 
শাতর্গমেন্টের আদেশে নিভূর্লভাবে তাদেরই স্বীয় দেশবাসীদের গ্রতি রাইফেল 
উদ্ভত করিতে প্রস্তত হইবে । তারা বী ্বেচ্ছানৈনিকদের সম্মানজনক নামের 
“যোগ্য ? 

[১৩] সমগ্র ভারতব্ধমন্ন আপনি আকাশপথে উড়িয়া বেড়াইতেছেন। 
বাংলার কংকালসার অধিবাসীদের মধ্যে বাইতেও আপনি হ্বিধা কয়েন নাই। 
ভালিকাতৃত্ আকাশ ভ্রমণে বিয়াম দিক একবার আহমেদনগয় ও আগা খার 
প্রাসাদে নামিয়া আপনার বন্ধীদের হৃদয় পরীক্ষা! করিতে প্রন্তব করিতে পারি কী? 
ভারতের ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ও তার পদ্ধতির বতই সমালোচনা! করি না কেন 
আমরা সকলেই ভিটিশদের বন্ধু । আমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে নাৎসিষাদ, 
ফ্যাসিবাছ, জাপানীবাদ ও অহদ্ধপগুলিয় বিরুদ্ধে মুক্ধে জন্লাদের বৃহতঘ সহারক 
দেখিতে পাইযেন। 
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[১৪] এবার আপনার ২৫শে ফেব্রুয়ারীর পত্রে ফিরিয়া আসিতেছি। 
শ্রমীরাবাঈ ও আমি আমাদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর পাইয়াছি। অবশিষ্ট 
অধিবাসীরাও বিজ্ঞপ্তি পাইয়াছে। আমার প্রাপ্ত প্রত্যুন্তরটীকে আমি উপহাস 
বলয়। মনে করি আর শ্রামীরাবাঈএর প্রাপ্তটীকে মনে করি অবমাননা! | কে্র্রীয় 
পারষদেব একটা প্রশ্নের প্রতি স্ববাষ্্র সচিবের জবাবের রিপোর্ট অনুসারে আমাদের 
পাওয়া জবাবগুলিকে জবাব বলিয়া বোধ হুম না। তিনি এই বলিতে অভিহিত 
হইয়াছেন যে “ঘটনাগলির সমালোচনা করিবার” অবস্থা “এখনো আসে নাই ।" 
গডণমেণ্টের বিজ্ঞপ্ির উততব তাষের বক্তব্য যর্দি কেবলমাত্র সেই শাসন 
কতৃপক্ষের ছার বিবেচিত হয় যাব! তাদের বিন| বিচারে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, 
ব্যাপারটী তাহা হইলে প্রহসনে দরাডাইবে, হয়তে। উহা! বিদেশে প্রচারকাধের 
উদ্দেস্তমূলক, কিন্তু স্টায় বিচার কবিবার ইচ্ছার লক্ষণ নয়। গভর্ণমেণ্ট আমার 
মনোভাবগুলি জানেন | আমার অন্তায়ভাবে প্রতিধাদ সত্বেও সম্ভবত আমি অসম্ভব 
বাক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারি । কিন্তু শ্রীর্মারাবাঈ সম্পর্কে কী? আপনি 
জ্ঞাত আছেন তিনি একজন নৌসেনাপতি ও এই দিককার সমুত্রগুলির প্রাক্তন 
প্রধান সেনাপতির কণ্ঠা। তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত 
তার ভাগা জড়িত করিতে মনস্থ করিয়াছেন । আমার নিকট তার আসিবার অদম্য 
'অভিলাধ দ্বেখিয্া পিতামাতা তাকে পূর্ণ আনর্বাদ প্রদান করিয়াছেন। জনগণের 
'সেঘায় তার লধয় নিয়োজিত । আমারই নির্দেশে তিনি উড়িস্যার অদ্ধকারাচ্ছন 
প্রদেশে জনসাধারণের চূর্দশা উপলদ্ধি করিবার জন্ত গিয়াছিলেন। এ স্থানের 
গভর্শমেন্ট প্রতি মুহূর্তে জাপানী আক্রমণের আশা! করিতেছিলেন। কাগজপত্র 
'অপলারণ কিন্বা দগ্ধ করিবার কথ! ছিল, এবং উপকূল হইতে বেসামরিক কত পক্ষে 
গলিয়! যাওয়ার কথ! বিবেচিত হইডেছিল। চৌধ্বায় (কটক) বিমানক্ষেঅ তার সং 
কার্ধালয় হইয়াছিল এবং তিনি যে সাছাহ্য প্রদান করিতে লমর্থ! হইয়াছিলেন 
তাহাতে স্থানীয় লামরিক কমাদ। খুশি হইয়াছিলেন। পরে তিনি নয়! দিল্লীতে 
যাইয়া জেনারেল স্কয় আলেন ছার্টলি ও জেনায্মেল মোলসওয়ার্থের সহিত সাক্ষাৎ 
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করিয়াছিলেন , তার! উভয়েই তার কাজের প্রশংসা করিয়া তাদের স্বীয় শ্রেণী ও 
জাতিভূক্তা হিসাবে তাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। হ্থতরাং তীর কারাদণ্ডের 
কারণ উপগ্রন্ধি করিতে ব্যর্থ হইয়াছি। তাকে এইরূপ জীবিত সমাধি দেওয়ার 
একমাত্র কারপ আমি যতদূর দেপিতেছি তিনি আমার সহিত নিজেকে সংযুক্তা 
করার অপরাধ করিয়াছেন । আমি প্রস্তাব করি তাঁকে অবিলম্বে মুক্তি দিন কিন্বা 
তার সহিত দেখা করিবার পর ঘে কোনো সিদ্ধান্ত করুন। আমি আরো বলিতে 
পারি ধে আমার অনুরোধে গভর্ণমেন্ তার বেদনা উপশমের জন্ত ক্যাপ্টেন 
লিমকক্সকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তীয় বেদন। এখনে। দূর হয় নাই। তিনি 
বন্দীদশায় স্থায়ীভাবে অক্ষম হইয্না পড়িলে দুঃখজনক ঘটন! হইবে । শ্রীমীরাবাঈএর 
বিষয়টা নিতাত্ত অন্তায় বলিয়াই উল্লেখ করিলাম । 

[ ১৫] যে দৈর্ঘ্যসীমা নিজের অন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম পঞ্তটী তাহা অতিক্রম 
করায় ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি । তাহা ছাড়া এটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও অতীব 
গ্রথামত হইয়া গিয়াছে । এইটাই আমার বন্ধুদের প্রতি আল্গগত্য কার্ধকরী 
ফরিবার পন্থা । কোনোরূপ গোপনতা না রাখিয়া ইহা লিখিয়াছি। আপনার 
পত্র ও আপনায় বত্তৃতাই আমাকে লিখিতে বাধ্য করিয়াছে । আশা করি 
সতাক়্তবর্ষ, ইংলগ্ড এবং মানবতার জন্ত এই পত্রটীকে আপনার বক্তৃতার প্রতি 
সৎ, বন্ধুত্বপূর্ণ, (হঙ্জি নিরপেক্ষ বোধহয় ) সাড়া বলিয়া মনে করিবেন 

[১৬] বহু বর্ষ পূর্বে দক্ষিণ, আফ্রিকার টলটয় ফার্মে বালকবালিকার্দিগকে 
শিক্ষা্ানের সময় আমি তাদের' ওয়ার্ডসওয়ার্খের *স্থথী যোদ্ধার চরিত্র” কাছিনী 
পড়িয়! গুনাই। স্বাপনাকে লিখিতে যসির! তার কখা মনে পড়িতেছে। আপনান 
মধ্যে সেই ঘোস্কাফে দেখিতে পাইলে আমার হাদয় আনন ভরিয়। উতিবে। এই 
যুদ্ধের উদ্েস্ত বগি নিতান্তই পণ্তশক্তির পরীক্ষামূলক হয় তবে অক্ষ শর্তি ও মি 
শির প্রন্কৃতি ও পদ্ধতির মধ স্বল্প পার্থকাই থাফিবে। 

হহামান্ঠ বড়লাট, বিশ্বস্ততায় লহিত 

বড়লাট তষন। পরম, কে- গাক্ষী 
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বড়লাট ভবন, 
নয়াদিজী 
২৮শে মার্চ, ১৯৪৪ 


প্রিয় মিঃ গান্ধী, 

আপনার নই মার্চের পত্র প্রাপ্ধ হইয়াছি। কমন্দসসভায় একটা প্রশ্োতরে 
মি: বাটলারের উক্তি সম্পর্কে আপনার অভিযোগের বিবয়ে শ্বরাষ্্র বিভাগের 
সেক্রেটারীব নিকট হইতে আপনি একটী শ্বতন্ত্র জবাব পাইবেন। আমি শুধু 
বলিতে পারি যে মিসেস গান্ধীর পীড়ার ব্যাপারে ভারতগভর্ণমেন্ট সহানভূতি- 
বিহীন ছিলেন আপনার এই ধারণ! হইলে আমি গভীরভাবে ছুঃখবোধ করিব। 
মিস স্েড সম্পর্কে আপনি যাহা! বলিম্পাছেন তাঁর আলোকেই তার বিষয়টা 
পরীক্ষিত হইবে । 


দীর্ঘ বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া লাভজনক হইবে বলিয়া মনে করি না এবং আপনার 
পত্রে উত্থাপিত বিবয্নটার বিশদ জবাব দেওয়ার প্রস্তাব করি না । কিন্তু আপনাকে 
ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার ধারণার একটা স্পষ্ট বিবৃতি এবং 
আপনার বর্তমান হন্দীদশার কারণ জাপন কর! উত্তম বলিম্ব! বিবেচনা! করি | 

সর ্র্যাফোর্ড ক্রিপস কতৃক ভারতে আনীত সম্রাটের গভর্ণমেপ্টের খলড়া 
ঘোষণায় সম্বাটের গভর্ণমেণ্টের ভারতকে স্বায়ত্বশাসন দানের অভিপ্রায় নির্ভুলভাবে 
ব্যক্ত হইয়াছে । এই স্থাত্বশাসন প্রধান দলগুলিয় মধ্যে মীমাংসিত তাষে 
ভারতের নিষ্ন্ব উদ্ভাবিত শাসনতন্ত্রের অধীন হইবে | বলা বাহুল্য এ লক্ষ্যে 
আমার সম্পূর্ণ সম্মতি রহিয়াছে । ভারতবর্ষকে বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোলের মধ্যে 
না ফেলিয়া যাহাতে উহ। কার্ধে পরিপত ফর! যায় সেই উদ্দেশে নর্যোত্তম পন্থা 
পদ্ধান করিতেছি । সঠিক সমাধানে উপনীত হইবার জন্ত অধিক বুদ্ধিমত্তা, 


৪ 
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শুভেচ্ছার ভাব এবং আপোষ প্রয়োজন, কিন্ত আমি নি£সন্দিগ্ধ যে যোগ্য নেতৃতে 
সমাধান পাওয়া যাইতে পারে । 

ইত্যবসরে ভারতবর্ষ যাহাতে আধুনিক বিশ্বে তাঁর যোগ্য স্থান লাভ করিতে 
পারে এই উদ্দেশ্টে ভারতকে প্রস্তত করিয়া তোলার ব্যাপারে, বিশেষত অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে, বহু কার্ধ সম্পন্ন করিতে হইবে । এপর্যস্ত বহু অপরিচিত পথে 
পরিবর্তন ও অগ্রগতিকে বরণ করিতে ও তার জনসাধারণের জীবনঘাজ্সার মান 
উন্নত করিতে তাকে অবশ্থই প্রস্তুত হইতে হইবে । এরূপ কার্য প্রাথমিক তাবে 
অরাজনৈতিক হইবে £ এতত্বারা রাজনৈতিক মীমাংসা দ্রুত হইতে পারে, 
কিন্তু তার জন্ত ইহা অপেক্ষা! করিয়া থাকিতে পারে না। এর ফলে অনেক নৃতন 
ও জটিল সমন্তার উদ্ভব হইবে, সেগুলির সমাধানের জনা ভারতের শ্রেষ্ঠ সক্ষম- 
ব্যক্তিদের প্রয়োজন হইবে। ভারতবর্ধ পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের সহিত 
ম্পর্বশূন্ত হইয়া অথব! ব্রিটেনের যথাশক্তি সাহায্য ও অভিজ্ঞ শাসনকর্মচারীদের 
সহায়তা ব্যতিরেকেই এইসব কাজে ছাত দিবে আশা! করা যায় না। কিন্তু এই 
কাজেই স্বাধীনতার লক্ষ্যের পথে দেশকে সাহায্য করা হইতেছে এই নিশ্চয়তার 
সহিত সকল দলের নেতারা সহযোগিতা করিতে পারেন। 

কংগ্রেস পার্টির বর্তমান নীতি বাধাজনক এবং আছে স্থায়ত্ুশাসন ও 
বিকাশের পথে ভারতকে অগ্রসর করার উপযোগী নয় মনে করিয়া আমি হুঃখিত | 
যে যুদ্ধে অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতির সাফল্য ভারত ও পৃথিবীর উভয়ের 
নিকটই গুরুত্বপূর্ণ, ( যেটা আপনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন ) সেই যুদ্ধের সময়ই 
কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি সহযোগিতা! করিতে জন্বীকার করিয়া! কংগ্রেস মন্ত্রীসভা- 
গুলিকে পদত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছিল এবং দেশের শালনকার্ধে অংশ গ্রছণ না 
করিতে অথব! সম্মিলিত জাতিবৃন্দোর পক্ষে সহায়জনক ভারতবধ কতৃক নিরমীয়মান 
বুদ্ধ প্রচেষ্টা অংশ না লইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। ভায়তের সর্ববৃহৎ লংকট 
লময়ে, হখন জাপানী আক্রমণ সম্ভব ফোধ হইয়াছিল, সেই লময়্ কংগ্রেসপার্টি 
হিটিশদের ভারত ত্যাগ কষন্ধিতে জাহ্বান হরিযা একপ্রস্তাব পাশ হ্িযায় হন 
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করিয়াছিল; উক্ত প্রস্তাব জাপানীদের বিরুদ্ধে ভারত সীমান্তের রক্ষা! কার্ধে 
আমাদের সামর্থ্যের উপর অতি গুরুতর ফল প্রসব করিতে বার্থও হয় নাই। 
ব্রিটশের আগু ও সম্পূর্ণ প্রস্থানের দ্বারা ভারতের সমস্তার সমাধান হইবে না-_ 
ইহা। আমার নিকট সুস্পষ্ট। 


জাপানীদের হুচিস্তিত সাহায্য প্রদানের অভিপ্রায়ের জন্য আপনাকে বা 
কংগ্রেস পার্টকে অভিযুক্ত করিতেছি না। কিন্ত, মিঃ গান্ধী, আপনি অত্যন্ত 
বুদ্ধিমানের মত আপনার প্রস্তাবের ফলে যুদ্ধ পরিচালন! বাধাগ্রন্ত হইবে-ইহ। 
বুঝিতে চান নাই। আমার নিকট ইহা স্ুম্পষ্ট যে আমাদের ভারতরক্ষার সামর্থ্য 
আপনি আস্থ! হারাইয়াছিগন এবং রাজনৈতিক স্থযোগ গ্রহণ করিবার জন্য আপনি 
আমাদেব কল্পিত সামরিক অস্থবিধার হুযোগ লইতে প্রস্তুত ছিলেন । ভারতের 
নিরাপতার জন্ত দায়িত্বসম্পন্ন ধারা, তার! যাহ। করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অন্তরূপ 
কী করিতে পারিতেন এবং কোন যুক্তিতে প্রস্তাব রচয়িতাদের গ্রেপ্তার করিতে 
পারিতেন না আমার জান! নাই । সংঘটিত গোলযোগের জন্ত কংগ্রেসের সাধারণ 
দায়িত্ব সম্পর্কে বলিতে পারি আমি সেসমস্ব প্রধান সেনাপতি ছিলাম । ব্রহ্মসীমাস্তের 
সহিত আমার প্রধান ঘোগাযোগপথগুলি প্রায়ই কংগ্রেসের নাম 'এবং কংগ্রেসের 
পতাকা লইয়! কংগ্রেস-সমর্থকদের হার! ছিন্ন হইয়াছিল। অতএব ঘটনাবলীর সম্বন্ধে 
কংগ্রেসকে নির্দোষ বলিতে পারি নাঃ এবং আমি বিশ্বাসও করি না যে হুম্শিতা। 
ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও আপনার নীতির পরিণামস্থচক লপ্ভাব্য ঘটনাবলী সম্বন্ধে 
আপনি অনব্গত ছিলেন । আমি বিশ্বাস করি না যে এই বিষয়ে কংগ্রেস পার্টির 
কার্ধাবলীর মধ্যে ভারতের সত্যকার মনোভাৰ প্রকাশ পাইয়াছিল এবং কংগ্রেসের 
'অসহযোগের মনোভাৰ ছিল ভারতের বিরাট সংখ্যার অরূপ কিছুর অভিমতের 
প্রতীক । 


সংগ্গেপে আমি বিশ্বাস করি যে বাধারণ সহযোগিতার নহিত আমর! অনন্ধি- 
স্ষিন্ততে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্ত! সমাধানের জন অনেক হিছু করিড়ে 
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পারি এবং ভারতের স্থায়ত্শাসনের পথে দৃঢ় ও সবল অগ্রগতি রচনা করিতে 
পারি। 

'আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের উন্নতির পথে কংগ্রেস পার্টির শ্রেষ্ঠ অবদান হইবে 
অসহযোগনীতি পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্ত ভারতীয় দল ও ব্রিটিশদের সহিত 
সর্বাস্তঃকরণে ধোগ দিয়া ভারতের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির সহায়ত প্রদান-_-কোনো 
নাটকীয় বা দর্শনীয় আঘাতের দ্বার! নম্ধ, সম্মুখের লক্ষ্য সাধনের উদ্দেস্টে কঠিন 
দৃঢ় কার্ধের দ্বারা । আমার মনে হয় এরূপ সহযোগিতার স্থুম্পষ্ট পরামর্শ দেওয়া 
ভারতের প্রতি আপনার বৃহ্ত্ম সেব! হইবে। 

ইত্যবসর়ে, ভারতের আস্তরিক সুহৃৎ হিসাবে আমি মনে করি ভারতের স্বার্থে 
এই যুদ্ধকে জয়স্চক পরিণতির পথে চালনার জন্য আমার সমস্ত প্রচেষ্টার বিকেন্ত্রী- 
করণ ও যুদ্ধের পরে ভারতের প্রগতি রচনা আমার কর্তব্য। এই কর্তব্য সাপনে 
মনে হয় আমি অধিকাংশ ভারতীয়ের অত্যন্ত মূল্যবান সহযোগিতার উপর নির্ভর 
করিতে পারিব। 

বিশ্বস্ততার সহিত 
এম. কে: গান্ধী এস্কোয়ার ওয়ান্েল 


১১৬ 
বন্দীশালা। »ই এপ্রিল, ১৯৪৪ 
শ্রিয় বন্ধু, 
আপনার ২৮শে মার্চের পত্র ওর! তারিখে পাইয়াছি। এজন্ত আমার ধন্তবাদ 
গ্রহণ ককুন। 
সাধারণ বিহয্সটাই গ্রথমে আলোচনা করি। 
আপনি আমাকে খোলাধুলি জবাব পাঠাইয়াছেন। ভামিও সম্পূর্ণ খোলাখুলি 
হইয়া আপনার সৌজন্ের প্রতিদানের প্রস্তাব ফ্রি । লত্যকার বু! ফোনো 
ফোমো সময়ে অপ্রীতিকর যোধ হইলেও স্রলত্তাই গাবী করে। আমার ফ্লোনো 
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উক্তি আপনাকে অনন্ধ্ট করিলে অনচগ্রহপূর্বক পূর্বে হইতেই আমার ক্ষমাপ্রার্থন। 
গ্রহণ কক্ষন। 

দুঃখের বিষয় আমার পত্রে উ্থাপিত বিষয়গুলি আপনি আলোচন। করিতে 
অন্বীকার করিয়াছেন। 

আপনার পত্র কংগ্রেলকে বর্তযান শাসনব্যবস্থায় এবং তাহা সম্ভব না হইলে 
ভবিষ্যতের জন্ত পরিকল্পনা রচনায় সহযোগিতার যুক্তি দিয়াছে। আমার 
মতে এজন প্রয়োজন দলগুলি ও পারম্পরিক বিশ্বাসের মধ্যে সমতা । কিন্ত 
সমতারই অভাব এবং প্রতি পদক্ষেপেই গভণমেন্টের কংগ্রেসকে অবিশ্বাস করাটাই 
পরিষ্ফুট । ফলে গভর্ণমেন্টের সন্দেহটা সাবিক। এর সহিত আরো ধরুন ভারতের 
ভবিষ্যৎ উত্তম করিবার ব্যাপারে গভণমেণ্টের কুশলতায় কংগ্রেসের অনাস্থা। 
ভারতীয় জনসাধারণের নিকট হইতে সহযোগিত! প্রত্যাশা! করিবার পরিবর্তে 
আপনার পক্ষে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যধ্যস্থৃতায় তাদের সহিত সহযোগিতা 
করার যথাসময় কী এখন নয়? 

এই সমন্তই আগষ্ট প্রস্তাবের অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রস্তাবটীর দাবীর পম্চাতে 
অহিংস! নয়, ছুঃখ-বরণের সমর্থন ছিল। কংগ্রেসী বা অকংগ্রেসী কারও এই 
বিধির বিরুদ্ধে কাজ করিয়! তার কাজের সমর্থনে কংগ্রেসের নাম ব্যবহারের ক্ষমতা 
ছিল না। কিন্তু এই প্রস্তাব লর্ড লিনলিথগোর মত আপনাকেও বাধা দিতেছে 
দ্বথিতেছি। আপনি অবগত আছেন আমি এবিষম্ে আমার যৌক্তিকতা! 
দেখাইয়াছি। এখনো! পর্যস্ত আমার ধারণা পরিবতিত করার মত কিছু দেখি 
নাই। দবুদ্ধিমত্ত!”, “অভিজ্ঞতা”, ও “নুল্মরদশিতা” কথাগুলির দ্বারা মাকে 
বিশেষণমণ্ডিত করিয়াছেন । আমাকে বলিতে দেওয়া হউক যে এই তিনটী গুণ 
থাকা সন্বেও আমি বুঝিতে পারি নাই যে কংগ্রেলের প্রস্তাব “যুদ্ধ পরিচালনার 
পথে বাধান্বরপ হইয়া টউঠিবে।” কংগ্রেসীদের ক্রুত গ্রেফৃতারকরণের পরে যাহ 
ঘটরাছিল তার বানিত্ব সম্পূর্ণভাবে গভরণদেন্টের উপর বর্তাইতেছে। কারণ তার! 
প্রত্থাবচছিাদের পরিষর্তে লংঘটকেই জামহণ জাদাইজানিজেদ। 
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সেই সময়ে আপনি প্রধানসেনাপতি ছিলেন স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। 
বিব্োহ আশংকার পরিবর্তে অপরিমেয় অস্ত্রশক্তির উপর বিশ্বাস রাখিয়া কাজ 
করিলে সংশিষ্ট সকলের পক্ষেই কত শুভ হইত। সেই সময়ে গভর্ণমে্ট হাত না 
বাড়াইলে নিশ্চয়ই এ সকল মাসের সমস্ত রক্তপাত পরিহার কর] যাইত। এবং 
ইহা খুবই সম্ভব যে জাপানী বিভীষিকা অতীতের বস্ত হইয়া ঈ্লাডাইত। 
দুর্ভাগ্যবশত তাহা হয় নাই। এবং সেইজহ এখনো আমাদের নিকট সেই 
বিভীষিক। বিরাজমান এবং অধিক ক্ষী, গভর্ণমেপ্ট স্বাধীনতা ও সত্য দমনের নীতি 
অস্থসরণ করিতেছেন । রাজ্জ-বন্দীদের সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম অডিস্তান্স আমি 
পড়িয়াছি। ১৯১৯ সালের রাওলাট আইনের কথা আমার মনে পডিতেছে। 
জনসাধারণ তাহার নাম দিয়াছিল কালা আইন। আপনি অবগত আছেন যে 
ইহার ফলে অভ্ভুতপূর্ব আন্দোলনের উত্তব হইয়াছিল । কিন্তু বডলাটের সিংহাসন 
হইতে এখন যে অভিন্তান্সের ধারা নিক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে তার তুলনায় এ 
আইনও তুচ্ছ হইয়া যায়। কার্ধত সামরিক আইন ১৯১৯ সালের মত একটা 
প্রদেশই নয়, সমগ্র ভারতবর্ধই শাসন করিতেছে । পরিস্থিতি ক্রমশ মন্দ হইতে 
মন্দতর হইতেছে। 

আপনি বলিয়াছেন, “আমার নিকট ইহা স্ুম্পষ্ট ধে আমাদের ভারত রক্ষার 
সামর্থে আপনি আস্থা হারাইয়াছিলেন এবং রাজনৈতিক ত্থযোগলাডের জন্য 
আমানের কল্পিত সামরিক বাধার স্থযোগ লইতে প্রস্তুত ছিলেন।” উভদ় 
অভিযোগই আমি অস্বীকার করি । আমি বলিতে সাহস করি যে আপনার উচিত 
শ্রেষ্ঠ শালননীতি অন্ুসরণ করা৷ এবং বিবৃতি প্রত্যাহার করিয়া হস্তগত লাক্ষ্য- 
প্রমাণাদি এক নিরপেক্ষ বিচার পরিষদের নিকট উপস্থাপিত কিয়! ভার রায় ন 
পাওয়। পর্ধস্ত আপনার নিজের বিচার স্থগিত রাখ! । স্বীকার করি এই অনুরোধ 
আমি পূর্ণ আস্থায় সহিত করিতেছি না। কারণ কংগ্রেষী ও অত্যানদেয় সম্পর্কে 
ব্যবস্থা করিতে বঙিয় গন্ভররমেন্ট একই সংগে অভিযোগকারী বিচারক ও কান্বাধান্দ 
সাছিয়াছেন, ফলে অভিনুজেয় পক্ষে ধখোচিত খআব্সহর্থন অসভষ হইঘাচ্ছে। 
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নৃতন নৃতন অডিভ্যা্সের ভ্বারা আদালতের বিচার নিস্কপ করিয়া দেওয়া হইতেছে । 
এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কারও স্বাধীনতা নিরাপদ নয়। আপনি সম্ভবত 
প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে ইহা! যুদ্ধের নিছক প্রয়োজনীয়তা । আমি 
বিশ্ময়বোধ করিতেছি ! 

আজিকার দিনে ভারতবর্কে আমার চোখে চল্লিশ কোটি জনগণবিশিষ্ট এক 
বিরাট কারাগার বলিয়া মনে হইতেছে । আপনি তার সর্বপ্রধান কারারক্ষক। 
গভর্ণমেন্টের কারাগারগুলি এই কারাগারের মধ্যেই । আপনার আলোচা পত্রে 
যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আপনি পোষণ করিলেও আমার মত 
ব্যক্তির পক্ষেই যে যোগ্য স্থান হইল গভর্ণমেণ্টের কারাগার__ইহা! আমি সমর্থন 
করি। গভর্ণমে্টের পক্ষে হৃদয় মনোভাব ও নীতির পরিবর্তন না হওয়া পর্স্ত 
আমি আপনার বন্দী হইয়া থাকিতেই খুশি হঈব। শুধু আশ! করি আমাকেও 
আমার অন্ত সহবন্দীদের অপর কোনো কারাগারে, যেখানে আমাদের বন্দীত্বেরাখার 
ব্যয় এখানকার এক দশমাংশও হইবে না, স্থানাস্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে যথাস্থানে 
যে অন্গুরোধ করিয়াছি তাহাতে কর্ণপাত করিবেন। 

মিঃ বাটলার ও পরে স্তরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারীর় বিবৃতির বিষয়ে আমার 
অভিযোগ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র বিভাগ হইতে প্রত্যুত্তরে ছুটা পত্র পাইয়াছি। আমি 
বলিতে দুঃখিত ঘে এগুলি আমার নিকট অতীব অসন্তোষজনক লাগিয়াছে। 
এগুলিতে প্রত্যক্ষ তথ্যকে উপেক্ষ। করা হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক বিষয়েও 
লত্যের লম্ুখীন হইতে প্রবলভাবে অস্বীকার কর! হইয়াছে। স্বরাষ্ট্র বিভাগের 
সহিত আমার পত্রালাপ চলিতেছে । আপনি অবসর করিয়া! লইতে পারিলে 
এবং এবিবয়ে আগ্রহবান হইলে ইহার প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করি। 

আমি জানম্দিত যে শ্রী মীরাবাইএর (ধিস জেডের ) সম্বন্ধে পত্রে যাহ! 
বলিয়াছি তার পরিপ্রেক্ষিতেই তার বিষয়টা বিবেচিত হইতেছে । 

হহামান্ত বড়লাট, বিশ্বতততায় সহিত 

'মড়লাট তঘন। এজ. কে, পান্থ 


-ম্ক্স__ 
বিবিঘ 


কৃ 
লবণ উপধারার সংশোধন সম্পর্কে 
১১৭ 
জরুরী তার 
বন্দীশাল। 
ফেব্রুয়ারী ১৬, 28৪ 
মাননীয় অর্থনচিব, নয়াদিল্লী, 
গার্ধী-আকরুইন চুক্তির লবণ উপধার] সম্পর্কে আপনার বিবৃতি পাঠ করিবার 
পর্ন, ম্তর জর্জ হুষ্টার এ উপধারার ভাবার্থ করিয়া যে বিজ্ঞপ্তি গ্রচার করিয়াছিলেন 
তার প্রতি আপনার মনোযোগ আক্ষধণ করিতেছি । উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারেই 


হে কোনে! সংশোধন হওয়া উচিত। 
গান্ধী 


১১৮ 
নং এস, ভি ৬/-৩৮৪ ৭ 
্বরাষ্র বিভাগ, 
বোত্বাই, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 

এম, কে. গান্ধী এক্ষোয়ার, 
মহাশয়, 

১৬ই ফেব্য়ারী ১৯৪৪ তারিখে আপনি নিয়েস্ত ভার বার্াটী ভারত গর্ণ- 
ভেপৌর অর্থ_হচিনের ভিজা প্রেরণ রাজিতে কারাতে িরজিয়ের, 


স্থানাস্তরকরণ সম্পর্কে ৩৭৭ 


“গান্ধী-আরুইন চুক্তির লবণ উপধার| সম্পর্বে আপনার বিবৃতি পাঠ করিযার পয়, স্তর 
জর্জ হুষ্টার এ উপধারার ভাবার্ঘ করিঞা যে বিজ্ঞপ্তি প্রচাক্ করিয়াছিলেন তার প্রতি আপনার 
মনোযোগ আকর্ধণ করিতেছ। উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারেই ঘে কোনো সংশোধন হওয়। উচিত |” 

উক্ত বার্তা নেইপিনই কারাপরিদর্শক কতৃক এই গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত 
হয়, তারা অবিলদ্থে ইহা ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
অর্থসচিব মহোদয় এখন নিম়োক্ত জবাবটা আপনাকে জানাইবার অন্থরোধ 
করিয়াছেন £ 

“১৭৩১ সালে প্রচারিত মির্দেশলিপিয় সতগুলি গভর্ণমেন্ট বিশেষ সতকতার সহিত লক্ষ! 
কবিতেছেন। এপধন্ত ধাহ1 হইয়াছে ঠিক সেই ভাবে এ নির্দেশ লিপি অনুযানীই সমস্ত বিষয়েন 
নিয়ন্ত্রণ করা সচিনসঙ্গে আলোচনাব পর শ্রেষ্ট পন্থা বিষেচিত হটয্াছে।” 


আপনার বিশ্বস্ত ভূত্য 
এইচ. আয়েংগার 
বোম্বাই গভর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের 
সেক্রেটাবী 


খ 
স্থানাস্তরকরণ সম্পার্কে 
১১৯ 
বন্দীশালা। মার্চ ৪, *৪9 


মহাশয়, 
পরিহদধে একটা প্রশ্ত্ের জবাব দিতে উঠিয়া! মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিষ বলিতে 
অভিহিত হইয়াছেন যে, “আগ! খাঁর প্রাসাদে মিঃ গান্ধী ও অস্তান্ত সহ-অস্তরীণদেনর 


াযনডাক সবি, £ঞদনং টাকার সক 


৩৭৮ স্থানাস্তরকরণ সম্পর্কে 


আপনাকে লিখিত আমার বিগত ২৬শে অক্টোবরের পত্রে আমি মন্তব্য 
করিয়াছিলাম : “ষে বৃহৎ স্থানে বহু সংখ্যক রক্ষী বেষ্টিত অবস্থায় আমাকে আটক 
রাখা হইতেছে, আমার মতে তাহা সাধারণের অর্থের অপচয়। যে কোনে 
কারাগারে থাকিতে পাইলেই আমি সম্পূর্ণ খুশি থাকিব” মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের 
উপরিউক্ত জবাব আমাকে ন্মরণ করাইয়া দিতেছে যে আমা কতৃক এইমান্ত্ 
উল্লিখিত মন্তব্যটা আমার পক্ষে অনুশীলন কর! উচিত । কিন্তু সংশোধন করিবার 
পক্ষে অধিক বিলম্ব হইয়! যায় নাই। তাই প্রশ্নটা লইয়া এখনই আলোচন। 
করিতেছি । 

সংগীগণ ও আমার জন্ত ব্যয় শুধুমাত্র মাসিক ৫৫০ টাকাই নয়। এই বিরাট 
স্থানটার (যার একটা অংশমাত্র আমাদের নিকট উন্মুক্ত) ভাড়া এবং 
বৃহৎ বহ্রিক্ষী দল ও স্থপারিপ্টেণ্ডট, জমাদার ও সিপাহীলহ আভ্যন্তরীণ 
কর্মচারীবৃন্দের ব্যয়ভারও এর সহিত ঘোগ কর! উচিত। এবং এর সহিত আরো 
যুক্ত হুইবে অভ্যন্তরের বামিন্দাদের তদারক ও উদ্যান পরিচর্ধার জন্ত নিয়োজিত 
যারবেদা হইতে আনীত বৃহৎ একদল আসামীর ব্যয়ভার । ন্তায়ত, এই ব্যয়বছনের 
সবটাই আমার মতে সম্পূর্ণরূপে অনাবন্তক। আর জনসাধারণ যখন অনাহারে 
মৃতপ্রায়, তধন উহা ভারতের জনসাধারণের বিরুদ্ধে অপরাধ । গভর্ণমেন্টের 
নির্বাচনমত যে কোনো নিয়মিত কারাগারেই আমাকে ও আমার সংগীদের স্থানাস্তর 
করিবার অনুরোধ করিতেছি । পরিশেষে, এই ব্যয়ভারের সমস্তটুকুই ভারতের 
কোটি কোটি মূক মানুষের নিকট হইতেই সংগৃহীত হয় ভাবিয়া আমার বিষ॥ 
চিন্তাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছি না। 

ভবদীয় ইতাদি 
এম. কে. গান্ধী 
নম্বাদিললী 
ভারত গতর্দমে্টেযর (বরা ঘিতাদীর ) সেজেটারী 


পীড়ার সময় সাক্গাৎকারাদি ৩৭৯, 


১২০ 
বন্দীশালা, ২১শে এপ্রিল, ১৯৪৪ 
মহাশয়, 
এই বন্দীশালার অন্তরীণদের অন্ত কোনে! কারাগারে ( যেখানকার বায় 
এখানকার অন্তরীণব্যবস্থার ব্যয় হইতে লঘু হইবে) প্রেরিত করিবার অন্থরোধ 
করিয়া ৪ঠা মাচ একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম ৷ এই বিষয়ে আশ ব্যবস্থা প্রার্থনা 
করি। 


ভবদীয় ইত্যাদি 
এম, কে, গান্ধী 


গ 
গীডাব সময সাক্ষা্কাবাদি 
১২১ 

বন্দীশালা, ওরা মে, ১৯৪৪ 

মহাশয়, 
শ্রীষমূনাদাস গত কল্য আিয়াছিলেন। তার সহিত সাক্ষাৎ করিব কী না 
জিজ্ঞাসিত হইলে ভবিষ্যতের জন্য যত অল্প সম্ভব নৈরাশ্র) সৃষ্টি করিতে সম্মত হইয়া- 
ছিলাম। গরভর্ণমেন্টের অনুমতি প্রত আতীয়দ্ঘজনদের সহিত আমি সাক্ষাৎ 
করিতে আননিত থাকিলেও গভর্ণমেণ্ট যতদিন পর্যস্ত শুধু শ্বজনদের বেলা 
অনুমতি দিয়! আশ্রমবানী ব। অনুরূপ শ্রেণীর ব্যক্কিবর্গকে বঞ্চিত করিবেন ততদিন 
সাক্ষাতের আনন্দ হইতে আমি নিজেকে বঞ্চিত রাখিব--আমার রচিত এই 
নিয়ম কখনো তংগ করিব না। শেযোক্তদের আমি আমার স্বজনদের ভূল্য 
বলিষ্কাই মনে করি। গত বৎলয়ে জামান উপবাসের লস গন্মেক্ট অহনা 


৩৮৪ সমাধিস্থান দখল সম্পর্কে 


অনুমতি মঞ্চুর করিয়াছিলেন, সেজন্ত কোনে! প্রতিকূল ফলাফল হইয়াছে বলিয়] 
আমার জানা নাই। আমার পীড়াস্ত আরোগ্য যাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না 
মনে হইতেছে- সেই সময়ে কী তারা অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন না? 


ভবদীয় ইত্যাদি 
এম কে. গান্কী 
বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের (স্বরাষ্ট্র বিভাগের ) সেক্রেটাবী, 
বোস্বাই 
ঘ্ 
সমাধিস্থান দখল সম্পর্কে 

১২২ 

বন্দীশালা, 
৬ মে, ১৯৪৪, ৭-৪৫ সকাল 


মহাশয়, 

কারাপরিদর্শক কতৃক অবগত হুইয়াছি যে এই ক্যাম্পের বন্দীদের আজ 
সফাল ৮টায় ছাড়িয়া দেওয়! হইবে । আমি এই তথ্যটা লিপিবদ্ধ করিতে চাই 
বে শ্ীমহাদেব দেশাই ও পরবর্তীকালে আমার স্ত্রীর দাহকার্ধের যুক্তিতে দাহস্থানটী 
(ধেটী এখন বেষ্টিত রাখ! হুইয়াছে ) পবিত্র ভূমি হইয়া উঠিয়াছে.। বন্দীর দল 
প্রত্যহ ছুইবার স্থানটী পরিদর্শন করিয়া ত্বগত আত্মার উদ্দেস্তে পুষ্প অর্থ্য প্রদান 
করিতেন ও প্রার্থনা গান করিতেন । আমার বিশ্বাস গভর্ণমেন্ট এই স্থানটা দখল 
তৎসহ্‌ মহামাল্প জাগ! খার প্রাংগন মধ্য দিয়! গমনাধিকাঘস় আদা করিবেন, 
যাহাতে বন্ধু ও স্বজনবর্গ ইচ্ছামত সমার্ধি-ভূষি পরিদর্শন করিতে পান্সিবেন। 
গর্ণমেণ্টের জন্থমতি সাপেক্ষে আমি পবিত্র স্থানটীয় রক্ষা, ও প্রাত্যহিক প্রার্থনার 
হন্দোহত করিতে উজ! করি 1 জা! পানি ছার । আরুবোষস্জরাহাবী পরিসনট 
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আবন্তক পন্থা গ্রহণ করিবে। আমার ঠিকান। হইবে £ সেবাগ্রাম, (ওয়ার্ধ। হইয়া) 
মধ্য প্রদেশ । 


ভবদীয় ইত্যাগি 
এম. কে. গান্ধী 
বোম্বাই গভর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট, 
নয়াদিযী 
১২৩ 
নং এস, ডি ৬/-৭৫ 
স্বরাষ্ট্র বিভাগ (রাজনৈতিক) 
পুণা, ৭ই জুলাই, ১৯৪৪ 


ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট হইতে 

এম, কে-গান্ধী এন্কোয়ার, 
মহাশয়, 

আত্মীয়ন্বক্রন ও বন্ধুদের ইচ্ছামত পরিদর্শনের জন্ত মিসেস গান্ধী ও মিঃ 
মহাদেব দেশাইয়ের সমাধিভূমি দখল এবং তৎসহ মহামান্ত আগা খাঁর প্রাংগনের 
মধ্য দিয়। গমনাধিকার আদায়ের অনুরোধ করিয়া আপনি ৬ই মে ১৯৪৪ তারিখে 
যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। উত্তরে 
জানাইতেছি যে ভূম্যাধিকার আইনের বলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে উহা বাধ্যতামূলফ- 
ভাবে দখল করা আইনত অসম্ভব । গভর্ণমেণ্টের /অভিমতে উহা! আপনার ও 
মহামান্ত আগা খার মধ্যে ব্যক্তিগত আলোচনার বিষয় | যাহা হউক আপনাকে 
আরো জানাইতেছি যে মহামান্ত আগ! খার নিকট আপনার অঙ্থরৌধ প্রেরিত 
হইয়াছে ও উহ! তার বিবেচনাধীন রহিয়াছে বলিক্বা জানাও গিয়াছে। গভর্শমেপ্ট 
অবগত হ্ই্বাছেন যে ইত্যবসরে মিসেস গান্ধী ও মিঃ মছাদেয দেশাইয়ের দ্বজন- 
বর্গ এবং জাপনায় অভিলধিত হ্যক্িদের গ্রাসাম-প্রাংগনের মধ্য ছিন্ন সমাধি 
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ভূমিতে যাতায়াতে তার কোনে! আপতি নাই, শুধু এই সর্ভেষে উহা তীর 
'অচ্ুমতি-গ্রদত্ত ও মঞ্জুরীকৃত। 
আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য 
এইচ আয়েংগাব 
বোস্থাই গভর্ণমেণ্টের (ম্ব-বি) সেক্রেটারী 


১২৪ 
“দিলথুশা” পাঁচগণি, ৯ই জুলাই, ১৯৪৪ 
মহাশয়, 
মহামান্ত আগ! খাঁর প্রাসাদ-মধ্যস্থ শ্রীমহাদেব দেশাই ও শ্রীমতী কন্তরুব 
গান্ধীর সমাধিভূমি সম্পর্কে আপনার ৭ই তারিখের পত্রটা পাইয়াছি। বতর্মান 
ব্যবস্থায় আমার উদ্দেশ্ট সাধিত হইয়াছে, এজন্ত গভর্ণমেণ্টকে ধন্তবাদ দিতেছি । 


ভবদীয় ইত্যাদি 
এম. ০ক, গান্ধী 
বোশ্াই গভর্ণমেণ্টের (হ্ব-বি) সেক্রেটারী, 
পুণা 
১২৫ 
“মোরারজী ক্যাসল 
মহাবালেশ্বর, ২৭শে মে, ১৯৪৫ 
বোস্বাই গভণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী, 


প্রিয় মহাশয়, 

আমি আপনার নিকট আমায় বন্ধীশাল! হইতে লিখিত ৬ই মে ১৯৪৪এয 
চিঠির উদ্লেখ করিতেছি । 

আহার তরী ও শ্রীমহাদের দেশাই এই ভুজন লোকাতরিতের স্গাধিস্থানে বন্ধু ও 
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সজনবর্গের গমনাগমনে সেদিন পধস্ত কোনো প্রতিবন্ধক স্টি হয় নাই। কিন্তু 
সম্প্রতি প্রতিবন্ধক ঘটিযাছে। স্থনিপুণ ব্যবস্থার জন্ নিধণারিত সময়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
প্রদান স্থুচারুভাবে সম্ভব হইয়াছিল । এখন জনশ্রুতি এই যে মহামান্ত আগ! খার 
প্রাসাদ সমরবিভাগ কর্তৃক অধিকৃত হইবে, সেক্ষেত্রে শ্রদ্ধাঞগুলি গ্রদান আদৌ মঞ্জুর 
না হইতে পারে। আশংকাটা যেন একেবারে অমূলক হয় শুধু এই আশাই 
কবিতেছি। ৃ 
গভর্ণমেণ্টের নিকট ৬ই মে ১৯৪৪ তারিখের পত্রে আমি এই মনে লিখিয়া 
বক্তব্য শেষ করি যে শ্প্রীমহাদদেব দেশাই ও পরবর্তীকালে আমার স্ত্রীর দাহ- 
বার্ধের যুক্তিতে দাহস্থানটী ( যেটা এখন বেঠিত রাখা হইয়াছে ) পবিত্র ভূমি হইয়া 
উঠিয়াছে। বন্দীর দল প্রত্যহ ছুইবার স্থানটা পরিদর্শন করিয়। লোকাতস্তরিত 
মাত্মাদের উদ্দেস্তে পুম্পঅর্থ্য প্রদান করিতেন ও প্রার্থনা গান করিতেন | 
আমার বিশ্বাস, গভর্ণমেণ্ট এই স্থানটী দখল তৎসহ মহামান্য আগ! খাঁর প্রাংগণমধ্য 
দিয়া গমনাধিকার আদায় করিবেন, যাহাতে বন্ধু ও শ্বজনবর্গ ইচ্ছামত সমাধিভূমি 
পরিদর্শন করিতে পারিবেন। এর জবাবে নিয়োক্ত উত্তর পাইয়াছি : 

“আপনাকে জানাইতেছি যে ভূমাধিকার আইনের বলে গভর্ণমেন্টের পক্ষে উহা! বাধ্যতা- 
মলকভাধে দখল কর! আইনত অসম্ভব । গতর্ণমেন্টের মতে উহা আপনার ও ম্বামান্ত আগ। 
খীর মধ্যে ব্যকিগত আলোচনার বিষয। যাহা হউক জাপনাকে আরো জানাইতেছি যে 
আপনার অনুকোধ'মহামান্ত আগ! খাঁর নিকট প্রেরিত হইয়াছে ও উহা। তার বিবেচনীধীন 
বহিয্লাছে বলিয়া জানাও গিয়াছে। গভর্পমেন্ট অবগত হইয়াছেন ঘে ইত্যবসরে মিসেস গান্ধী ও 
মিঃ মহীদেষ দেশাইয়ের হ্বজনবর্গ ও আপনার অভিলবিত ব্যক্তিদের প্রাসাদ-প্রাংগপের মধ্য গিয়া 
সমাধিভূমিতে ঘাতয়াতে গার কোনে! আপতি নাই, ওধু এই সর্তে যে উহা ঠার অনুমতি-প্রাত্ত 
ও মমুরীকৃত।”" 

আশা. করি, প্রাসাদ যে কেহ অধিকার করুক ন! কেন, ছুইটা সমারধি-সালগ্ন 
পবিত্র ভূমি পরিবারের বন্ধু ও দ্বজনদের শ্রদ্ধা ৭ 

ভবদীয় 
থাকিষে। ১১০ 


৩৮৪ সমাধিস্থান দখন সম্পর্কে 


১২৬ 
নং এস. ডি- ৩/-৭৫ 
্বরাষ্্ বিভাগ (রাজনৈতিক) 
পরিষদকক্ষ, পুণা, ২৩শে জুলাই, ১৯৪৫ 
বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট হুইতে, 
এম, কে, গান্ধী এস্কোরার, 
মহাশয়, 
মহামান্ত আগ! খার প্রাসাদে পরলোকগত মিঃ মহাদেব দেশাই ও মিসেস 
কন্তরুব! গান্ধীর লমাধি সংলগ্ন স্থানটা শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রামানের জন্য সংরক্ষণ রাখাবিষয়ক 
আপনার ২৭শে মে ১৯৪৫এর পত্রের উল্লেখ করিতে এবং উত্তরে এই বলিতে 
আদিষ্ট হইয্লাছি ঘে, সামরিক কতৃপক্ষগণ প্রাসাদ অধিকারের পূর্বে বু মাস ধরিয়া 
যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে তাহা! বজায় রাখিতে সম্মত হইয়াছেন, সেহেতু প্রতি 
রবিবারে সমাধিভূমি পরিদর্শন কর! চলিতে পারে । 
রবিবার ভিন্ন অন্ত দিনে সমাধি-ভূমি পরিদর্শনকামী ব্যক্তিকে আগ! খার 
প্রাসাদস্থিত ৩৬ লংখ্যক ডিভিসনের কমাদা জেনারেল ফেন্ংএর নিকট আবেদন 
করিতে হইবে। 
আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য 
জি. জি. ডং 
বোস্থাই গভণমেন্টের হ্বরাষ্ট্ 
বিভাগের সেক্রেটারী, 


সংঘোজনী 
৬ 


নিখিত ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব 

বোন্বাউতে ৮ই আগষ্ট নি-ভীঁ-ক-ক'র অধিবেশনে নিক্লোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হল :-_ 

নিখিঙ্গ ভারত কংগ্রেস কমিটি তার নিকট ওয়াকিং কমিটি কর্তৃক ১৪ই জুলাই 
১৯৪২ এব প্রস্তাবে উল্লিখিত বিষয়টা এবং ক্রমবর্ধিত যুদ্ধ পরিস্থিতি, ব্রিটিশ গভর্ণ- 
মেন্টের দায়িত্বশীল মুখপাত্রগণের উক্তি, এবং ভারতবধ ও বিদেশে রচিত মন্তব্য ও 
সমালোচনা _পরবর্তীকালের এই সব ঘটনাবলী সতর্কতমভাবে বিবেচনা 
করিয়াছেন। কমিটি সম্মতির সহিত উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন এবং এই 
অভিমত পোষণ করিতেছেন যে পরবর্তা ঘটনাবগ্লী উহার আরো যৌক্তিকতা! 
প্রমাণ করিয়াছে এবং ভারতবর্ষ ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দ উভয়ের উদ্দেশ্ের 
সফলতার অন্তই যে ভারতের ত্রিটিশ শাসনের আশু অবসান অতি জরুরী 
প্রয়োজন তাহা স্পষ্ট করিয়! দিয়াছে । উক্ত শাসনের অনুক্রম ভারতকে হীনাবস্থায় 
আনয়ন করিয়া দুর্বল করিতেছে এবং আত্মরক্ষা ও বিশ্বের স্বাধীনতার কারণে 
ভারতের অবদানের ক্ষেত্রে তাকে ক্রমশ ন্বল্ল-সমর্থ করিয়া তুলিতেছে। 

রাশিয়। ও চীনের রণক্ষেত্রে পরিস্থিতিব অবনতি কমিটি হতাশার সহিত 
পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন ; রুশ ও চৈনিক জনগণের শ্বাধীনতা রক্ষাকার্ষে বীরত্ব সম্পর্কে 
কষিটি তাঁদের নিকট উচ্চ প্রশংসা জানাইতেছেন। এই ক্রমবর্ধমান বিপদের 
ফলেই দ্বার্থীনতার জন্ত সংগ্রামকামী ও আক্রমণে দুর্গতদ্দের প্রাতি সহাহভৃতিসীল 
সমগ্য জনগণের পক্ষে মিত্রজাতিবৃন্দের এ পর্স্ত অত যে নীতির ফলে উপযুপিরি 
শোচনীঘ হ্যর্থতার হ্ষ্টি হইয়াছে তার ভিত্তি পরীক্ষা করা অবশ্কর্তব্য হইয়া! 
উঠ্িয়াছে। এই সফল উদ্দেশ্ত ও নীতি ও পদ্ধতিতে সংলগ্ন থাকিলে বার্থতাকে 
সাফল্যে রূপাস্তস্সিত রা যাইবে না, ফারণ অতীত অভিজ্ঞতায় দেখ! গিয়াছে 


চি 
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উহাদের মধ্যেই ব্যর্থতা নিহিত থাকে । এই সকল নীতি স্থাধীনতার উপর যতখানি 
প্রতিষ্ঠিত আছে: তার অপেক্ষা বেশী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে অধীন ও ওঁপনিবেশিক 
দেশগুলিতে প্রতৃত্বেব উপর এবং সাত্রাজ্যবাদী ধার! ও পদ্ধতির অবিচ্ছিন্ন অঙ্ক্রমেব 
উপর। শাসকশক্তির শক্তিবৃদ্ধির পরিবর্তে সাত্রাজ্যাধিকার তার নিকট ভার ও 
অভিশাপ স্বরূপ হইয়া উঠিয্ান্ধে। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ট ক্রীডা-ভূমি 
ভারতবর্ধ এক সংকটের বিষয় হইয়াছে, কারণ ভারতের স্বাধীনতার দ্বারাই ব্রিটেন 
ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দের পরীক্ষা হইবে এবং এশিয়া! ও আফ্রিকার জনগণ আশা ও 
উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ হইয়! উঠিবে। 

তাই এই দেশে ত্রিটিশ শাসনের অবসান একটা প্রধান ও অব্যবহিত প্রশ্ন, 
এর উপরই নির্ভর করিতেছে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ এবং ম্বাধীনতা৷ ও গণতন্ত্রের সাফল্য ৷ 
স্বাধীন ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সংগ্রামে এবং নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাভ্রাজ্যবাদের 
আক্রমণের বিরুদ্ধে তার বৃহৎ সম্পদের শক্তি ছার৷ এই সাফল্য স্থনিশ্চিত করিবে। 
এর ফলে শুধু যে যুদ্ধের ভাগ্য বস্তা স্ত্রিভাবে প্রভাবাদ্িত হইবে তাহা নয়, সমস্ত 
পরাধীন ও নিপীড়িত মানবগণ সম্মিলিত জাতিবৃন্দের পার্থে আসিয়! ঈ্লাড়াইবে 
এবং ভারতবর্ষের ভাবী মিত্রস্বরূপ এই সব জাতিকে বিশ্বের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
নেতৃত্ব প্রদান করিবে। শৃঙ্খলিত ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক হইয়াই 
থাফিবে এবং এঁ সাম্রাজ্যবাদের কলংক সমন্ত সম্মিলিত জাতিরন্দের ভাগ]কে 
প্রভাবিত করিবে। 

অতএব আজিকার বিপদের জন্যই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ প্রতৃত্বের 
অবসান আবশ্ুক | ভবিষ্যং কোনে প্রতিশ্রুতি ব৷ নিশ্চয়তাই ফর্তমান পরিস্থিতিকে 
প্রভাবিত করিতে বা এঁ বিপদের সমাধান করিতে পারে না। উহার ছার! 
জনসমবায়ের মনের উপর প্রয়োজনীয় উপযুক্ত ফল আনা যায় না। লক্ষ জনগণের 
যে শক্তি ও উদ্দীপন! অবিলঙ্গে যুদ্ধের প্ররুতিকে পরিবতিত করিবে তাহা 
আমিছে পারে কেবলমাত্র হ্থাধীনতার দীপ্তি লাভে । 

নি-ভাঁক-ক ভাই জোরের সহিত ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্ির প্রস্থানের 
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দাবীর পুনরাবৃত্তি করিতেছে । ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হইলে এক অস্থাম্ী 
গভর্ণমেন্ট গঠিত হইবে এবং স্বাধীন ভারত সম্মিলিত জাতিবৃন্দের মিত্র হইয়! 
উদ্ভিবে; শ্বাধীনতার যুদ্ধের যৌথ প্রচেষ্টার ছুঃখ-ক্লেশ সে-ও তাদের সহিত ভোগ 
করিবে। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট শুধুমাত্র দেশের প্রধান প্রধান দল ও সংঘগুলির 
সহযোগিতা হারাই গঠিত হইতে পারে । এইবপে ইহা ভারতীয় জনসাধারণের 
প্রধান শ্রেণীগুলির প্রতিনিধিত্বমূলক এক মিশ্র গভর্ণমে্ট হইবে । এর প্রাথমিক 
কাজ হইবে মিত্রশক্তির সহিত একত্রভাবে স্বীয় সশগ্ত্র এবং আহংস শক্তির 
সাহায্যে ভারতবর্ষ রক্ষা ও আক্রমণ প্রতিরোধ করা, এবং যাদের নিকট সমস্ত 
শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবেই সেই কৃবিক্ষেত্র কারখানা ও অন্যাংশে স্থিত কর্মীদের 
কুশল ও প্রগতি বর্ধন করা। অস্থায়ী গভর্ণমে্ট গণপরিষদের পরিকল্পনা ব্যক্ত 
করিবে। আর গণপরিষদ্‌ ভারত গভর্ণমেণ্টের জন্য জনসাধ!রণের সমস্ত শ্রেণীর 
গ্রহণযোগ্য এক শাসনতন্ত্র রচন। করিবে । কংগ্রেসের ধারপানুযায়ী এই শাসনতন্ত্র 
এক যৌথ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হইবে, এবং যোগদানকারী প্রদেশগুলির হাতে 
সর্বোচ্চ শ্বায়ত্াধিকার ও অবশিষ্ট ক্ষমতা স্যন্ত থাকিবে । এই সকল স্বাধীন দেশ- 
গুলির প্রতিনিধিবৃন্দের আক্রমণ প্রতিরোধের সাধারণ কর্তব্যের বিষয়ে 
পারস্পরিক সুবিধা ও সহযোগিতার উদ্দেস্ত্ে একত্র আলোচনার ভ্বার৷ ভারতবর্ষ ও 
মিত্রজাতিগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিয় হইবে । জনগণের সংহত শক্তি ও 
বাসনার সাহায্য কার্করীভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে শ্বাধীনতাই 
ভারতব্ধকে সক্ষম করিবে। 

ভারতবর্ষের দ্বাধীনত! অবশ্তাই বিদেশীয় প্রতুত্বাধীন এশিয়ার অন্যান্ত দেশ- 
গুলির স্বাধীনতার প্রতীক ও পূর্বন্চন। হইবে। ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দো-চীন, ভাচ 
ইন্ডিছ, ইয়ান ও ইরাক নিশ্চয়ই তাদের পূর্ণ ত্বাধীনত1 লাভ করিবে। ইহাও 
ম্পষ্টরূপে জাতব্য ঘে এই সকল দেশের মধ্যে যারা জাপানের নিয়ঙ্্রাধীন তাদের 
অবশ্ঠই পরবর্তীকালে কোনো! উপনিবেশিক শক্তির শাসন ব! নিয়ন্্রণাধীনে রাখা! 
চলিবে না। 
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নি-ভাক-ক প্রথমত এই বিপদের মুহূর্তে ভারতের স্বাধীনতা ও ভারতরক্ষার 
বিষয়ে ব্যগ্র থাকিলেও কমিটি এই অভিমত পোষণ করেন যে পৃথিবীর ভবিত্ৎ 
শাস্তি, নিরাপত্তা এবং হুশৃঙ্খল প্রগতির জন্তট শ্বাধীন জাতিগুলির এক বিশ্বসঙ্য 
প্রয়োজন। অন্ত কোনে! ভিত্তিতেই আধুনিক জগতের সমস্তাবলীর সমাধান 
হইবে না। এইরূপ বিশ্বপজ্ঘযের ফলে সঙ্ঘ-সংগঠক জাতিগুলির স্বাধীনতা, এক 
জাতি কর্তৃক আরেকজাতিকে আক্রমণ ও শোষণের নিরাকরণ, জাতির সংখ্যা- 

 লঘুদের সংরক্ষণ, সমন্ত পশ্চাদপদ অঞ্চল ও জনমাধারণেব উন্নতি, এবং সকলের 

সাধারণ মংগলের জন্ত বিশ্বের সম্পদ্রাজির এককত্রীকরণ সম্ভব হইবে। এইক্ষপ 
বিশ্বসজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সফল দেশেই নিরস্ত্রিকরণ ব্যবস্থা সহজসাধ্য হইবে, 
জ।তীয় সৈন্তুদল, নৌবাহিনী ও বিমানবহরের আর প্রয়োজন হইবে না এবং একটা 
বিশ্ব-কেন্ত্রীয় রক্ষাবাহিনী পৃথিবীর শান্তি রক্ষা ও আক্রমণ নিবারিত করিবে । 

স্বাধীন ভারত এইরূপ বিশ্বসজ্ঘে সানন্দে যোগদান করিবে এবং সমান ভিত্তিতে 
অন্যান্ত দেশের সহিত আন্তর্জাতিক সমস্যাবঙ্লীর সমাধানের ব্যাপারে সহযোগিতা 
করিবে। 

সঙ্যের মূল্লগত নীতি মানিয়া লইতে ইচ্ছুক সকল জাতি মাত্রের নিকটই উহা 
উন্মুক্ত থাকিবে। যুদ্ধের জন্ত প্রথমে সঙ্ঘ অনিবার্ধরূপেই সম্মিলিত জাতিবৃন্দের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে । এখনই এই পক্থা গৃহীত হইলে ঘুন্ধের উপর, অক্ষ 
শক্তির দেশগুলির জনসাধারণের উপর এবং আগামী শাস্তির উপর এক অতি 
সুদৃঢ় ফলাফল সংঘটিত হইবে। 

কমিটি ছুঃখের সহিত উপলব্ধি করিতেছেন যে যুদ্ধের শোচনীয় ও বিহ্বলকারী 
শিক্ষা ও পৃথিবীর উপর যে অনিষ্টপাত ঘটিতেছে তাহ। সত্বেও মাত্র অতি অল্পসংখ্যক 
দেশের গভর্ণমেন্টই বিশ্বলজ্ঘ গঠনের পন্থা গ্রহণ করিতে প্রস্তত। ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্টের প্রতিক্রিয়া এবং বৈদেশিক সংবাদপত্রগুলির ভ্্রান্তপথে চালিত 
সমালোচনাবলী পরিষ্কার করিয়। দিতেছে যে ভারতের স্বাধীনতার দাবী প্রয়োজনীয় 
ভাবে বর্তমান বিপদ দূর করিবার উদ্দেস্তে এবং আত্মরক্ষা! ও চীন ও রাশিয়াকে 
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তাদের প্রয়োজনের মূহুর্তে সাহায্য করিবার জন্য ভারতকে সক্ষম করিবার উদ্দেস্টে 
উত্থাপিত হইলেও তাহা দমন করিয়া রাখা হইতেছে । চীন ও রাশিয়ার স্বাধীনতা! 
মুল্যবান ও নিশ্চয়ই উহা রক্ষা করা উচিত-_তাদের কোনোভাবেই বিহ্বল না 
কবার জন্য অথবা সম্মিপিত জাতিবৃন্দে রক্ষামূলক সামর্থ্কে বিপন্ন না করিবার 
জগ্ত কমিটি উদ্‌গ্রীব। কিন্তু ভারতবর্ধ ও এই সকগ্গ দেশগুলিতেও বিপদ বাড়িয়া 
উঠিতেছে ; এই অবস্থায় বিদেশী শাসনে নিকট নিক্ষিয়তা ও আত্মসমর্পণ 
শুধু ঘে ভারতবর্ষকে হীনাবস্থায় পতিত করিয়া তার আত্মরক্ষা ও আক্রমণ 
প্রতিরোধের সামর্থ্য হাস করিতেছে তাহা নয়, উহা! এ ক্রমবর্ধমান বিপদের 
বিরুদ্ধেও কোনোরপ প্রত্বাত্তর বা সম্মিপিত জাতিবৃন্দের জনসাধারণের নিকটও 
কোনোরূপ পাহাযাস্বরূপ নয়। গ্রেট ব্রিটেন ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দের নিকট 
ওয়াকিং কমিটির এঁকান্তিক আবেদনের উত্তরে এ পর্যস্ত কোন সাঁডাই আসে নাই, 
এবং কোনো কোনো বিদেশী মহলের সমালোচনার মধ্যে পাওয়! গিয়াছে ভারত- 
বর্ষের ও বিশ্বের প্রয়োজন সম্পর্কে অজ্ঞতার ভাব, কখনো! কখনো বা! গ্রতৃত্ব কিছ! 
জাতিগত প্রাধান্তের মনোবৃত্তিব্যঞ্জক ভারতের ন্বাধীন্তা সম্বন্ধে শক্রতার ভাব 
উহা আত্মশক্তি এবং স্বীয় কারণের স্তাষ্যতা সম্বন্ধে সচেতন গৰিত জনসাধারণ সন্থ 
করিতে পারে না । 
এই শেষ মুহৃত্ে, বিশ্বের স্বাধীনতার স্বার্থে, নি-ভা-ক-ক আরেকবার ব্রিটেন 
ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দের নিকট এই আবেদনের পুনরাবৃত্তি করিতেছে । ঘে 
সাজাজ্যবাদী ও প্রভৃতপরায়ণ গভর্ণমেণ্ট জাতির উপর প্ররতৃত্ চাপাইয়া জাতিয় স্বীয় 
্বার্থে এবং স্বানবতার শ্বার্থে তাকে কাজ করিতে দেয় না, কমিটি মনে করেন, 
এরূপ গতর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তার ইচ্ছা প্রয়োগের গ্রয়াস হইতে তাকে দমন করিয়া 
রাখার মধ্যে ঘৌক্কিকতা নাই। অতএব, ভারতের স্বাধীনতার অবিচ্ছেন্ত অধিকার 
রক্ষার জন্ত কমিটি সর্বাধিক সম্ভব অহিংস পন্থায় গণ-সংগ্রাম হচনার সমর্থন 
করিতেছেন, বন্ধারা দেশ বিগত বাইশ বংসরের শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের মধা দিয়া 
সংগৃহীত সমস্ত অহিংস শক্তির স্যবহার করিতে পারে। এইন্ধপ সংগ্রাহ 
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'অপরিহার্ধরূপে গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন হইবে এবং কমিটি তাঁকে গৃহীতব্য পন্থায় 
জাতিকে নেতৃত্বসহকারে পরিচালিত করিবার অনুরোধ করিতেছে । 

ভারতীয় জনসাধারণের অৃষ্টে যে সকল বিপদ ও র্লেশ দেখা দিবে তাহা 
সাহস ও সহনশক্তির সহিত গ্রহণ করিতে এবং গান্বীজীর নেতৃত্বাধীনে সঙ্ঘবন্ধ 
থাকিয়া ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্থুশঙ্খল সৈনিকরূপে তাঁর নির্দেশাবলী 
পালন করিতে কমিটি জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছেন। তারা অবশ্ঠাই 
স্মরণ রাখিবে যে অহিংসাই এই আন্দোলনের ভিত্তি। হয়তো এমন সময় 
আসিবে ঘখন নির্দেশ প্রচাব করা বা জনগণের নিকট পৌছাইয়। দেওয়া সম্ভব 
হইবে না। অথবা কোনো কংগ্রেস কমিটিই কাজ করিতে পারিবে না । যখন 
এরূপ ঘটিবে তখন এই আন্দোলনে অংশ-গ্রাহী প্রত্যেক নরনারীই সাধারণ গ্রচারিত 
নির্দেশের সম্পূর্ণ গণ্তীর মধ্যে থাকিয়া নিজেরাই কাজ করিবে। স্থাধীনতাভিলাষী 
বা সেজন্ সচেষ্ট প্রত্যেক ভারতীয়কে স্বীয় পথপ্রদর্শক হইয়া যে কঠিন পথে কোনো 
বিশ্রান্তির আলয় নাই, যে পথের চরম প্রান্তে ভারতের স্বাধীনতা ও মুক্তি, 
সেই পথে নিজেকে চালিত করিবার জন্ত উদ্দীপিত করিতে হইবে। 

পরিশেষে, নি-ভা-ক-ক হ্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে স্থীয় 
ধারণ বিবৃত করিলেও সংক্গিই সকল ব্যক্তির নিকট ইহা! পরিষ্কার করিয়! দিতে 
চান যে গণ-সংগ্রামে গ্রবৃত্ধ হইয়া শুধুমাজ নিজের জগ্তই ক্ষমতা আহরণ করিবার 
কোনো অভিপ্রায় কংগ্রেসের নাই। ক্ষমতা যখন আসিবে তখন তাহা অবস্থাই 
ভারতের লমগ্র জনগণের অধিকারের মধ্যে আসিবে। 


(হরিজন) ৯-৮-১৯৪২ ) 


--হইই- 
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দিনের পর দিন ধরিয়া! ঘটনাবলীর সংঘটন এবং ভারতের জনসাধারণ- 
কতৃক অনুভূত অভিজ্ঞতা কংগ্রেসীদের এই অভিমতই সমর্থন করিতেছে যে 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবিলঘ্ে অবসান হওয়! উচিত-_কারণ শুধু ষে বিদেশী 
প্রভৃত্ব চরম সীমায় উপনীত হইয়া স্বয়ং এক অশ্ডভ এবং পরাধীন জনসাধারণের 
নিকট ক্রমাগত ক্ষতিস্বরূপ তাহা নয়, শৃঙ্ধলিত ভারতবর্ষ আত্মরক্ষা এবং মনুষ্যত্বের 
বিনাশসাধক যুদ্ধের নিয়তিকে প্রভাবিত কবার কাজে কোনো কার্যকর অংশ 
গ্রহণ করিতে পায়ে না। ভাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা শুধুমাত্র ভারতের স্বার্থেই 
প্রয়োক্সনীয় নয়, বিশ্বের নিরাপত্া। এবং নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদ, সমরবাদ ও অল্তান্ 
আকৃতির সাম্রাজ্যবাদ, এবং এক জাতি কর্তৃক আর এক জাতিকে আক্রমণের 
অবসানের জন্তও প্রয়োজনীয় । 

বিশ্বসমর শুরু হইবার পর হইতেই কংগ্রেস স্থচিস্তিতভাবে বিপন্প না করিবার 
নীতি অন্গলরণ করিয়া আমিয়াছে। যৌক্তিকভাবে শেষ পর্যায়ে আনীত তার 
এই বিপন্ন-নাঁকরিবার নীতি যথাযোগ্য মর্ধাদাী লাভ করিবে এবং ধ্বংসের 
আশংকাপূর্ণ ,পৃথিবীতে মানব-স্বাধীনতার অভ্যুদয়ের উদ্দেস্তে জাতিকে পূর্ণতম 
সাহায্য দানে সক্ষম করিবার জন্য জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিকট আসল 
ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হইবে__এই আশায় কংগ্রেস নিক্ষপ হওয়ার ঝুকি লইয়াও 
সত্যাগ্রহকে একটা বিশেষ কূপদান করিয়াছিল। ইহা! আরো আশা করিয়াছিল 
ঘে অন্থীকারের সহিত কিছুই কয়া হইবে নাঃ যার অর্থ ভারতবর্ষে ব্রিটেনেয় 
নাগপাশ বন্ধন জায়ে দৃঢ় হইবে । 
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যাহা ছউক এই সকল আশ! চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গিয়াছে । নিক্ষল ক্রিপ্স 
প্রন্তাবাবলী বথাসম্তব স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছিল যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্টের মনোভাবের কোনে। পরিবর্তন হয় নাই এবং ভারতের উপর ব্রিটিশের 
শৃঙ্খল কোনোমতেই শিথিল হইবে না। স্তর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সহিত আলোচনা- 
কালে কংগ্রেসী প্রতিনিধিবৃন্দ জাতীয় দাবীর সহিত সামপ্নস্তপূর্ণ অথচ অতি 
সামান্তমই বস্ত লাভের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহ! বার্থতায় 
পর্যবসিত হইয়াছে । এই ব্যর্থতার ফলেই ব্রিটেনের বিরুদ্ধে একটা দ্রুত ও ব্যাপক 
বিদ্বেষ বধিত হইয়াছে ও জাপানী বাহিনীর সফলতায় ক্রমবর্ধমান সম্তোষ সৃষ্টি 
হইয়াছে । ওয়াকিং কমিটি গভীর উদ্বেগের সিত পরিস্থিতির এই বিকাশ লক্ষ্য 
করিতেছেন, কারণ প্রতিয়োধ ন। করিলে ইহা৷ অনিবার্ধভাবেই নিক্রিয়তার সহিত 
আক্রমণকে বরণ করিয়া লইবার পথে চালিত হইবে। কমিটির মতে এই 
আক্রমণকে অবশ্থাই প্রতিরোধ করিতে হইবে, কারণ উহার নিকট আত্মসমর্পনের 
অর্থ হইতেছে ভারতীয় জনগণের অধোগতি এবং তাদের পরাধীনতার অন্ুন্থতি। 
মাল, সিংগাপুর ও ব্রদ্ধের অভিজ্ঞতা পরিহার করিতে কংগ্রেস উদ্ধিন এবং 
জাপানী বা ষে কোনে! বিদেশী শক্তির ভারতাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রাতিরোধ গড়িয়া 
তুলিবার কামনাই সে করে। 

ঝিটেনের বিরুদ্ধে বর্তমান বিদ্বেকে কংগ্রেস শুভেচ্ছায় রূপাস্তরিত করিতে 
পারিবে এবং ভারতবর্ধকে পূশ্িবীর জাতিগুলি ও জনসাধারণের জন্ত স্বাধীনতা 
আনয়নের ঘুক্ত প্রচেষ্টা ও আনুসংগিক ছুঃখকষ্্ে স্ৈচ্ছিক অংশীদার করিতে পারিবে। 
ইহা সম্ভব হয় শুধু বদি ভারতবর্ষ স্বাধীনতার দীপ্তি লাভ করিতে পারে । 

কংগ্রেসী প্রতিনিধিগণ সাম্প্রদায়িক লমন্তার লমাধান বাহির করিবার 
আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে বিদেঈী 
শক্তিটার উপস্থিতির দরুণ, যার দীর্ঘকালব্যপী কার্ধকলাপ হইতেছে নির্দয়ভাবে 
বিভাগ করিয়! শালনের নীতি অছুরণ | শুধুমাত্র বিদেষ্ প্রতৃত্ব ও হস্তক্ষেপে 
বসান রটিলে বর্তবান নবাব জা দিযে বাতরকে, এবং লম্ঠ দজ ও তোদীয় 


ওয়াফিং কমিটির গ্রস্তাবাবলী ৩৪৩ 
অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় জনসাধারণ ভারতবর্ষের সমস্তাবগীর সম্মুখীন হইয়া পারস্পরিক 
সিদ্ধাত্তিক ভিত্তিতে তাদের সমাধান করিতে পারে। ব্রিটিশ শক্তির মনোযোগ 
আকর্ষণ ও তাকে প্রভাবিত করিবার মনোভাব লইয়। প্রধানত গঠিত বর্তমান 
দলগুলির কাজ সম্ভবত তখন সমাপ্ত হইবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই 
প্রথমবারের মত ধাবণ। আসিবে যে রাজন্যবর্গ, জায়গীরদার, জমিদার এবং 
সম্পত্তিবান ও অর্থবান শ্রেণীর! তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি আহরণ করে কৃষিক্ষেত্র, 
কারখানা ও অন্তত্রস্থিত কর্মীদের নিকট হইতে, যাদব নিকট অত্যাবস্তকভাৰে 
ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকা! উচিত। ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ শাসন অন্ঠহিত হইলে 
দেশের দায়িত্বম্প্ন নরনারী ভারতের প্রধান প্রধান সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব" 
মুলকভাবে এক অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট গঠনের জন্ত সমবেত হইবেন; এ গভর্ণমেন্ট 
পরবর্তীকালে এক পরিকল্পনা ব্যক্ত করিবে যহ্থারা জনসাধারণের দর্বশ্রেণীর পক্ষে 
গ্রহণযোগ্য ভারত গভর্ণমেন্টের জন্ত শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের উদ্দেশ্তে গণপরিষদ 
আহ্বান কর! চলিবে। স্থাদীন ভারতের প্রতিনিধিবর্গ ও গ্রেট ব্রিটেনের প্রতি- 
নিধিবর্গ আক্রমণ প্রতিরোধের সাধারণ কতব্যে মিত্রভাবে ছই দেশের মধ্যে 
যীমাংসার অন্ত আলোচন! করিবেন। জনগণের সংহত শক্কি ও অভিলাব পুষ্ট 
ভারতকে কার্করভাবে আক্রমণ নিরোধক্ষম করিয়া তোলাই কংগ্রেসের আস্তরিক 
ইচ্ছ।। 

ওয়াকিং কমিটি ভারত হইতে ব্রিটিশ শাসনের প্রস্থানের প্রপ্তাব করি! যুদ্ধ 
পরিচালনার বিষয়ে গ্রেট ব্রিটেন বা মিঅ শক্তিবৃন্দকে বিপন্ন করিতে অথবা 
কোনোভাবেই জাপানী বা অক্ষলের সংশ্লিষ্ট অন্তান্ত শক্তি কতৃক্ষি ভারতাক্রমণ 
বা চীনের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ বধধিত হয় ইচ্ছা করেন না। মিত্র শক্তি বদের 
রক্ষামূলক ব্যবস্থাকেও বিপাগ্রত্ত করিবার অভিপ্রায় কংগ্রেসের নাই। তাই 
মি শক্তিবৃন্ণ বি ইচ্ছা! করেন তো জাপানী বা! জন্ঠান্ত আক্রমণকে নূরে হটাইয়। 
দিতে ও প্রতিরোধ করিতে এবং চীনকে রক্ষা ও সাহায্য করিতে তারতবর্ধে সশ্ 
বাহিনী গহাতাবেব কবিতে পারেন ; কং্রেল হাতত লন্মত আছে। 


৩৯৪ ওয়াকিং কমিটির প্রন্তাবাবলী 


ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তির প্রস্তাবের অর্থ ভারতবর্ষ হইতে সকল ত্রিটেন- 
বাসীর শারীরিক ভাবে প্রস্থান নয়, বিশেষ করিয়! ধারা ভারতবর্ষকে তাদের 
গৃহহ্ববূপ মনে করিয়া নাগরিকের মত এবং অন্ত সকলের মত সমানভাবে বাস 
করিতে চান তাদের তো নযই। শুভ ভাবের সহিত এপ প্রস্থান সংঘটিত হইলে 
পরিণামে ভারতবর্ষে একটা স্থদৃঢ স্থায়ী গভর্ণম্ণ্ট গঠিত হইবে এবং আক্রমণ 
প্রতিরোধ ও চীনকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশে এই গভর্ণমেন্ট ও সম্মিলিত 
জাতিবৃদ্দের মধ্যে সহযোগিতা সম্ভব হইবে । 

এরূপ পস্থার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা থাকিলেও থাকিতে পারে, কংগ্রেস তাহা 
উপলন্ধি করিতেছে । কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এবং আরো! বিশেষ করিয়! 
বর্তমানের সংকটময় সন্ধিক্ষণে দেশকে ও বৃহত্তম বিপদ ও ছুর্দেব হইতে পৃথিবীব 
বৃহত্তর শ্বাধীনতার কারণকে বক্ষা করিবার জদ্ এক্সপ বিপদ যে কোনা দেশকেই 
বরণ করিতে হয় । 

কংগ্রেস জাতীয় উদ্দেশে সাধনের জগ্ত অধীর হইয়া পডিলেও সম্মিলিত জাতি- 
বৃন্দকে বিপন্ন হইতে হয় এপ কোনো ভ্রত পন্থা গ্রহণ করিতে চায় না এবং 
যথা সম্ভব পরিহারই করিতে চায়। কংগ্রেস শুধু ভারতের স্থার্থেই নয়, ব্রিটেনের 
এবং যে স্বাধীনতা সম্মিলিত জাতিবৃন্দ আকড়াইয়। আছেন বলিয়া ঘোষণ। 
করিতেছেন তার স্থার্থেও এতুষ্লিখিত অতি সংগত ও যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবটা 
ব্রিটেনকে গ্রহণ করিবার জন্য অচ্ছরোধ করিবে । 

এই আবেদন ব্যর্থ হইলে কংগ্রেস গভীরতম আশংকা বাতীত বর্তমান কার্ধ- 
কলাপের অঙ্ুহ্তি এবং পরিণামস্বরূপ পরিস্থিতিয় ক্রম-জবনতি ও ভারতেব 
আক্রমণ প্রতিরোধেচ্ছা ও শক্তি হাসের গতিয় দর্শক হইতে পারে না। ১৪৯২* 
সালের পর হইতে, কংগ্রেস যখন রাজনৈতিক অধিকার ও ন্বাধীনতা রক্ষার 
উদ্দেস্তে নীতির অংশ হিসাবে অহিংসা গ্রহণ করিয়াছিল, তখন হইতে যে অহিংস 
শক্তি সে আহরণ করিয়াছে, তাহা সবটুছু প্রয়োগ কষয়িতে অনিচ্ছাল্বেও মে 
বাধ্য হইবে। এপ ব্যাপক সংগ্রা্থ অনিবার্ধতাবেই গাস্থীজীর নেতৃত্বাধীন হইযে। 


লোকাপসরণ ও অন্তান্স আদেশ সম্পর্কে ৩৪৫ 


ভারতীয় জনগণ এবং সম্মিলিত জাতিবৃন্দের জনগণের নিকট উত্থাপিত বিষয়গুলির 
অতি প্রধান ও স্থদূর-প্রসারী গুরুত্ব রহিয়াছে বলিষ! চূডান্ত সিদ্ধান্তের জন্ত 
ওয়াকিং কমিটি সেগুলি নিখিল ভারত কংগ্রেন কমিটির নিকট প্রেরণ করিতেছেন। 
এই উদ্দেশ্টে নি-ভা-ক-ক বোম্াইতে ৭ই আগস্ট, ১৯৪২ তারিখে অধিবেশন শুরু 
করিবে। 


২ 
লোকাপসরণ ও অন্যান্য আদেশ সম্পর্কে 


যথোচিত বিজ্ঞপ্তি ও উপযুক্ত ক্ষতিপৃবণ ব্যতীত গ্রাম, ভূমি ও গৃহাদি হইতে 
অপসরণ এবং জীবিকার জন্য অপরিহার্য হওয়া সত্তেও দেশীয় নৌকাগুলির ধ্বংস- 
সাধন, এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীতই ও বেসামরিক জনসাধারণেব প্রয়োজনের 
প্রতি দৃূকপাত ন! করিয়াই সাইকেল, মোটবযান ও শকটগুলির দাবীকরণ সংক্রান্ত 
গভর্ণমেণ্টের আদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন স্থান হইতে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে ; 

ওয়াকিং কমিটি তাই সং্লিষ্ট জনসাধারণের মানিয়া চলার জন্ত নিয়োক্ত নির্দেশ- 
গুলি প্রচার কর! প্রয়োজন মনে করেন, এবং আশা করেন যে গভমেপ্ট 
অভিযোগগুলি দূর করিবার জন্য আশু ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন ও 
জনসাধারণও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের নির্দেশাবলী পালন করিবেন, কিন্তু সকল 
ক্ষেত্রেই আদেশ অমান্ত বা কোনো ব্যবস্থায় বাধাদানের চরম সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার 
পূর্ব পর্যস্ত আলাপ আলোচনা ও আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া প্রতীকারের সর্ববিধ 
সম্ভব পন্থা পুত্ধাস্থপুত্ধরূপে বাবহৃত হইবে ঃ 

লোকাপসরণ ও অন্তান্ত আদেশগুলি সম্পর্কে-যার ফলে ষে কোনে প্রকার 
স্থাবর সম্পত্তিই সাময়িক বা চির্কালীনভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হয়, পূর্ণ খেলারত দাবী 
করিতে হুইবে। খেসারত নির্ধরিগ করার ব্যাপারে জমি ও শঙ্তের মৃল্য, জমির 
মালিক্ষেয় অন্তত গমনেয় অন্থৃবিধা ও সম্ভাব্য অর্থব্য় এবং জহ্চ্যুত বাক্ধির 


২০৯৬ লোকাপসরণ ও অন্তান্ত আদেশ সম্পর্কে 


বাসযোগ্য ভূমিলাভের সম্ভাব্য অস্থবিধা ও বিলম্ব__এইগুলি বিবেচনা করিতে 
হইবে। 

কষিজীবীদের নিকট হইতে যে স্থানে কৃষি-জ্রমি দখল কর। হইবে সম্ভব 
হুইলে সেখানেই অন্য জমি প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত। যে ক্ষেত্রে তাহা 
অসম্ভব সে ক্ষেত্রে মূল্য ছার। ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। 

অধিকৃত বা! ধ্বংসরুত বৃক্ষাদি, পয়ঃপ্রণানী ও কুপাদির মৃদ্যও ক্ষতিপূরণের 
অন্তর্ভূক্ত হইবে। 

কৃষি-জমির সাময়িক দখশেব ক্ষেত্রে প্রত্যেক ফসলের জন্য অতিরিক্ত 
শতকরা ১৫ গুণসহ ফসলের পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে । গভর্ণমেন্ট যখন দখল 
ছাড়িয়া! দিবেন তখন জমিটীকে পূর্বেকার কৃষিকার্ধের উপযোগী অবস্থায় আনয়ন 
করিবার খেসারতও দিতে হইবে । 

ককের জমির অধিকাংশ দখল করিয়া অবশিষ্টাংশ ফেলিয়! দেওয়া হইলে 
তাহা যদ্দি কৃষির উপযোগী না৷ হয় তবে অবশিষ্ট অংশটুকুও দখল করিতে 
হইবে। 

অধিকৃত গৃহাদিরও পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে। কৃষকের কৃষিজমির সমগ্র বা 
অধিকাংশ অধিকার করিয়া শুধুমাত্র তার গৃহটাই ফেলিয়া রাখা হইলে কৃষকের 
ইচ্ছাহ্যায়ী পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিয়া! তার গৃহটাও অধিকার করিতে হইবে । 
' গভর্শমেপ্টের প্রয়োজনে কোনো অট্টালিকা সাময়িকভাবে অধিকৃত হইলে 
উপযুক্ত ভাড়া ও মালিককে তার অন্থবিধা ও অন্থাচ্ছন্দ্যের জন্ত ক্ষতিপূরণ দিতে 
হইবে। 

অন্তত্র বাসের ব্যবস্থা না! হওয়া পর্যস্ত কাহাকেও গৃহ ছাড়িরা দিতে বঙ্গ! হইবে 
না এবং স্থানত্যাগকারীর ত্রব্যাধি প্রেরণের জন্ত ও নৃতন পরিবেশে তাকে উপযুক্ত 
আবিকা গ্রহণে সমর্থ করার উদ্দেস্তে কিছুকাল পর্ধ্যস্ত তার প্রতিপালনের জন্ত পুর্ণ 
ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে । 

লফল ক্ষেত্রেই ক্রততায় লছিত ও ঘটনাস্থলেই--জেলা| সঙ ঘাটিতে নয, 


লোকাপসরণ ও অন্তান্ত আদেশ সম্পর্কে ৩৯৭ 


দায়িত্বশীল অফিসার কতৃক ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হইবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে 
কতৃপক্ষ ও স্থানত্যাগকারীর মধ্যে মীমাংসা না হইলে এবং বিষয়টা সিদ্ধান্তের জন্ত 
কোনো বিচার-পরিষদের নিকট উল্লেখ করিতে হইলে কতৃপক্ষের প্রস্তাবিত 
খেসারত অবিলম্বে দিতে হইবে, দাবীর সালিশ না হওয়া পর্যন্ত তাহা আটক রাখ! 
চলিবে না। 

মালিকের সম্মতি ব্যতীত অথবা পধাপ্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীত সাধারণের সম্পত্তির 
ব্যবহার ব৷ বিক্রয়া্দি হইবে না। 

নৌকা দাবীকরণের ক্ষেত্রে পুরা খেসারত দাবী করা হইবে এবং খেসারতের 
প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কোনো নৌকাও সমপিত হইবে না। 
প্রতিদিনকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পক্ষে নৌক] যেখানে অপরিহার্য সেই সব 
জলবেগ্টিত এলাকায় তাদের আদৌ সমপন করা উচিত নয়।- 

জীবিকার জন্ত নৌকার উপর নির্ভরশীল ধীবরদের নৌকার মূল্য ছাড়াও 
তাদের বৃত্তির ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে । 

সাইকেল, মোটরঘান, শকট ইত্যাদির দাবী সম্পর্কে পূর্ণ মীমাংসা! চাওয়া 
হইবে , যে পর্যন্ত না ক্ষতিপূরণের প্রশ্নের মীমাংসা হয় সে পর্যন্ত সেগুলি ছাড়িয়া 
দেওয়া হইবে না। 

দ্ধ পরিস্থিতির দরুণ লবণের অগ্রাচূর্ধ ও তার দুভিক্ষের আশংকা বোধে 
জনসাধারণ কর্তৃক বিনা শুন্ধে সমূত্রোপকৃলে ও মধ্যস্থ একাকায় লবণ সংগ্রহ, 
প্রস্তুতি ও প্রেরণার সুবিধা গ্রণান কর! উচিত। নিজেদের ব্যবহার ও তাদের 
গবাদি পণুর বাবহারের অন্ত জনসাধারণ তাহা প্রস্তুত করিতে পারে। 

আত্মরক্ষার উদ্দেস্মুরক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কমিটি 
এই মত পোষণ করেন যে স্বীয় ও গ্রতিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার 
অধিকার সকলেরই সহঙ্গাত। স্থৃতরাং এগুপির.উপর সমস্ত নিষেধাজ্ঞাই অগ্রাহথ 


করা উচিত। 
( হরিজন, ১৯-৭-১৪৪২ ) 


খসড়া প্রস্তাব 

এলাহাবাদে ২৭শে এপ্রিল ১৯৪২ তারিথে ওযাক্ষিং কমিটির অধিবেশন উপলক্ষে 
শান্ধীজী হিন্দুস্থানীতে যে থসড়। প্রস্তাব রচন। কবিয়াছিলেন, নিম্লোক্তটী তার ই“বাজী অনুবাদের 
তর্জম1 :-- 

স্তর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের পরিকল্পিত ব্রিটিশ সমরমস্ত্রীসভার গ্রস্তাবাবলীতে 
ব্রিটিশ সা্জাজ্যবাদ নগ্নভাবে ফুটিয়। উঠিয়াছে। এমনটা পূর্বে কখনো দেখা যায় 
নাই। তাই নি-ভা-ক-ক নিয়লিখ্তি সিদ্ধাস্তগুলি করিতেছেন ঃ 

নি-ভা-ক-ক'র অভিমতে ব্রিটেন ভারত রক্ষায় অক্ষম । সে যাহ! করিতেছে 
তাহা তার নিজের বক্ষার জন্য হওয়াই ম্বাভাবিক | ভারতীয় ও ব্রিটিশ স্বার্থের 
মধ্যে চিরন্তন বিবাদ । এই নিমিত্ত তাদেব রক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনাও পৃথক হয়। 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিকে মোটেই বিশ্বাস করেন না। 
ভারতীয় সৈম্তবাহিনীকে এখনো পর্ধস্ত পালন করা হইয়াছে প্রধানত ভারতকে 
বশে রাখার নিমিত্ত । সাধারণ জনসমষ্টি হইতে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখা 
হইয়াছে__তারা কোনো যুক্তিতেই উহাকে নিজস্ব বলিয়া ভাবিতে পারে না। এই 
অবিশ্বাসের নীতি এখনে বঙমান এবং এইটাই ভারতবর্ষের নিধাচিত প্রতিনিধিদের 
নিকট জাতীয় রক্ষাব্যবন্থার ভারার্পণ না করিবার কারণ । 

জাপানের বিবাদ ভারতবর্ষের সহিত নয় । ব্রিটিশ লাভ্রাজ্যের বিরুদ্ধেই তার 
যুদ্ধ । যুদ্ধে ভারতবর্ষের অংশগ্রহণ ভারতীয় জনগণের সম্মতির সহিত হয় নাই। 
উহ নিছক ব্রিটিশদেরই কীরত্তি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা! লাভ করিলে সম্ভবত তার 
প্রথম কার্ধ হইত জাপানের সহিত আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হওদা । কংগ্রেসের 
অভিমত এই যে ব্রিটিশদের ভারতবর্ধ হইতে প্রস্থান করার পর জাপানী বা অন্তান্ত 
আক্রমণকারীয়! ভারতবর্ধ আক্রমণ করিলে ভারতবর্ষ আত্মযক্ষায় সক্ষম হইত। 

তাই নি-ভা-ক-ক এই অভিমত পোষণ করেন যে ছিটিশের ভারতবর্ষ হইতে 
্রেন্থান কয়! উচিত। ভারতীয় রাজন্বর্গকে রক্ষা! করিযার জ্ত তাদের ভায়তবর্ষে 


খসড়া প্রস্তাব ৩৯৯ 


থাকার যুক্তি সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক । উহা তাদের ভারতে খাটি বজায় রাখার 
অভিগ্রায়ের আরে! একটা প্রমাণ । নিরন্তর ভারতের নিকটে রাজন্যবর্গের আশংকার 
প্রয়োজন নাই। 

সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্টের প্রশ্নটা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টেরই সৃষ্টি ; তারা প্রস্থান 
করিলে উহা! অস্তহিত হইবে। 

এই সব কারণে কমিটি ব্রিটেনের নিকট তার স্বীয় নিরাপত্তার জন্ত, ভারতের 
নিরাপত্তার জন্য, এবং সে ষদ্দি এশিয়া ও আফ্রিকার সমস্ত অধিকারগুলি ছাড়িয়া 
ন। দিতেও চায় তবে ভারত হইতে তাহা তুলিয়া লইয়া তন্বারা বিশ্বের শাস্তি 
বিধানের জনা আবেদন করিতেছেন । 

এই কমিটি জাপানী গভর্ণমেন্ট ও তাদের নিকট এই বলিয়া আশ্বস্ত করিতে 
ইচ্ছা করেন যে ভারতবর্ধ জাপান ও কোনো রাষ্ট্রের সম্বন্ধে শক্রভাব পোষণ করে 
না। ভারতবর্ষ শুধু সর্ববিধ বিদেশী প্রহুত্ব হইতে মুক্তির কামনা! করিতেছে। 
কিন্তু স্বাধীনতার এই সংগ্রামে কমিটির অভিমত ইহাই যে ভারতবর্ষ বিশ্বের 
সহানুভূতি আমন্ত্রণ করিলেও কোনে! বৈদেশিক সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন বোধ 
করে না। ভারতবর্ষ তার অহিংস শক্তির দ্বাবাই স্বাধীনতা অর্জন করিবে এবং 
অনুরূপভাবে তাহা রক্ষা করিবে । সেইজদ্ুই কমিটি আশ! করেন যে জাপানের 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা থাকিবে না। কিন্তু জাপান যর্দি ভারত 
আক্রমণ করে এবং ব্রিটেন যদি তার আবেদনে কর্ণপাত না করেন তাহা হইলে 
কমিটি কংগ্রেসের নির্দেশলাভেচ্ছু ব্যক্তিবর্গের নিকট এই আশা! করিবেন যে তারা 
জাপানী বাহিনীর নিকট পূর্ণ অহিংস অসহযোগ প্রদান করিবে ও তাদের কোনো- 
রূপ সহায়তা করিবে না। যারা আক্রান্ত হুইবে তাদের বিন্দুমাত্র কর্তব্য নয় 
আক্তামককে সাহায্য করা। পূর্ণ অসহযোগ প্রদান করাই তাদের কর্তব্য । 

অহিংস অসহধোগেব্রসহজ নীতি উপলব্ধি কর! কঠিন নয় ; 

(১) আক্রামকের নিকট নতঙজান্থ হইব না বা তার ফোনে! আদেশ পালন 
করিব না! 


৪০৩ খলড়া প্রস্তাব 


(২) অগ্গ্রহের জন্য তার প্রত্যাশী হইব না বা তার উৎকোচের নিকট 
আত্মসমর্পণ করিব না। কিন্তু তার সন্বদ্ধে কোনোরূপ দ্বেষ বা অছিতের ইচ্ছা 
পোষণ করিব না। 


(৩) সে আমাদের জমিজমা অধিকার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও 
আমরা তাহ! ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিব, এক্সন্য বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টায় যদি 
মৃত্যু বরণ করিতে হয় তবুও । 

(৪) সে যদি রোগপীডিত যা তঙ্ায় মৃমুর্য হইয়া আমাদের সাহাযা ভিক্ষা 
করে তবে আমরা তাভ। প্রতাণখ্যান না করিতেও পারি। 

(৫) যে সকল স্থানে ব্রিটিশ ও জাপানী সৈম্যদল যুদ্ধ করিতেছে সেখানে 
আমাদের অসহযোগ নিম্ষল ও অনাবশ্ঠক ৷ বর্তমানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত 
আমাদের অসহযোগ সীমাবন্ধ। যে সময়ে তারা বাস্তবিকই যুদ্ধ করিতেছে, 
সে সময় আমরা তাদের সহিত পূর্ণ অসহযোগ করিলে কাজটা আমাদের দেশকে 
ভাবিয়! চিস্তিয়াই জাপানীদের হাতে তুলিয়। দেওয়ার সামিল হইবে । অতএব 
ব্রিটিশ সৈম্তদের পথে বাধা সৃষ্টি না করাটাই আমাদের 'পক্ষে জাপানীদের প্রতি সদা 
সর্বদা অসহযোগ প্রদর্শনের একমাত্র পন্থা হইয়া উঠিবে। ব্রিটিশদেরও আমরা 
সক্রিয়ভাবে সাহাধা করিতে পারি না । তাদের সাম্প্রতিক হাবভাব বিচার 
করিলে বোঝা যায় ব্রিটিশ গভর্শমেণ্ট আমাদের হত্তক্ষেপ-হীনতা ছাড়া কোনো 
সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করেন না। শুধু ক্রীতদাসের মত আমরা সাহায্য করি 
এইটাই চান__এ অবস্থা আমরা কখনে! গ্রহণ করিতে পারি না। 


কমিটির পক্ষে পোডা মাটির নীতি সম্পর্কে একটী স্পই ঘোষণা ঝর! প্রয়োজন ! 
আমাদের অছিংস প্রতিরোধ সন্থেও যদি দেশের কোনে! অংশ জাপানীদের হাতে 
পড়ে তাহা হইলে আমর! আমাদের ফসল, জলসরবরাদের ব্যবস্থা! ইত্যাদি নষ্ট 
করিব না। শুধু এইগভ যে এগুলি পুনরুদ্ধার করাই আছাদের প্রচেষ্টা হইবে। 
যুদ্ধোপকরণ ধ্বংস খ্বতন্ত্র বিষয়, কয়েকটি অবস্থায় ভাহ1 সামরিক প্রয়োদনে কয় 
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যাইতে পারে। কিন্তু যেগুলি জনসাধারণের সম্পত্তি বা জনসাধারণের ব্যবহার্য 
তাহা ধ্বংস করা কখনোই কংগ্রেসের নীতি হইতে পারে না। 

জাপানী সৈম্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অসহযোগ প্রয়োজনমত অপেক্ষাকৃত অল্লের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক] সত্বেও তাহা যদি সম্পূর্ণ ও অকৃত্রিম হয় তে! অবশ্যই সাফল্য 
লাভ করিবে, কিন্তু সত্যকার স্বরাজ রহিয়াছে গঠনমূলক কর্মপস্থার আস্তরিক 
অনুসরণকারী ভারতের কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে । ইহা ভিন গান্তব্যাপী 
জডতা হইতে সমগ্র জাতি অভ্যুত্থান করিতে পারিবে না। ব্রিটিশ থাকুক বান! 
থাকুক আমাদের সর্বদাই কর্তব্য হইল বেকার সমস্তা লোপ করা, ধনী দরিদ্রের 
ব্যবধানের মধ্যে সেতু রচন! করা, সাম্প্রদায়িক বিবাদ দূর করা, অস্পৃশ্বতার 
দৈতাকে দেশছাড়া করা, তস্করদ্ধের সংশোধন করিরা দেশবাসীকে তাদের কবলমুক্ত 
করা। জাতি গঠনের এই কাজে কোটি কোটি নরনারীর জীবন্ত উদ্যম না থাকিলে 
স্বাধীনতা স্বপ্রই থাকিয়া যাইবে__অহিংস! বা হিংসা কিছুর দ্বারাই লভ্য হইবে না । 


বিদেশী সৈম্য 


নি-ভা-ক-ক'র অভিমতে ভারতবর্ষে বিদেশী সৈন্তদল আনয়ন ভারতের 
স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর এবং ভারতের শ্বাধীনতার পক্ষে বিপদজনক | তাই 
কমিটি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট এই সকল বিদেশী যোদ্ধাদদল অপসারণ করিতে ও 
এখন হইতে আরে! আনয়ন বন্ধ করিতে আবেদন করিতেছেন । ভারতের অক্ষর 
জনশক্তি থাকা সত্বেও বিদেশী সৈশ্ত আনয়ন কুৎসিত লঙ্জার বিষয় ) উহ 
ব্রিটিশ সাজ্াজ্ত্যুবাদের চিনস্থায়িত্বের গ্রমাণ দেয়। 


৪ 
খমড়া নির্দেশাবলী 


বিজ্ে আইন খাঘানতকারীবের সম্পর্কে খসড়। নির্দেশাবলীয় আক্ষরিক তজন| দেওয়া! হইল। 
'সড়। স্থচিত হইগািল কিন্ম্থানী ভাবা এবং দেবনাগন্ী ও পারণী উত্তর হরফে মল তয়! 
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৪৯২ হন্নতাল ও চব্বিশ ঘণ্টার অনশন 


হইয়াছিল। ৭ই আগষ্ট ১৯৪২ তাসিথে রচিত হইয়। উহা! ৮ই আগষ্ট ১৯৪২এ ওয়াফিং কমিটির 
নিকট উপস্থাপিত ও জালোচিত হইয়াছিল । »ই আগতেক্গ প্রভাতে ওয়ার্কিং কমিটির পুনর্বার 
মিলিত হৃইযার কখ। ছিল। কিন্তু তাহা। আর হয় নাই। 

গভর্ণমেন্টের সহিত আমার যে আলাপ আলোচন। চালাইয়! যাওয়ায় কথ! ছিল সে সম্বন্ধে 
আমার মতামত ওয়ার্কিং কমিটিকে জানাইভাম । আলাপ-আলোচনাদি অন্তত তিন সপ্তাহ 
কালব্যাগী হইত। প্রস্তাবিত আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলে পর নির্দেশস্ভলি প্রচার কয়া 
হইত । 

বর্তমানে খসড়াটা প্রকাশ করিবার দ্বিবিধ উদ্দেশ আছে । উহাতে বুঝা যাইবে দে সমর 
আমার মনেয় গতি কীরপ ছিল। আমার অহিংস। সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের অতিযোগপন্রে যে 
প্রতিকুল সন্তব্য করা হইয়াছে খসড়াটা তার একটা অতিরিক্ত জবাব । দ্বিতীয় ও আরো 
প্রাসংগিক উদ্দে্ত হইল এ সমগ্ধে আমি কীরপ কাজ করিতাম তাহা! কংগ্রেস কর্মীদের এখন 
ভ্ঞোপন কর । 

আমি জানিতে পারিয়াছি নাশকতামূলক ও অনুরূপ কার্ধাদির সমর্থনে আমার মাদ 
অসংকোচে ব্যবহৃত হইয়াছে । আমি চাই প্রত্যেক কংগ্রেসী ও সেজন্ত প্রত্যেক ভারতীয় 
অনুভব কুক যে তার উপরেই ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসনের ছাপ হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব 
রহিগ্নাছে। অহিংস নিগ্রহই একমাত্র পন্থা । তারতের স্ঘাধীনতার অর্থ আমাদের নিকট সব 
কিছুই, কিন্তু বিশ্বের পক্ষেও তাহ। অনেক কিছু । কারণ, অহিংসায় দ্বার! অজিত ত্বাধীনতাব 
অর্থ বিত্বে এফ নবহিধানের লুচম।। 

অন্ত পন্থায় মানবজাতির কোলে! আশাই দেখ! হায় না। 


পাঁচগণি, 
ই৪-৭-7৪৪ এম, কে. গাজী 


গোপনীয় 


স্বাপ্র ওয়াঞিং কমিটির সান্তদের জন্ত £ 
হরতাল ও চবিবশ ঘণ্টার অনশন 


“্ছয়তাঙের দিন কোনে পোস্ডানাযা বাহির ছুইতহ ন] ঘা শহরে শছযে জন- 
নত অনুচিত ছুইযে না। সঙ্গত জদসাধারণ চধিশ ন্ট হাদী আনশন গ্রহণ 


হরতাল ও চব্বিশ ঘণ্টার অনশন ৪০৩ 


করিয়া প্রার্থনা করিবে। বিপণির মালিকরা আমাদের সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম 
অনুমোদন করিলে বিপণি বন্ধ রাখিবে, কিন্ত বলপূর্বক কাহাকেও বিপণি বন্ধ 
করিতে বাধ্য করা হইবে না। গ্রামাঞ্চলে, যেখানে হিংসাকার্ধ বা গোলযোগের 
আশংকা নাই,*সেখানে জনসভা অনুষ্ঠিত হইতে পারে, শোভাঘাত্রাও বাহির করা 
চলিবে এবং ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলনে বিশ্বাসী দায়িত্বসীল কংগ্রেসীরা 
জনসাধারণের নিকট প্রস্তাবিত সংগ্রামের মর্ণ ব্যাখ্যা করিবেন । আমাদের 
সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য ব্রিটিশ শাসন্রে অপসারণ ও সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা অন । 
ত্রিটিশ শাসনের অস্তধধানের পর সকল দলসহ সমগ্র জাতির যুক্ত পরিকল্পানায় দেশের 
ভাবন্যৎ গভর্ণমেণ্টের জন্য শাসনতন্ত্র নিধণারিত হইবে । উক্ত গভর্ণমে্ট কংগ্রেসের 
হইবে না, বা কোনো দল ও সজ্ঘেরও হইযে না, ভারতের সমগ্র ৩৫ কোটি 
জনসাধারণের হইবে । সকল কগগ্রেনীর ইহা পরিফার করিয়া দেওয়া উচিত 
যে উহা হিন্দুদের বা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের রাজত্ব হইবে না। ইহাও স্পষ্ট- 
রূপে বলিয়া দিতে হুইবে যে কাহাকেও আমরা শক্র মনে করি না বলিয়া এই 
সত্যাগ্রহ ইংরাজদের বিরুদ্ধে নয়, কেবলমাত্র ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেই। 
গ্রামবাসীদের নিকট ইহা বলিয়া দিতে হইবে। 

“স্থানীয় ক্রংগ্রেস কর্মীরা হরতাল ও অন্তান্ত কার্যকলাপ সম্পকে তাদের 
প্রাদেশিকু _গ্রেস কমিটর নিকট সমন্ত সংবাদ গ্রেরণ করিবে এবং শেযোক্তরা 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কমিটির গ্রেরণ করিবে । কোনো স্থানের নেতা গভর্ণমেন্ট 
কতৃক গ্ুত হইলে তীর স্থানে অগ্ভ একজন নির্বাচিত হইবেন। প্রত্যেক প্রদেশই 
তার বিশেষ “পরিস্থিতির উপযোগী আব্রষ্তক 'ব্যবস্থা্ি করিবে । শেষ ব্যবস্থায় 
প্রতোক ফংগ্রেসীই তার শ্বীষ্ন নেত! ও লহগ্র জাতির লেবক হইবে। চরম কথা ঃ 
যাদের নাঈই্ুংগ্রেসের খাতায় আছে তাকাই যে শুধু কংগ্রেসী কেহ যেন তাহা ম 
মনে করের”! লমগ্র তাক়্তের শ্বাধীনতাকামী ও পরই গ্রামের উদ্দেন্ত লাধনের জন 
সত ও অছিংসার তে পূর্ণ বিশ্বাসী প্রত্যেকটা ভারতীয়ই নিজেকে ফংগ্রেনী হনে 
করিয়া কাজ কয । সান্প্রদার়িকতাবাপয় অথব। কোনে! ভারতীয় ছা ইংকাজের 
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বিরুদ্ধে হৃদয়ে বিদ্বেষ পোষণ-কারী ব্যক্তি দূরে থাকার হারাই সংগ্রামে যথেষ্ট সাহায্য 
করিবে। এরপ ব্যক্তি সংগ্রামে যোগ দিলে উদ্দেন্টকে বাধা দিবে । 

“প্রত্যেক সত্যাগ্রহীকেই সংগ্রামে যোগদানের পূর্বে জানিতে হইবে যে 
স্বাধীনতা অঞ্জিত না হওয়া! পর্যন্ত তাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে 
হইবে। স্বাধীনত! কিংবা মৃত্যুর প্রতিজ্ঞ তাকে লইতে হইবে । সরকারী 
টাকুরী, সরকারী কারখানা, রেলওয়ে, ডাকঘর ইত্যাদিতে নিযুক্ত ব্যক্তির! 
হরতালে জংশ গ্রহণ নাও করিতে পরেন, কারণ আমরা জাপানীদের ও নাৎসি বা 
ফ্যাসিবাদীদের আক্রমণ এবং ব্রিটিশ শাসন যে কখনো! সহ করিব না তাহা স্পষ্ট 
করিয়া দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্টা। সেই হেতু বর্তমানের জন্য উপরিউক্ত 
সরকারী বিভাগগুলিতে হস্তক্ষেপ করিব না। কিন্ত এমন মুছঠও আমিতে পারে 
যে সময় আমরা সরকারী দপ্টরখানায় নিযুক্ত কর্মচারীদের চাকুরী ছাড়িয়। দিয়া 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিতে বলিব। কেন্দ্রীদ ও প্রার্দেশিক 
আইন সভাগুলির সমন্ত কংগ্রেলী সা্দ্দের অবিলম্বেই পদত্যাগ করিয়া চলিয়া 
আসিতে হইবে। তাদের স্থানগুলি দেশের ম্বাধীনতার শত্রুদের দ্বারা বা ত্রিটিশ 
গতর্ণমেপ্টের দাসদের দ্বারা পূরণ করার চেষ্টা হইলে স্থানীয় কংগ্রেলীর| তাদের 
নির্বাচনে বাধা দিবেন। মিউনিলিপ্যালিটি ও অন্তান্ক সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির 
কংগ্রেলী সান্তদের সম্পর্কেও একই কথা। হিভিন্ন প্রদেশগুলিতে 'বস্থা একই 
স্বাপ নহে হলিয়! প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বিশেধ পরিস্থিতি অন্থ্যায়ী 
হ্যবস্থাগি অবলম্বন করিবে। 

“কোনো! সরকারী চাকুরীতে বগি অন্চিত অথহ! অন্তায় কাজ,ক্ররিতে বলা 
হয় তবে তান স্পষ্ট কর্তব্য হইবে সভাক্ষার কারণ দর্শাইয়। পদত্যাগ করা । যে 
সফল সরকারী কর্মচারী বর্তষানে বিশ্বাট তেতনে সাজাজ্যের দা! করিড়েছে 
স্াধীন ভাক্ছত গড়্ার্দেই তাদের কাজা রহাল স্বাখিতে বাদ্য থাকিবে নাও বর্তমানে 
গে .সকল কোট! অহলর-তান্ক! 4 
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"গভর্ণমেপ্ট কতৃক পরিচালিত ব৷ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা়তনগুলিতে পাঠরত সকল 
ছাত্রই এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে বাহির হইয়া আসিবে । যোড়শ 
বংসরাধিক যারা তার! সত্যাগ্রহে যোগদান করিবে । এই প্রতিষ্ঠানগুলি যারা 
ছাড়িয়া আসিবে তারা এই স্পষ্ট সে ছাড়িবে যে ম্বাধীনতা অর্জিত না৷ হওয়া 
পর্যন্ত তারা প্রত্যাবর্তন করিবে না। এই বিষয়ে অবশ্থ কোনোরূপ জবরদস্তি 
চলিবে না। শুধু যার! তাদের শ্বাধীন ইচ্ছায় প্রীন্নপ করিতে অভিলাষ করিবে 
তারাই বাহির হইয়া আসিবে। বলপ্রয়োগে কোনো! শুভ লাভ হয় না। 

“গভর্ণমেন্ট কতৃক কোনো স্থানে অন্থচিত কাধ অচুঠিত হইলে জনসাধারণ 
প্রতিরোধ প্রদান করিয়া! দণ্ড সহা করিবে। উদ্দাহরণন্বরূপ গ্রামবাসী, প্রমিক 
অথব! গৃহন্বামীর্দিগকে তাদের জোত-জমি বা গৃহ ছাড়িয়া দিতে আদেশ দেওয়া 
হইলে তারা সোজাম্থজি একপ আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিবে। পর্যাপ্ত 
ক্ষতিপূরণ প্রদান বা অন্তত জমি মঞ্জ্র ইত্যাদির দ্বারা হখোপযুক্ত ব্যবস্থা 
হইলে তারা জোত-জমি বা গৃহাদি ছাড়িয়া! দিতে পায়ে । এখানে আইন অমান্তের 
কোনে প্রশ্থ নাই, শুধুমাত্র বদগ্রয়োগ বা অন্ঠায়ের নিকট বন্তত! অন্থীকারের 
প্রশ্ন রহিয়াছে । সামরিক কার্ধকলাপে বাধা দিতে আমরা চাই না, কিন্তু 
স্বেচ্ছাটারমূলফ উৎপীড়নের নিকট জামরা নতি স্বীকার করিব না। 

“লবণ করের ফলে দরিদ্র জনসাধারণের প্রতৃত দুর্দশা টি হইয়াছে । অতএব 
লবণ যেখানে যেখানে প্রস্তত করা যায়, দরিজ্র জনসাধারণ সেখানে নিজেদের জন্য 
তাহ! অবস্থাই প্রস্তুত করিয়া দণ্ডভোগের ঝুঁকি গ্রহণ করিবে। 

“যে গনর্ণযে্টফে আমর! নিজেদের বলিয়! মনে করি ভৃূমি-কর গুধু তারই 
প্রাপ্য। বর্তমান গতণষেপ্টকে অন্পয়ূপ মনে না করিতে আমাদের বহুদিন 
লাগিয়াছে, কিন্তু এখনে! পর্বস্ত আমর! ভূমি-কর প্রঙ্গান করিতে অস্বীকার করার 
মত ফাজ হরি নাই, কাদ্গণ আমরা ভাবিসাছিলা দেশ উছ। করিছার পক্ষে প্রস্তুত 
নয। কিন্তু এখন সহন্ব আলিয়াছে, সাহসী ও সর্বন্বত্যাগে প্রহ্যত বাকের 
কর প্রমান করিতে অস্বীকার কয়া উচিত। কংগ্রেদের ঘুড়ে জহি হাক 


৪০৬ হরতাল ও চব্বিশ ঘণ্টার অনশন 


কাজ করে জমি তাঁদেরই, আর কাহারও নয় । ফসলের অংশ কাহাকেও যদি তারা 


প্রদান করে তবে তাহা শুধু তাদের নিজস্ব স্বার্থের খাতিরেই প্রদত্ত হয়। ভূমির 
রাজস্ব সংগ্রহের বহুবিধ পদ্ধতি আছে । যেখানে জমিদারী প্রথা বর্তমান সেখানে 
জমিদার কর দেয় গভর্ণমেণ্টকে, আর রায়তরা দেয় জমিদারকে | এক্রপ ক্ষেত্রে, 
জমিদার নিজের অবস্থা রায়তের সহিত একই রূপ করিলে রাজন্বের অংশ 
(যাহা পারস্পরিক মীমাংসার হার! নির্ধারিত হইতে পারে), তার নিকট প্রদ্দান কৰা 
উচিত। কিন্তু জমিদার গভর্ণমেণ্টের পক্ষাবলদ্বন করিতে চাহিলে তাকে কবপ্রদান 
কর! উচিত নয়। ইহার ফলে অবশ্য অবিলদ্ে রায়তের ক্ষতিসাধিত হইবে। 
অতএব যার! চরম ক্ষতির সম্মুখীন হইতে প্রস্তত শুধু তারাই ভূমির রাজস্ব দিতে 
অন্ধীকার করিবে । 

"এগুলি ছাড়া আরে! কয়েকটা বিষয় গৃহীত হইতে পারে। উপযুক্ত 
স্থযোগে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে নির্দেশ প্রচারিত হইবে ।” 
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ওয়াফিং কমিটি কতৃক অনুমোদিত হওয়ার পর এইগলি প্রচার করিবার কথা ছিল। 
ব্তষানে এইগুলি এতিহাসিক নধির জ'শমাত্র । এম, কে, গ 


